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প্রথম প্রকাশ উপলক্ষ্যে 
প্রকাশকের নিবেদন 


পৃজনীয় গ্রস্থকর্তার সামাজিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল । ইহা পাঠ করিবার 
সময় পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে "বাবুর গঙ্গাযাত্রা” ব্যতীত অনা প্রবন্ধ গুলি ৩০ 
হইতে ৪৫ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক 
ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে__-আধুনিককালে তাহাব প্রকোপ হাস পাইয়াছে যদিও, 
তবু পুরাকালে সেই সকল বাধির প্রকোপাবস্থায সেগুলি সমাজের গাত্র হইতে ঝাড়িয়া 
ফেলিবার যে কী একান্ত আগ্রহ লেখকের ছিল তাহাই এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে 
জাজ্জ্বলামান। বর্তমান কালের অনেক সামাজিক সমস্যার মিমাংসাও এই সকল রচনার 
পত্রে পত্রে এখানে-ওখানে লুকাইয়া আছে, সমঞ্জদার লোক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই 
তাহা দেখিতে পাইবেন। 

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ পৃজশীয় লেখক কর্তৃক নানা সভায় পঠিত হইয়াছিল। 
উপসর্গের অর্থ-বিচার" প্রবন্ধাটি সাহিতা পরিষদের দুই অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল 
এবং সেই দুই অধিবেশনে আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত বিদ্বজ্জনের মধ্যে দুই এক জনের 
সহিত পুজনীয় বন্তণার কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ হওয়ার দরুণ তাহার প্রজ্যন্তর 
স্বরূপ বন্তর বক্তব্যগুলি মূল প্রবন্ধের অন্তর্ভস্ত' করিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ 
করা হইয়াছিল । উক্ত প্রবন্ধটির কিয়দংশ বাদ দিয়া পরিবর্তিত আকারে এই পুস্তকে 
মুদ্রিত হইল । 

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা যখন চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছয়াছিল এএং 
বঙ্গের যুবকেরা যখন আত্মবিস্যৃত হইয়া ঘোরতর বিনাশের পথে উর্থাস্থাসে ধাবমান 
হইয়াছিল তখনই পুজ্যপাদ লেখকের দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব” প্রবন্ধটি 
প্রবাসী পত্রিকায় বাহির হয় এবং পুস্তিকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। উক্ত পুর্তিকাখানি 
বিলম্বে হস্তগত হওয়ার দরুণ প্রবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থের শেষভাগে স্থান পাইল। 


» ৪২০ শ্রাদিনেন্্রনাথ ঠাকুর 
শান্তিনিকেতন 


ভূমিকা 


জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীতে মহধি দেবেন্দ্রনাথের পরই সমগ্র ঠাকুর পরিবারে ধিনি 
সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের জোষ্ঠ সম্ভান দ্বিজেন্্নাথ 
ঠাকুর। এই ক্ষপজস্মা মানুষটির পরিচয় নিছক পারিবারিক পরিচিতির গণ্ডীতেই সীমাবঙ্ধ 
ছিলনা. কিংবা লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের দ্ধোষ্ঠভ্রাতারূপেই তার খ্যাতি, 
তাও না, নিজের বিরল প্রতিভার গুণেই ইনি সমসাময়িক কালে সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের 
শ্রদ্ধাভাজন হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। 

কোনো কোনো শব্দ বল ব্যবহারে অথবা অসতঞ বাবহারে তার প্রাপ্য গৌরব ও গুরুত্ব 
হারায়। এমনি একটি শব্দ হল প্রতিভার বহুমুখীনতা। ইংরেজিতে যাকে বলে ৮1591217091 
বাস্তবে বহুমুখীপ্রতিভার দৃষ্টাত্ত কদাচিৎ মেলে। এক কিংবা একাধিক গুণপণাব সুবাদেই অথবা 
বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাক্তি বিশেষের বিশেষণে “বহুমুখী প্রতিভা" ব্যবহাত হতে দেখি। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন ৬৪59111৩ নানা বিষয়ে এই জ্ঞান তপন্বী 
মানুষটির ছিল অন্তহীন কৌতুহল । নানা বিষয়েই ইনি রেখে গেছেন বিরল প্রতিভার স্থাক্ষর। 

ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪০ খ্টীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ । তখনও তার পিতামহ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর জীবিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবী । গৃহে কিছুদিন শিক্ষালাভের পর তিনি ভর্তি 
হলেন সেন্ট পল্স স্কুলে। এখানে দু'বছর পাঠাভ্যাসের পর তিনি ভর্তি হলেন হিন্দু কলেডে। 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি কখনই সন্তষ্ট ছিলেন না, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করেন 
এবং স্বাধীনভাবে গৃহে আন চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই আন সাধনা তার চলেছিল 
মামৃত্যুকাল। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্নাথকেও আমরা দেখেছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় 
বাতস্পহ হয়ে 'বড়দাদা'র মতই গৃহে সারাজীবন স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুশীলনে ব্রতী হতে। অনেক 
বিষয়েই জোষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনের মিল লক্ষলীয়। গৃহে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্জনি 
তার মধ্যে অন্যতম। 

রবান্্রনাথেরও নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল এবং সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তার অবাধ 
পদচারণা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তবু তার মুখ্য পরিচয়, তিনি কবি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 
কবিসঙ্জ তার অন্যান্য সঞ্জগুলিকে তুলনামূলক ভাবে আচ্ছর করে ফেলেছিল। অনুরাপভাবে 
দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্তেও তার দার্শনিক সন্ত ঠার অন্যানা 
পরিচয়কে ফেন কিছুটা ম্রান করে দিয়েছে। একথা ঠিকই যে ছ্বিজেন্্রনাথের প্রিয় বিষয় 
দর্শশশান্। মৃতঃ কান্ট ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গ্রস্থাদি তিনি গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। বিশেষতঃ জার্মান ও ফরাসী দার্শনিকদের গ্রস্থাদি ঠার অধীত ছিল। 
ভারতীয় দর্শন শান্ত্রেও তার ছিল সুগভীর ব্যুৎপন্ভি। তার প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'তন্তবিদ্যা 
প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ স্বীষ্টাব্দে, কবির মাত্ত ২৬ বংসর বয়সে। আয্মতের সন্ধানে তার মন 
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সিল গুহায়িত। ঠতুজ্জান আলোচনায় তিনি ছ্ভালেন অক্রান্ত। দার্শনিক প্রবন্ধকার রাপে তার 
গ্গীকাতি ছিল বিজন অপুলীতে। 

দিকেস্সনাপ সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিতের কাছে। বস্তুত বালযাবাধ তাব 
ছিপ স্কাহ কার সাহিততে সুগভীর অনুরাগ । বাশ্মীকি বিরচিত 'রামায়ণ' এবং কবি কালিদাস 
বিরচিত 'মেখদূত' ছিল ঠার শহীৰ প্রিয় । দ্বিজেম্্রণাথের বয়স যখন মাত্র ১৭, তখন মেঘদৃত 
কাবোর প্রনুবাদ করেন! এটি ছিল ভার পদ্যানুবাদ। প্রকাশকাল ১৮৬০। 

ছিক্কেন্্রনাণির পপ প্রযালে লি সঙ্গে বঙ্গ সাহিতা সচেতন পাঠক হার়েরই পরিচয় বিদামান। 
এট রূপক কাবাটিন প্রকাশকাদ ১৮৭০ খ্রা্টান্দ। দক্ষতার সাঙ্গ কবি তীর স্বপ্র জগৎ পরিক্রমণ 
এতে চিত্রিত করেছেন। স্পর প্রয়াণ সম্পর্কের কবির মন্ডবাটি প্রসঙ্গত ম্মর্তবা এ 

'সেই সনয়, তছুবিদ্যার আলোচনায় মশগুপ ছিলুম তাই জনা উহাতে 1101707১510 
ঢকিয়াছে'। দ্বিঙ্কেষ্্নাপ রচিত অপর কানাগ্রস্থটি হাস কাবমালা” ১৬২৭ 
বঙ্গানদ। এই কাবাশস্বডুক্ বচনাগুলি কবির মধাম বয়সের রচনা! 

কবি দ্বিঙ্েন্্রনাথ ঠাকুরের আনা আর একটি পরিচয় তিনি প্রাবন্ধিক। বিধুশেখর শাস্থী 
তার সম্বন্ধে বলছিলেন ? সংসারে লোকের অনেক দিক থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে 
ন্যাপূত থাকিতে হয়, আনেক কার্য কলিতে হয়, কিন্তু ছিজেন্দ্রনাথেব দি কোন দিক থাকে, 
যদি তিনি সমগ্র কিছু আারাধনা করেন, তাবে তাহা একমাত্র আন... এই আনররহী মানুষটি 
জাই বলে কপাণের মহ ধু নিজের মধোই আন সন্ধায় করে রাখেননি, আমাদেরও তার 
ভাগ দিয়ে পেষ্ছেন অকুপণভারে। নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি শসংখা জআ্ঞানণর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা 
ধারে গেছেন যেমন জ্ঞানানুর ও প্রতিবিম্ব, ততবোধিনী পত্তিকা, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, 
বাদক, মানসী, সাধনা, সাহিজা, সাহিতা পরিষং পত্রিকা ইতাদিতে। দ্বিজেম্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 
প্রবন্ধ গন্থগুলির নো রয়েছে ভাতীভাব (১৮৬৩), তন্তুবিদা (১ম খণ্ড- ১৮৬৬, ২য় খণ্ড- 
১৮৬৭, ৩য় খণ্ড ১৮৬৪ এবং দর খশু- ১৮৬৯), সোনার কাটি রূপার কাটি (১৮৮1), 
সোনায় সোহাগা (১২১৯২ বঙ্গাব্দ), আর্যামি এবং সাহেবিআনা (১৮৯০), সামাক্তিক রোগের 
কবিরাজি চিকিহসা (১৯৮৯১), সাধনা-প্রাচা ও প্র্তীচা (১৮৯২), আঁদ্বিত যাতর প্রথম ও 
ছ্বিতীয়। সমালোচনা (১৩০৪), আঅটিত সতের সমালোচনা (১৩০৩), আর্ফাধর্ম এবং 
বৌদ্বধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত (১৩০৬), ব্রহ্মজ্রান ও ব্রহ্ধসাধন (১৩০৬), 
আচারোর উপদেশ (১ম ১৩০৬), আচার্ষোর উপদেশ তয়” ১৩০৮), বিদ্যা এবং জ্ঞান 
(১৯৮5৬), একটি প্রশ্থ এবং তাহার উত্ধর (১৯০৬), বঙ্গের রঙ্গতূমি (১৩১৪), হারামণির 
অত্মষণ (১১০৮), দেখিয়া শিখিয়া কি ঠেকিয়া শিখিব (১৯০৮), নানা চিন্তা (১৩২৭), প্রবন্ধ- 
মালা (১৩২৭), চিন্তামণি (১৩২১৯), উপসশৈরি অর্থবিচার (১৯০৮)। 

সি্জন্মনাথ ঠাকুর একাধিক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। সাময়িক পরের 
সম্পাদক রূপে তার কৃতিতের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। ১৮৭৭ স্বীষ্টান্দে তার 
সম্পাদনাততই “ভারতী পতিকার প্রকাশ) হীর্ঘ সাত বংসরকাল তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা 
করেন। তবে দ্িহ্রেনাথ ঠাকুর ১৮৮৪ থেকে ১৯০৯ এই স্টীর্ঘ ২৫ বংসরকা তবোধিনী 
পিকাটির প্রতিাতা ছিলেন (১৮৮১)। 


রবীন্দ্রনাথের সর্বোতুম সৃষ্টি টার সঙ্গীত, ছিভেক্ছুনাথ রবীন্দ্রনাথের মত অত গান রচনা 
না করালেও সর্বমোট ২৮ট ব্রন্থাসঙ্গীত এবং মাত্র দৃটি প্রেন সঙ্গীত রচনা করেন। একটি 
ক্লাত্তীয় সঙ্জীতেরও তিনি রচয়িতা । 

দ্বিজেস্মনাথ আকার মাত্রিক স্বরলিপির উত্তাবক। নূতন নিয়মে তিনি জামিতি লিখেছেন। 
বাংলায় শর্ট হান্ড লিখন পদ্ধতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক । তার " রেখাক্ষর বর্ণমালা প্রকাশিত 
হয় ১৩১৯ বঙ্গান্দে। বাংলা পরিভাষা রচনাতেও দ্বিজন্দ্রনাথ তার অসামানা দক্ষতান স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন। 

দ্বিজেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ তথা স্বাদেশিক চেতনা ছিল জার চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
দিক। মূলতঃ তারই পরামর্শে নবশোপাল মিত্রের উদোগে এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকুলো 
'হিন্দনেলার সূচনা হয়। তিনি নিজেও এই হিন্দুমেলার সম্পাদক পাদে আসীন ছিলেন বেশ 
কয়েক বংসর (১৮৭০ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্ু)। পরিচ্ছদে, আচরণে এবং ভাষায় তিনি 
দেশীয় ভাবের অনুসরণ করতেন। স্বদেশী সঙ্গীত রচনাতেও তিনি মুজজীয়ানা দেখিয়েছেন। 

নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিল ঠার আতিক যোগ। ১৮১৯৪ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদের সদসা নির্বাচিত হন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ এই চার বতসরের জনা তিনি পরিষদের 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। থিওসফিকাাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার তিনি সহকারী 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৮৮২)। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত তিনি 'আদি 
ব্রাহ্মাসমাজের সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। 1খ:110101 50০101%"র তিনি ছিলেন অনাতম 
প্রতিষ্ঠাতা । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিতা সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের মূল 
সভাপতির পদ অলম্কৃত করেছিলেন দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর আদি শ্রাঙ্গা সমাজের আচার্য পদে 
বৃত হন ১৮৯০ সালে। পরে ১৮৯১৯ সালে তিনি আদি ব্রাহ্মসমান্দের সভাপতি পদ অলন্কৃত 
ধগরন। 

এ হেন অন্তরজ্ঞানী মানুষটি আবার হেঁয়ালি রচনা করতে ভালবাসতেন। গণিত ছিল তার 
প্রিয়। এক সময়ে বাঁশি বাক্িয়েছেন। নান! ধরনের বাশি তার সংগ্রহে ছিল। সতারত, খ যিবক্প 
মানুষটির ললিতকলাতেও সমান আগ্রহ বাস্তবিকই আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। 

স্বাধীনতাকামী, দেশানুরক্ু, জ্ঞানব্রতী, স্বদেশ আনার পুজ্জারী অথচ ভ্রীবনযাত্ত্রায় সম্পরণ 
নিরাসক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন দীর্ঘজীবী! ভার মৃত হয় ১৯২৬ সালের ১৯শে জ্ঞানুয়ারী, তখন 
তার বয়স ৮৫ বৎসর। পিতৃপ্রতিম জোষ্ঠতম ব্রাতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অপণ করতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের মৃল্যায়নটি ম্মর্তবা ঃ “চিরদিন বহির্বিষয়ে দ্বিজেন্্রনাথ ছিলেন নিরাস্ অস্তরনিবি্ট 
ধ্যান পরায়ণ ছিল তার চিত...) পশুপক্ষার প্রতি তার সকরুণ 'আরীয়তা ছিল প্রসারিত, 
তরুলতার প্রতি কারো রূঢ হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ ও অর্থের 
রহস্যভেদের আশ্চর্য অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন প্রহীণ, শ্রনাদিকে তিনি ছিলেন ক্রীড়া পরায়ণ 
বালক.......। আপনার নিত্য প্রয়োক্তন ব্যাপারে তার সিল যদৃচ্ছাকত অসজ্কিত 
অবহেলা.......একদিকে আব্মততের সন্ধানে তার মন ছিল গুহায়িত, অনাদিকে বিশ্বপ্রকৃতির 
সৌন্দর্যলোকে ভার কবিহ্ৃদয় সর্বন্র পেয়েছে শ্রানদ্দিত প্রবেশাধিকার, তার শিড়ত অবকাশ 
ছিল গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট...। 

সাধকের আত্মাভিমানের দুর্গতি তাকে কোনোছিন স্পর্শ করে নি। 


১] 


কনিষ্ঠ শ্রাতার কৃত জোষ্ঠতম ভ্রাতার এই মুল্যারন যে কোনোভাবেই অতিরঞ্জিত নয় তা 
বলাবাঙুলা। বরং বলা চলে ছিজেন্্রনাথ ঠাকুরের সামগ্রিক এই মূল্যায়নে রবীন্রনাথের এই 
নক্তব৷ অতাত্ত শিরপেক্ষ, 00608%0 ভওওতাছতোর | 

আমরা এইবার গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট রচনাঞ্চলির বিষয়বন্ত সম্পর্ক কিছু সংক্ষিপ্ত আলোকপাত 
করব। তবে তৎপূর্বে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিজেন্সেনাথের রচনাবদীর গদাশৈলী সম্পর্কে একটা 
ধারণা করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। 

(ক) ছিজেম্্বনাথ ভার রচনায় সন্ধি ও সমাসবন্ধ' শব্দের বুল বাবহার করেছেন_-_- 
এতদনুসারে, খদ্যোতালোকে অনেকানেক সোহিতা সম্মিজলের সভাপতির অভিভাবণ) ; 
পরীক্ষোততীর্ণ, স্বাতিমত, ঈশ্বরারাধনা, পুরুযার্থ সাধনোপযোগী (দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া 
শিখিব?); সাধ্যানুসারে, আরস্কোদ্যম, স্থলাভিফিক্ত, মনুয্যোচিত (সোনায় সোহাগা) ; মধ্যমাকীয়, 
বল্লতাচার, প্রচারোপযোগী, ধর্মনিয়মানুসারে, স্পষ্টান্ষরে, বিদ্যানুশীলন, স্বদেশানুরাগ (নব্য- 
বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি) ; তাৎপর্য্যার্থ, অনুমোদনোপযোগী, আধিকারায়ত, প্রত্যভিমুখে 
(সভাপতির অভিভাষণ) : আদরাধিকা, চিরাঙ্জিতি, যয়াঙ্ছিতি, বিপরীতাচরণ, বনুকালাজ্ছির্তি, 
কর্তধ্যানুযায়ী, বৃথায়াসপরায়ণ, সভাতানুরাগ, (সুখ্য এবং গৌণ) ; কার্য্যাভিসন্ধি (কাল্সনিক 
এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুইপ্রকার লোক) ; প্রতাপানল, কিছিল্মাত্র, রসনাগত, শুভ্রান্তঃকরণ 
(সোনার কাটি রাপার কাটি) ; উদ্ধমাধম, আযস্তাভাত্তরে, অনেকানেক, অধিকারাভ্যত্তরে, 
নায়ানায়, অন্থরিতাবস্থা, বিজ্ঞানালোচনা, বেদোপনিষদ, কৃপাবলোকন, মুধাবলোকন, লুপ্তাবশিষ্ট, 
(উপসর্গের অর্থবিচার); ঈশ্বরানুরাগ, দেশানুরাগ, অস্তর্বিভাগ (সাধনা, প্রাচা ও প্রততীচ্য) ; 
নাটাভিনয়, উপহাসাম্পদ, ব্রক্মোপাসক, কর্মোদাম, চিরোন্রতিশীল, অক্ঞানান্ধকার (আর্ধ্যধর্ম 
এবং বৌদ্ধধর্মের পরম্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত); নবাভ্যাগত, নস্যান্ধ, বেদাভ্যাস, 
প্রনাণাভাব, ভদ্রাভ, কালাতিপাত, প্রত্যানয়ন, বিদ্বম্মুলী, দক্ষিণাভিমুখে (আর্ধ্যামি এবং 
সাহেকিআনা)। 

(খ) খিজেস্্রনাথ তার রচনায় উদ্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রবাদ বাকোর বাবহার করেছেন। 
এর ফলে একদিকে তার ব্যবহৃত গদ্য যেমন শাপিত হয়েছে, তেমনি বক্তব্যও অনেকাংশে 
লক্ছাতেদী হয়েছে 

(॥) মাথা নাই তার মাথা বাখা- _বর্তমানকালে যেহেতু ব্াশ্রম প্রথার মধ্যে কেবল ব্রাহ্মাণই 
অবশিষ্ট রয়েছে, তিন বর্ণের মানুষ এক বর্ণে ক্রমে ঠেকেছে, তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে 
জ্ঞাপন করার জ্ঞন্য আর্ধ শবের সাহায্য যাজ্জা করাকে লেখক এই প্রবাদের সাহায্যে কতখানি 
অর্থহীন তা বুঝিয়েছেন। €আর্ধ্যামি এবং সাহেবিআনা) 

(8) মড়ার উপর খাঁড়ার ঘাঁ_ কেবল ব্রাহ্মণকেই আর্ষের কোটায় অবরুদ্ধ করে রাখা 
হলে যে ্রাঙ্মাণ এমনিতেই মৃতধার তার উপর তাকে অতিরিক্ত আঘাত করা হবে বোঝাতে 
গেখক প্রবাদটির সাহায্য নিয়েছেন। (আধ্যামি এবং সাহেবিআনা) 

(01) বনের বাঁধন কন্কা গিয়ে ধর্মশাসনের বেশি কড়াকড়িতে পরিণামে যে ভাল হয় 
না, তা বোধাতেই লেখক এই. প্রবাদটির বাবহার করেছেন। সোধনা-প্রাচা ও প্রতীচ্য) 

(৮) পুরোহিতকে দিয়ে কতকগুলি তস্ত্োক্ত যন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করানোর চেষ্টাকে লেখক 
'বোক্জাকে দিয়া ভূত বাড়ানোর প্রয়াস বলেছেন। (সাধন-প্রাচা ও প্রতীচ্য) 

১৯] 


(৬) হ্রিগুণতত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক মহসোর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শুষ্ক পুক্মরণীর 
তলদেশে অবস্থানরত জল পিয়াসী মংসোর স্বপ্ের জলে সীতার দিয়ে কিছু পরিমাণে সুখানূড়ৃতি 
লাভকে লেখক 'দুধের সাধ ঘোলে মেটানো বলেছেন। (সাধনা-প্রাচা ও প্রতীচা) 

(৮) বাবা ও বাবু'র মধ্যেকার পার্থকা যে শুধুই আকার উকারগত এই পার্থকা বোঝাতে 
কঠিন জ্যামিতিক প্রমাণের সহায়তা গ্রহণকে লেখক “মশা মারতে কামান পাতা'র সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। (বাবুর গঙ্গাযাত্রা) 

(৮) “বাবু' যে “বাবা' শব্দের পাঠাত্তর, সেটি যার জানা নেই, তার অবস্থাকে লেখক 
ভাষাতত্ব বিদ্যার ক অক্ষর গোমাংসে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। (বাবুর গঙ্গাযাত্রা) 

(৮%1) বাবুর গঙ্গাযাত্রার রাজনৈতিক চালের প্রসঙ্গে লেখক তার অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপনকালে 
বলেছেন 'আমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োজনাভাব।' 

(বাবুর গঙ্গাযাত্ত্া) 

(0) স্বদেশ প্রেমের যথাযথ পরিচয় না দিয়েই যে বা যারা তথাকথিত সাধভৌমিক 
উদারতার স্বাক্ষর রাখতে বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা প্রদর্শনের প্রয়াস করেন, তাদের প্রসঙ্গে লেখক 
বলেছেন, “গাছে না উঠতেই এক কাদি'। (সোনার কাটি রূপার কাটি) 

(২) একটি প্রচলিত প্রবাদকে লেখক বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছেন $ লোকে বলে 
বেল পাকলে কাকের কি__ আমি বলি কাক পাকলে বেলের কি। 

(সোনার কাটি রূপার কাটি) 

() সহজ সাধ্য কার্যাবলী সম্পাদন সুত্রে উপযুক্ত অভিষ্কতা সঙ্কয় করে তারপরে আয়াস 
সাধ্য কার্যাদিতে প্রয়াসী হতে হায়, এই উপদেশকেই লেখক পরিহাস করে বলেছেন, সু 


হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে হয়'। (সভাপতির অভিভাষণ) 
(0) পশুশ্রমের থেকে দূরে থাকা কর্তব্য বলতে গিয়ে লেখকের মন্তব্য, 'বহারস্তে লঘু 
ক্রিয়া'। (সভাপতির অভিভাষণ) 


(গল) রহীন্্রনাথ ঘিজেন্্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, “বড়দাদা যেমন 
কথাভাষায় সহজ সরল করে প্রবন্ধ লিখতে পারেন, আমরা সেরূপ পারি না। এটা কার 
স্বাভাবিক শক্তি।' বস্তুত এ বন্তব্যও আতিশব্য দুষ্ট নয়। ছ্বিদেচ্্রনাথ অনেক সময়েই একেবারে 
চলিত আদলে গদ্য লিখেছেন, এমনকি ক্রিয়াপদটিরও চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন। আবার 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাকের গঠন শৈলীটি চমৎকার ভাবে চলিত আদলে রচিত হয়েছে, 
ব্যতিক্রম থেকে গেছে ক্রিয়াপদগ্চলির সাধু ব্যবহার। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হল-- 

() প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা, জীবগণ হচ্ছে প্রকৃতি মাতার পুত্র, এবং পরস্পরের শ্রাতা। 

(বিদ্যা এবং জান) 

(৪) সত্তগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ, তমোগুণের ধর্ম হচ্চে অপ্রহগশ, রজোগুণের ধর্ম হচ্ছে 
প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, এইরাপ ছট্ফটানি। প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে 
নাবা হচ্চে অনুলোম পদ্ধতি ; অপ্রকাশ বইতে প্রকাশে ওঠা হচ্ছে প্রতিলোম পদ্ধতি। 

(বিদ্যা এবং জ্ঞান) 

(81) একই যোলো আনা একদিকে যেমন একটাকা, আর একদিকে তেহ্রি চৌষটি পয়সা ; 

প্রত্ছিদ কেক এই যে, একটাকা মোট যোল আনা ; চৌফটি পয়সা ভাঙ্গা ধোলো আনা। 
(সাধনের সত্য) 


(9৮) যঞ্জের অধিষ্ঠাত্ী৷ দেবতা যজেস্খর হচ্ছেন শিব কিনা মঙ্গল, সদ্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা হচ্চেন সতী কিনা সতা-রাশিনী দেবী। 
€আর্কাধর্ম এবং বৌদ্ষধর্মের পরম্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত) 

(৬) .......... নায়শান্ত্রের নায়ই বলো, আর বীতিশান্ত্রের ন্যায়ই বলো, নিজস্ব সম্পত্তির 
ভাব দুয়েরই গোড়া কথা। (উপসর্গের অর্থ বিচার) 

(৬1) 00150105190 হচ্চে বীজ, বিষয় বুছধি হচ্ছে অন্কুর, বিজ্ঞান হচ্চে ডালপালা, 
পা হচ্চে ফল। (উপসর্গের অর্থ বিচার) 

(৮) লোকে বলে বেল পাকৃলে কাকের কি--আমি বলি যে. কাক পাকলে বেলের 
কি! (সোনায় কাটি রূপার কাটি) 

(১1)... ভাষার প্রচলিত প্রথার উপরে বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের পৃথিগত বিদ্যার তর্ন 
ণঞ্ছনি খাটে না। প্রচ্গিত প্রথাটিকে আপনারা কন লোক ঠাওরাইবেন না। প্রচলিত প্রথা 
বাকরণও দিতে পারে। কে বলে যে, প্রচ্গিত প্রথা বাকরণ মানে না? বাকরণ খুবই মানে! 

(সভাপতির অভিভাষণ) 

0) সখীমণি ঘাটে জা তুল্তে গিয়েছিল--ক্ল তুলে এনে আমাকে বল্লে যে, রাস্তায় 
লোকের ভীড় হয়েছে এজি যে, দুই দণ্ড তাকে পাথের একধারে দীড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, 
আর প্রজ্জারা সবাই মিলে যা বলছিল, সেইখানে দীড়িয়ে দীড়িয়ে সব সে শুনেচে, তার চকের 
সাম্নে প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর. খুচরো চাসা ভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে বল্ছিল 
যে, তারা না খেয়ে মর্বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে 
নেবে না। দেশ সুদ্ধ লোক না খেয়ে মচ্চে আমি তা চকে দেখ্তে পারব্‌ না, তার আগে 
যাতে তা আমাকে দেখতে না হয়, আমি তা না-খেয়েই হোক আর যা-খেয়েই হোক-__ যেমন 
করে হোক--করে কম্মে চুকে নিশ্চিত হব।(সাহিতা সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ) 

(২) শৌঁড়ার আর কোনো গুণ ঠাহাদের থাক্‌ বা না থাক্‌ তাহার প্রথম অক্ষরটি তাহাদের 
খুবই 'আছে-_ গৌড়ানির শৌটি ঠাহাদের খুবই আছে। কিন্তু বলিতে কি--জাত গৌড়াদের 
ধাণ্ডির ভিতরে ঠাহাদের সে গৌয়ের কোনো জারিজুরি খাটে না- সেখানে তাহারা কোনো 
গতিকে উপস্থিত হইলে, তাহাদের নৌ একেবারেই ধো হইয়া শিয়া ত্বাহারা নিতাতুই ধৌড়া 
বনিয়া যান। (সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা) 

উপরের দৃষ্টান্গুলি প্রমাণ করে কথ্য ভাষা রচনায় লেখকের পারদর্শিতাকে, ক্ষেত্র বিশেষে 
ফ্রিয়াপদ ও সর্বনাদপদের সাধুরূপ প্রত্যাহত হলে একেবারেই কথ্য ভাষার দৃষ্টান্তে পরিণত 
হতে পারত। 

(ঘ) দ্বিজেক্্নাথ এমন কিন্তু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি বাবহারের চ্ল তেমন ছিল 
না, বা আক্রও তেমন চল হয়নি। যেমন সাভাপতা (সভাপতিত্ব বা সভাপতির কাধ 
অরে), অব্যাকৃত (অবিকৃত অর্থে) সভাপতির অভিভাষণ : বৈশদা (বিশদ করা অর্থে) 
বৈকারিক (বিকারের বিশেষণ) (মুখা এবং গৌণ ; বৈলাতিক (বিলাতের বিশেষণ কাল্পনিক 
এবং বাস্তবিঞ দুইভাবের ছুইখকার লোক) : যথাকালিক (কাল অনুযায়ী) (নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি 
স্থিতি এবং গতি) : ধাতবিক (সামাভিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা) : সার্বকতীরিক (সর্বজন 
বাবহাত, প্রচলিত প্রথায় পিদ্ধ) (সভাপতির অভিভাষণ) ; নমস্ধার্ধ্যা (নমস্কার লাভের যোগ্য) 
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(সভাপতির অভিভাষণ) ; ষড়যন্ত্রীতবা (সভাপতির অভিভাষণ), শারীরিক (07880 এর 
বাছা) (সভাপতির অভিভাষণ) . আদরভাক্সন (আদরণীয়) (সভাপতির অভিভাষণ) ; 
সার্বদৈশিক (বাবুর গঙ্গাষাব্রা) ; সম্মার্তক (সোনার কাটি রূপার কাটি)। 

(স্ত) ভাববাচের বাঝা বাবহারের দিকে লেখকের প্রবণত। লক্ষিত হয়। 

(1) যন্ত্র এবং যস্ত্াঙ্গগুলার দিশা প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সেগুলা আগে ত 
খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক : বেদাস্তুবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক যে, প্রতোকের এবং 
অনুমানের প্রণালী পদ্ধতি কোন্‌ দর্শনের ঘতে কিজপ ; তাহা হইতে কান্ত আদায় করিতে 
চেষ্টা করা হোক; (সভাপতির অভিভাষণ) 

(1) অতএব, হুকুন হইল,- -বাবুকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়। (বাবুর গঙ্গাযাত্রা) 

(চ) দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়শই ভাবগস্তীর বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু বিষয়ের 
গাভী রক্ষা করেও মাঝেমাঝেই তার পর্রিহাসপ্রিয়তাকে অর্গলমুক্ত করে দিয়ে তার রচনায় 
এক ভিন্নতর নাত্রাকে যুক্ত করেছেন। এই পবিহাসপ্রিয়তা নিষ্ছক উদ্দেশ্যহীন থাকেনি, কিংবা 
গুরুগন্তীর বক্তব্য শোনায় অথবা পাঠে ক্রাস্ত শ্রোতাকে অথবা পাঠককে তাংক্ষণিক রিলিফ 
দেওয়ার উদ্দেশ্যও সক্রিয় থাকেনি। শ্রিপ্ধ রসিকতার মাধূর্যে একদিকে তার যুক্তিকে অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, অনাদিকে তার সম্ভাবা বিরুদ্ধ পক্ষীয় মতের অসারতা প্রতিপন্ন 
করেছেন। শ্রামাদের বক্তবোর সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল-- 

() বলিতে কি-না পড়িয়া প্চতকে সংক্ষেপে ৭7৮ কে তত আমি ডরাই না 
যত আমি ডরাই পুথি কষ্টস্থ করিয়া দিগ্গজ পণ্ডিতকে, 210. কে। (সভাপতির অভিভাষণ) 

(॥) বাঙ্গালী-ইংরাজ, সংক্ষেপে বাঙরান্, একপ্রকার উভচর জীব: ইংরাক্ীতে যাহাকে 
বলে 701010705 ০1০811%0 ইহারা চৌরঙ্গীর অন্তঃপা্তী শদাড়ে-পাদাড়ে খুঁসড়িয়া থাকিয়া 
ঘুমের ঘোরে মনে করেন--“শ্বর্গে মাছি”, কিচ্ছু সে যে স্বর্গ তাহা একপ্রকার তিশছুর স্বর্ণ 
না দেশী, না বিলাতি। ব্যাংরাক্ধের আব এক নাম--- “বাঙ্গালী সাহেব । 

(সভাপতির অভিভাষণ) 

(16) .... দেশ কাল পান্তর--বিবেচনাশবনা অনুকরণের আর এক নাম হনুকরণ। 

(কাল্পনিক এবং নাস্তৃবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক) 

(৮) বাঙ্গালীরা হ্যাট-কোট পরিলেই তাহাদের বন্তৃতাশক্তি আকাশ ছাপাইয়া উঠিবে-_ 
ইংরাজি সরশ্বতী উপযাচিকা হইয়া তাহাদের রসনায় আড্ডা গাড়িবেন- তাহাকে তাড়াইয়া 
দিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িবেম না। মহাক্সা রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই ঘরে দরজা 
বন্ধ করিয়া দিনের মধ্যে একবার করিয়া প্রত্যহই হাট কোটি পরিতেন, নহিলে তিনি কখনট 
অত বড় একজন দেশবিখ্যাত লোক হইতে পরিতেন না। 

(সোনার কাটি রপার কাটি) 

(৮) ....... লামাঙ্কা নগরের বীরকেশরী ডন্কুইক্‌সোট ফতষার কোনর বীধিয়া পৃথিবী 
উল্টাইয়া ফিতে পিয়াছেন, ততবার উপ্টাইয়া পড়িবার মধো তিনিই অন্থ হইতে উল্টাইয়া 
পড়িয়াছেন--.তা বই পৃথিবী এক তিল উল্টায় নহি। এইরূপ করিয়া যখন তাহার সনুদয় 
দন্ডলি একে একে আস্থুর্ান করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্মদণ্ড চশেটিত কপোল 
মুখপানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নান দিলেন “বিষঞ্জ নুখাকৃতি বীর” (01807 
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6 101৩ 50101 06801 রোশি ততো আর গাছে ফলে না! 
(আর্ধামি এবং সাহেবিআনা) 
(ছ) ছ্বিদেস্্নাথ ঠাকুরের একটি গুরুত্বপণ প্রবণতা হল নিজের বক্তব্যকে স্পরিস্দ্ট 
করতে উপযূক় দৃষ্টান্ের সহায়তা গ্রহণ। বস্তুত গুরুণস্তীর তাত্তিক বিষয়গুলির আলোচনা 
এইসব দষ্টান্ের অবতারণায় আনেক বেশি আস্বাদঙ্গমা যেমন হতে পেরেছে, তেমনি এক 
ধরনের বৈচিস্োর সমাবেশ ঘটায় রচনায় অন্যাবধ শৌকর্য সাধিত হয়েছে । সর্বোপরি বত বাও 
ভার পরিস্ফট হয়েছে। যেমন 
পারিভাবিক সমিতির কান্ত কেন যথাযথভাবে চলদ্ধে না তার কারণ দর্শাতে শিয়ে 
থিছেল্নাথ বলেন 
(1) সমিতি সুতা পাইলে কাপড় বুনিতে পারেন কিন্তু সুতা পাকাইিতে জানেন না : ব্রাহ্মণ 
পর্ডিতবর্ণ কাপড় বুননের ভ্তনা সূতা পাকাইতে পারেন, কিন্তু কাপড় বুনিতে জানেন না। 
দৃইদল পথক থাকিলে দৌহারই হত অসাড় হইয়া যায় : দুইদল জোটবন্ধ হইলে দৌহারই 
কার্ধা স্চারুরাশে চলিতে পায়ে। (সভাপতির অভিভাষণ) 
(0) .....প্রোতাক সসেদশর সম্পাদকের কলমদানে দুইটি করিয়া কলম থাকে _তাহা ও 
সোনার কাটি, রূপার কাটি। একটি লেখনী বা রসনা জানত মানুষকে বা সমাহ্ছকে মারিয়া 
রাখিবাব গুণ জানে-_-সেইটি রাপার কাটি। আর একটি লেখনী বা রসনা মৃত মনুষ্কে বা 
সমাজকে বীচাইয়া তুলবার গুণ জানে---সেইটি সোনার কাটি। (সোনার কাটি রাপপার কাটি) 
(111) একই প্রকার কর্েন্সিয়ের অঙ্কুর যেমন মৎস্য দেহে পাকনা-রূপে, পক্ষি-দেহে ডানা- 
রূপে, এবং যানব-দেছে হত্তকূপে পরিণত হয়, তেমনি খুব সম্ভব যে. বি উপসর্গের গোড়ার 
অথ বিভিষ্ন অবস্থা গতিকে বিভিন্ন শাখা-অর্থে পরিণত হইয়াছে। 
(উপসর্গের অর্থ-বিচার) 
(৮) বালকেরা জলশূনা ক্ষুদ্র কল্সীতে করিয়া পূত়লের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে 
ঘটথট শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে জল ঢালা হইতেছে" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই 
আপ্রমাণ হইয়া ঘইিবে! এইরূপ যুক্তি কৌশলের বশবত্ী হইয়াইি দুই একজন বাঙ্গালী সাহেব 
কথায় কথায় ইং্গুকে হোম্‌ বলিয়া নির্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে 
বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই সাহেব-_এ বৃন্ধান্তটি প্রমাণাভাবে মারা পড়িয়া যাইবে! 
(আর্ধামি এবং সাহেবিআনা) 
(১) ভূতকালের স্মরণ এবং ভবিষাতের উন্নতি, এ দুয়ের মধাস্থলে বর্তমানের সাধনা। 
পর্বত হইতে যেমন নদী উপতাকায় লামিয়া আসে, ভূতকালের স্মরণ তেমনি আপনা-আপনি 
বর্তমান নামিয়া আসে, (সাধনা-_প্রাঙচ ও প্রতীচা) 
(৮1) আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ: তার সারথী হচ্ছে সেকেলে শানু, আর অশ্ব 
হচ্চে পোকাচার। সারহীটি বার্যকোর বপতাধীনে এমনি অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি 
অস্থকে চালান কিছ্বা অঙ্থ তাহাকে চাজায়-_তাহা বলা কঠিন! (সাধনা-__প্রাচা ও প্রততীচ্য) 
(৮11) ক্ষুদ্র ব্রক্জাণ্ডের নৌকার হাজ্‌ বিদ্যা-বুদ্ধিরাক্দী আনাড়ি মাঝিয় হতে সপিয়া না দিয়া 
(৮) জ্ঞান হচ্চে নিয়ামক- যেমন হিতাহিত জ্ঞান বার্তবা- _ফার্যোর নিয়ামক ; প্রেন 
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হচ্চে উদ্ীপক-- যেনন স্ত্রীপরের প্রতি ভালবাসা অথাগমের উপায়-চিন্তার এবং উপায়. 
চেষ্টার উদ্দীপক : কদর্মাদান হচ্চে পরিচারদক বা আয়োস্তক-- যেমন উদামশীল বাণক নশর-- 
গ্রামে কৃষিজাত শাসোর পারচালক। 
(আর্ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত) 
(জ) পৌরাণিক আধখানের রাপকধর্মিতা বিশ্লেষণে ছিজেন্রনাথকে বিশেষ আগ্রহী ও তৎপর 
দেখা গেছে। কার এইসব রূপক বিশ্লেষণ সকাদব পক্ষে যে গ্রহণযোগা হলে তা হয়ত নয়, 
কিন্তু ছ্বিজেন্্রনাথের স্বাধীন চিত্তার পরিবাহী, ৫ার মননশীলতার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ 
নেই 
() যজ্সের অধিষ্ঠান্ত্রী দেবতা যজ্জেম্থর হচ্চেন শিব কিনা মঙ্গল : সদ্বিদ্ার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা হচ্চেন সতী কিনা সত-রূপিনী দেবী। অঙ্এব শিবের সহিত সতীর বিবাহ আর 
কিচ্ছু না-- মঙ্গলের সহিত সতোর বিবাহ। 
(আর্ষাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতড এবং সংঘাত) 
(1) শিবির নামই যজেম্বর। যজেশ্বর হইয়া তিনি যে যজ্ভঙ্গ করিলেন-এর অথ কি 
আমাকে বুঝাইয়া দেও! অথ খুবই স্পষ্ট । শিব যে কারণে কামকে ভস্ম করিলেন সেই কারণেই 
কাম-প্রধান যঙ্ঞ ভঙ্গ করিলেন। 
(আর্ধাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংশ্যাত) 
(101) ....শ্রীকৃষণ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই কালীয়--নাগকে (অর্থাৎ সর্পের 
উপাসক কোন বলবান অনার্য জাতিকে) দমন করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
(আর্ধাধর্ম এবং বৌদ্বধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত) 
(1%) বকাসুরের চঞ্চু বিস্ফারিত করা এবং জরাসন্ধকে দুই চির করিয়া বিভক্ত করা 
দুহই আর কিছু না ইংরাষ্ঠীতে যাহাকে বলে শক্তর রাজাকে দুই বিরোধী [15তে গ91 
করা এবং আমাদের দেশের রাজরনীতি-শাস্ত্রে যাহাকে বলে ভেদ উৎপাদন করা। 
(আর্ধাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত) 
(ৰঝ) বেশ কিছু রচনাতেই ছিজেন্ত্রনাথের স্বাজাতা প্রেমের পরিচয় নেলে। তিনি দেশীয় 
সংস্কৃতি এতিহ্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল, অপরপক্ষে অস্তুর দিয়ে থণা করতেন অন্ধ 
অনুচিকীর্বাকে। তাই বলে তিনি সংকীর্ণ দেশপ্রেমের দহে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। বিদেশীয় 
যা কিছু ভাল, গ্রহণ যোগা তা গ্রহণে তার কোনো আপত্তি ছিল না। তার মতে, '...মুখারাপে 
স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয়ভাব অনুশীলন করিলে বাঙ্গালীদের মঙ্গল হইষে।' 
রামমোহন প্রবর্তিত একেম্সরবাদের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে লেখক তার দেশানুরক্ির পরিচয় 
দিয়ে বললেন-_ ূ 
() একেম্বর-বাদের জয়-ধ্যজার অধীনেই হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালি খোটা শিখ প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনছশ্মি লাম করিতে পারে, মাতা- 
ভারজন্ভুমি। . (সাধনা--প্রাচা ও প্রতীচা) 
(8) হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা ধর্মেই কেবল মুসলমাদ--কিন্তু জাতিতে ভারগবহীয়। এখন 
আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্য জিত--_ জেতা সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এখন নুদলসানেরা কোনো 
হিসাবেই আমাদের পর নছে। তাহাদের দেশ হিন্দুস্থাস--.ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দস্থালী,-- 
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এধা উভয়েই আমরা জিত জাতি। (সোনার কাটি রূপার কাটি) 

(1/) আমি অনেক বংসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে 
ফ্ন্দন করিয়াছি-_আজ প্রকাশো ভ্রাগেপেব সমক্ষে ত্রন্দন করিয়া হাদয়ের চির-সঙ্গিত বেদনার 
ভার-লামঘব করিলাম মাব্র)। (সোনার কাটি রূপার কাটি) 

ক্ষেত্রবিশেষে লেখক কিঞিং বাড়াবাড়ি কবে ফেলেছেন। স্বাজাতাবোধের আতিশযো 
মধুসূদন কর্তৃক তিলোত্তমা সন্ভবে বাক্তপক্ষাকে 'পক্ষরাজ্জ' বঙ্গায় তিনি প্রতিবাদ করেছেন। 

(ঞ&) ধিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ছিলেন, অধ্যাযু ুগতের মানুষ । এককথায় তাকে আমরা ভগবত 
প্রেমী বলতে পারি। ঈশ্বরপ্রাণতা ভাব সব্থাব অবিচ্ছেদ অঙ্গ। নানা উপলক্ষোই তার সেই 
ছম্বর-বিশ্বাপের অকপট ও শ্রাস্তবিক প্রকাশ ঘটেছে। 

(।) ...... পরমেশ্বর 'আমাদের কাণ্ডারী -- কি ভয়! রাত্রি প্রভাত হইবে তরঙ্গের উদাম 
অবসান হইবে--ঘূর্ণাব ঘোর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে-_ নৌকা বিস্ব বাধা অতিক্রম করিয়া 
শান্তির ফুলে উপনীত হইবে-ধনা পবমাত্মার করুণা, ধনা পরমাস্মার প্রেম, ধন্য পরমাত্মার 
মহীয়সী শক্তি। (আর্াধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের পবম্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত) 

(1) নঙ্গলালয় পরমেশ্ববের অসীম করুণায় আমি আমার নিভীবি হৃদয়ে ব্ক্মজ্ঞানেব যেটুকু 
অগ্রিস্ফুলিঙ্গ অনেক সাধানাধনা কবিযা ধবাইয়াছি, তাহা সাধ্যানুসারে আপনাদের সমক্ষে 
অনাবৃত করিলাম।' (আর্াধর্ন এবং বৌদ্ধ ধর্মের পবম্পর ঘাত প্রতিখাত এবং সংঘাত) 

থিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ র5নাব সময়ে একটা অঙ্গরঙ্গতার পরিবেশ রচনা করতেন, প্রবন্ধ 
রচনায় তাকে আলাপচারিতার ঢং অনুসবণ কবতে দেখা গেছে। ফলে শ্রোতা কিংব' পাঠকের 
সঙ্গে ষ্ার যেন এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হত। এতে শ্রোতা বা পাঠক অনেক বেশি 
মনোযোগী হতে বাধা হন। ছিজেন্্রনাথে বচনার আর একটি বৈশিষ্ট নিশ্ছিদ্র যুক্তির সমাবেশ 
ঘটানো। একজন প্রতিপক্ষকে কল্পনা কবে নিয়ে তার সস্তাব্য প্রশ্নাবলী অথবা যুক্তির উল্লেখ 
করে তিনি নিজস্ব খুক্তির জাল বিস্তাবে প্রয়াসী হতেন। তবে কোনো কোনো বিষয়ে তার 
দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে-_বাঙ্গালীয়ানা, হিন্দু, ব্রাহ্মাসমাজ প্রভৃতির প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে তা 
ধরা পড়েম্বে। আর তার দুর্বলতা ছিল দর্শন তত্বের আলোচনায় । অনেক সময়েই তিনি 
অপ্রাসঙ্গিকভাবে দার্শনিক তত্বেব অবতারণা ঘটিয়ে তার আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রসঙ্গ 
থেকে তাকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে দেখা গেছে। সর্বোপরি বক্তব্য বিষয়কে 9০৮৫ যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পিয়ে কিছু অতিকথন করে ফেলেছেন ক্ষেত্র বিশেষে । তবু এতৎসতেও 
প্রাবন্ধিক ও পদ্শিলপী রূপে ছিজেক্সরনাথের গুরুত্পৃণ ভূমিকা অনন্থীকার্য। সমালোচকের ভাষায়, 
শছিছোজনাথের গদায়ীতির বৈশিক্টা ছি্। একদিকে তাহাতে যেমন বহ্গিমচন্দ্রের প্রভাব নাই 
তেমনি আর দিকে তাহা প্রতিভাময় কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাব হইতেও মুক্ত। এ গদ্যয়ীতি একেবারে 
ঠাহায় নিক্কস্ব। যে মন লজিক ও কল্পনার সমাবেশে গঠিত, এ গদ্যরীতি তাহারই সৃষ্টি।' 

' দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব' প্রবন্টির প্রকাশকাল ২০ ডিসেম্বর, ১৯০৮ স্বর 
দৈর্ধোর রচনা। জেখক কল্সিত এক চরিত্রের অবতারণা করে পরস্পরের কথোপকথনের 
ভঙ্গীতে প্রবন্ধটি রচনা কয়েছেন। লেখাটিতে জেখকের ইতিহাস জানের পরিচয় লভা। লেখক 
স্বাধীনতা ও স্বরাজ্জকে সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছেন। তবে স্বরাজ লাভের জনা ধর্ম 
নির্ভর ইওয়ার উপরেই লেখক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধম্রষ্ট হওয়ার কারণে কয়াসী 
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বিপ্লবে আকাডিকফত পরিণতি লাভ ঘটল না বঙ্গে লেখকের অভিমত । বিধি ও অবিধি পর্যায়ে 
লেখক কর্তবা অকর্তবা নির্দেশ করেছেন। আধ্যান্মিকতার উপরেই তিনি সর্বাধিক গুরু 
আরোপের পক্ষপাতী । স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা যখন চরনে বঙ্গীয় যুবকেরা যখন 
আত্মবিশ্ৃত হয়ে চরম বিনাশের পথে, তখন লেখক এই প্রবন্ধটি লেখেন প্রবাসী পত্রিকায় 

'আর্ামি এবং সাহেবিআনা' প্রবন্ধটি ১৩৯৭ বঙ্গান্দে চৈতন্য লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ 
অধিবেশনে পঠিত। এটির প্রকাশকাল ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০। এই প্রবন্ধে লেখক ব্রাহ্মণদের 
সমালোচনা করেছেন, “এক্ষণকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মন্ত্রকের উপরি অঞ্ধালে শিখা 
দেদীপামান কিন্তু তাহার ভিতর অঞ্চলে শাস্ত্র চিন্তার পরিবর্তে অন্লচিত্তা বলবর্তী! তাছাড়া 
ক্ষত্রিয় ও বৈশোর পরিণতিও আলোচিত হয়েছে। ম্যাক্সমূলার বর্ণিত আর্য এবং অমরকোষে 
উল্লিখিত আর্য্যের স্বাতস্থ্য লেখক কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। চার ধরনের আর্ের কথা লেখক 
বলেছেন বৈদিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সঙ আর্ধ। লেখকের মতে এদেশে যাঁরা 
আর্ধোচিত কর্ম সম্পাদন করেছেন তারা হলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর । অপরপক্ষে যারা 
শৃনাগর্ভ আস্ফালনে সোচ্চার তাদের আচরণকে বলেছেন 'আর্ধামি'। আর্ধামি রোগের সূত্রের 
সন্ধান করে লেখক প্রতিবিধানেরও উল্লেখ করেছেন। 

'সোনার কাটি রূপার কাটি” প্রবন্ধটি বউবাজারস্থিত সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১২৯১ সালের 
২৯শে মাঘের অধিবেশনে পঠিত। এটির প্রকাশকাল ২রা জুন, ১৮৮৫ স্ব্ীষ্টাব্দ। লেখক 
রূপকথার সোনার কাটি রূপার কাটির রূপকে হিন্দু সমাজের বিকার নাশের পন্থা নির্দেশ 
করেছেন। প্রবন্ধটির শুরুতে লেখক রূপকথা শোনার পরিবেশ এবং রূপকথায় আগ্রহী 
শ্রোতার ভূমিকার উল্লেখ করে চমৎকার প্রেক্ষাপটটি রচনা করেছেন। আমাদের তথাকধিত 
সংস্কারগুলি সম্পর্কিত সমালোচকদের শ্রাস্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়েছেন। বাঙ্গালী রাক্ষসীর 
হাঁক ডাকের সঙ্গে ইংরাজ রাক্ষসের হাক ডাকের সাদৃশ্যমূলক উল্লেখে প্রবন্ধটিতে এক ভিঙ্নমাত্রা 
যুক্ত হয়েছে। তথাকথিত ইংরেজিয়ানার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন লেখক! তার মাতৃভাষা 
প্রীতির পরিচয়ও প্রবন্ধটিতে লভ্য। 

'বাবুর গঙ্গাযাত্রা' লঘু চালে রচিত। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে লেখক তার বক্তব্য কে উপস্থাপিত 
করেছেন। সিদ্ধান্ত প্রমাণ, প্রশ্ন, উত্তর, পর্যায়গুলি রক্ষিত হয়েছে। বাঙ্গালীদের অন্ধ অনুচিকীর্ধা 
সমালোচিত হয়েছে, বিশেষতঃ অন্ধ সাহেবিয়ানা। বাঙ্গালী সাহেবকে লেখক বলেছেন 'ব্যাং' 
বা কাঙ্গালী সাহেব'। যা কিছু দেশীয় তাকে অবজ্ঞা করার যে এক ধরনের মানসিকতা লেখক 
তার অসারত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। 

“সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' প্রবন্ধে লেখক ইয়ং বেঙ্গল এবং রক্ষণশীল 
হিন্দুসমাজের দোষ ক্রটির উল্লেখ করে সেগুলি থেকে মুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। 
ইয়ংবেঙ্গলদের দোষ বলতে লেখক স্বেচ্ছাচারিতা, ওঁদ্ধত্য এবং স্বদেশ সম্পকিত অনভিজ্ঞতাকে 
বুঝিয়েছেন, অপরপক্ষে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নির্বিচার গতানুগতিকতায় বিশ্বাস, অকর্মপ্য 
কৌলিক দাস্তিকতা এবং উনবিংশ শতাব্দীর বিয্োন ও শিল্প সম্পর্কিত অনিভজ্ঞতাকে নির্দেশ 
করেছেন। শুধু দু'পক্ষের ক্রটি গুলিকেই নির্দেশে করেননি লেখক। দুই শ্রেণীর মানুষের 
শুণাবলীরও উল্লেখ করেছেন। 'ইয়ংবেঙ্গলদের স্বাহীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা এবং উনবিংশীয় 
শতাব্দীর, বিজ্ঞান ও শিল্পের রসগ্রাহিতা ; অন্যপক্ষে সংরক্ষণশীল হিন্দুসনাজের গুরুজনদের 
প্রতি শ্রদ্ধা, স্বজন প্রিয়তা এবং স্বদেশীয় সদাচারের প্রতি আস্থা- উভয়পক্ষের গুগাবলীকে 
গ্রহণের দ্বারাই বঙ্গ সমাজের উন্নতি বিধানের পরামর্শ দিয়েছেন। 

'সোনায় সোহাগা' প্রবন্ধে লেখকের বক্তবা স্বজাতীয় সভাতার সব কিছুকে বাতিল করে-_ 

বস 


অন্য দেশায় সভাতাকে তার স্বলাভাষক্ করা অপপ্রয়াপেরই নানাসর । কার তে নবা- 
বঙ্গের উৎপত্তির মূল ইংরেন্ঠী এবং বাঙ্গারী সভাতার সমন্বয়, স্কিতির সূল ব্রাহ্মাসমাজ এবং 
গর্ঠির মুর ইংরেজি বিদ্যালয়। রামমোহন রায়ের অবদানকে লেখক সম্রদ্ধচিতে স্মরণ 
করেছেন। 

'সুখা এবং গৌপ' প্রবন্ধে বঙ্গ সমাজের অবস্থার উন্নতি কিরাপে সম্ভব, লেখক সেই সম্পর্কে 
শ্রালোকপাত করেছেন। তিনি পরামশ দিয়েছেন বাঙ্গালীদের মনুষাত্ রক্ষা করার, দ্বিতীয়ত 
বাঙ্গালীকে তার বাঙ্গালীতও রক্ষা করতে হবে। সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাবের মধো 
সামঞ্জসা রক্ষার উপরে লেখক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুখ্যরূপে স্বঙগাতীয় ভাব এবং 
শৌশরাপে বিজাতীয় ভাবের অনুশীলন কানা। স্বাধীনতা লাভের জনা উপায় অবলম্বন 
যে লেখকের মতে অবশা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। সকল স্বাধীনতার 
মূল ৃ 

দ্বিজেঙ্রানাথের মতে লক্ষা এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, মুখা এবং গৌণের মধোও 
সেই সম্বন্ধ । হৃদয়ের সভাতা লেখকের নতে মুখ্য সভ্যতা, অনাদিকে আর সব সভ্যতা শৌণ। 
অথবা আমাদের মুখাকে তাগ করে শৌণকে আশ্রয় করা অনুচিত। 

“নানা চিন্তা গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩২৭। দিনেম্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত । এই গ্রস্থভু 
রচনাগুলি হল সাধনা-প্রাচা ও প্রস্তীচা, বিদা ও জ্ঞান, সাধনের সত্য, আর্ধধর্ন এবং বৌদ্ধধর্মের 
পরস্পর খাত প্রতিখাত এবং সংঘাত, সভাপতির অভিভাষণ, উপসর্পের অর্থ বিচার এবং 
দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব। গ্রস্থৃভুক্ত রচনাগুলির অধিকাংশই নানা সভায় পঠিত 
হয়েছিল প্রথম প্রবন্ধে প্রাচা ও প্রতাচোর সাধনার মধোকার পার্থকা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতীচো 
যেখানে দেশানুয়াগকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, প্রাচে তৎপরিবর্তে স্থান পায় কুলানুরাগ। 
প্রতীচা কুলানুরাগের বিরুদ্ধে, সংগ্রান করে দেশানুরাগকে স্থাপন করেছে। বিস্মৃত হলে চলবেনা 
যে ফুলানুয়াগ দেশানুয়াগের নিঙ্নতন পর্যায়ের । এদেশে দেশানুরাগ সঞ্ফারিত হয় নি, নিছক 
প্রতীচোর প্রভাবে পেট্রিয়ট হবার সাধ জেগেছে অনেকের মধো। লেখকের পরামর্শ, ভগবস্তত্তি 
এবং বৈরাগোর পথ অবলম্বন করেই আমরা আমাদের লক্ষো উপনীত হতে সক্ষম হব। 
দেশানুয়াগের উপরে অবস্থান ঈশ্বরানুরাগের । দেশানুরাগ যেখানে বাছবলে দেশ জয় করে, 
সেখানে ঈন্বযানুরাপ হাদয়ের অনুরাগে পৃথিবী জয় করেন। ভগবস্তক্তি এবং বৈরাগা লেখক 
ভগব্দশীতার অনুসরণে আয়ন করার উপদেশ দিয়েছেন, জোর দিয়েছেন নিষ্কাম সাধনার 
উপরে, যার জীবন্ত প্রমাণ রামমোহন 

"বিদ্যা এবং জান' প্রবন্ধে একাধারে যাঁরা বিদ্বান এবং জ্ঞানী ঠাদের 'সোনায় সোহাগা' 
বলেছেন। বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধোকার পার্থকা লেখক নির্দেশ করেছেন, তৎসহ বিদ্যা ও 
জ্ঞানের দুই বিভিজ্ন পথের ঠিকানাও তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন। লেখক বলেছেন বিদ্যা 
নানা, তাছাড়া ভিন ভিশ্ন বিদ্যা ভিগ্র ভিজ সত্যের অনুশীলনে রত, কিন্তু জ্ঞান এক আর সেই 
জানের লক্ষাও এক, পথও তার একটিই । জ্ঞানের লক্ষ এক অদ্বিতীয় মূল সভা এবং তার 
একটি পথ হল অধ্যাত্মধোগের সাধন। বিদ্যার পথ যেখানে অন্বয় ব্াতিবেকের, সেখানে জানের 
হুল যোগের পথ। অবিমিশ্র বিদ্যায় অস্তুবাস্মার গভীরতম আকাগক্ার নিবৃতি হয় না, চি্তশুদ্ধির 
মাধ্যমে ব্রচ্মজালে অধিকার ছল্মায়, সেই অধিকারেই পরথাত্মার দর্শন লাভ সম্ভব। 

সাধনের সতো' লেখক সাধনের সতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রচীন তন্তুজ্ঞান 
শান্ানুসায়ে ধরনিস্কৃর্তি ওষ্কার, তেহছাম্ফর্তি বরলীয় ভণ্ি এবং জ্ঞানস্ফৃর্ভি ধী-_ এই নিয়েই 
অখণ্ড পরিপূর্ণ সম সতা। 

বি 


“আরধাধম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রাতঘাত এবং সংখাত' প্রবন্ধটি বোধকার 
্রস্তুক্ত রচনাগুগির মধো সবাপেক্ষা গুরুত্বপৃণ। কারণ এই রচনায় লেখকের মননশীলতা, 
পাণ্ডিত্য যুক্তিবোধের সর্বোভস প্রকাশ ঘটেছে। তার শাস্ত্ীয় জান এবং দর্শন আনেরও স্বতঃই 
প্রকাশ ঘটেছে। লেখক প্রচলিত নানা পোরাপিক আখ্যানের রূপক ভেদ করে অস্তলীনি সতাকে 
আবিষ্কার করেছেন। বুদ্ধের আবির্ভাব কালের প্রেক্ষিতটি বস্তুগত দৃষ্টিতে উপস্থাপিত। তার 
ভুমিকা ও গৌরবও বিশ্লেষিত হয়েছে যথাযথভাবে । লেখকের মতে 'বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে 
একজন সবোচ্চশ্রেণীর ধর্মবীর'। কেন বুদ্ধদেব ঈশ্বর প্রসঙ্গে পরান্ধুখ ছিলেন, কেনই বা তিনি 
পরম নির্বাপের পথের পথিক হননি, লেখক সেসব ব্যাখ্যা করেছেন। কেন বৌদ্ধরা বুদ্ধের 
পরবর্তী কালে অবলোকিতেশ্বর, অধিতাভ বুদ্ধ এবং আদি বৃদ্ধের কল্পনা করেন, অনাদিকে 
বৌদ্ধধর্মের গণ্তীর মধো কেমন করে হীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটল, ইতিহাস 
সে বাপারে নীরবতা অবলম্বন করলেও লেখক যুক্তির সাহাযো তার বাথা করেছেন। 
বৌদ্ধশান্ত্রের সঙ্গে বোত্ত দর্শন এবং সাংখা দর্শনের এঁকাও প্রদর্শিত হয়েছে। ব্রাহ্মাণা আধিপত্া 
যখন বিপর তখন পরশুরাম, শ্রী রামচন্ত্র এবং শ্রীকষঃ। পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটি মুখ্য 
সন্ধিক্ষণে তাদের কিরূপে আবির্ভাব ঘটে এবং আধিপত্য বিস্তার করেন তার চমকপ্রদ ইতিহাস 
বর্ণিত হয়েছে। 

সভাপতির অভিভাষণ'টি বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। তখন 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিতা পরিষদের সভাপতি। এই প্রবন্ধে লেখক সাহিতাপরিষদ গৃহীত 
কর্মসূচীর যেমন পর্যালোচনা করেছেন, তেমনি পরিষদের করণীয় কি সে বিষয়েও উল্লেখ 
কবেছেন। লেখক প্রস্তাব করেছেন একটি “বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনে'র, 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষার পরিভাষা সম্কলনের, উত্তম অনুবাদ গ্রন্থের এবং বিজ্ঞান ইতিহাস 
কাব৷ প্রড়ৃতির আলোচনা € সেই সেই বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ বিষয়ে । প্রবন্ধটিকে 
একটি গঠনমূলক প্রস্তাব বলা চলে। 

'উপসর্ণের র্থবিচার' প্রবন্ধটি লেখকের অনাবিধ পরিচয় বহন করে। প্র, পরা, বি, 
সং প্রভৃতি উপসর্ণগুলির অর্থ বিচারে প্রয়াসী হয়ে লেখক তার শব্দ বিদ্যায় পারদর্শিতার 
পরিচয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। 
5০701795110 [0600801101, এবং 738001191) 17৫01101) এই ছিবিধ পদ্ধতি অনুস্ত হয়েছে 
প্রবন্ধটিতে। তবে তুলনানুলক ভাবে লেখক ঈশ্সিত সাফলালাভ করেছেন শেষোক্ত পদ্ধতির 
সহায়তায়। 

সাহিত সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ'টি গতানুগতিক ভাষণ মান্ত্র নয়, তা তথা পুণ 
এবং লেখকের বহু পঠন শীলতার পরিচয়বাহী। গল্পচ্ছলে লেখক দেখিয়েছেন ম্রামাদের দেশে 
বিজ্ঞান ও তত্ৃজ্জানের অপব্যবহারের পরিণতি। 

ছ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার এক ধরনের প্রসাদণ্ডণ আছে। তাছাড়া বটিল ও দুরুহ তত্তাদিকে 
ভিলি এমন সহজ ও সরলতাবে বাধা করেন, যার ফলে সেগুলি পাঠকের রোধশনা হয়। 
তাই দ্বিজেন্্রনাথের প্রবন্ধাবলী পাঠের এক আলাদা আনন্দ, দুঃখের বিষয় সকলের ক্ষেত্রে 
তা লাভ করা যায় না। 


১! 


বিস্যৃত মানুষ ছ্বিজেন্দ্রনাথ 


মহধষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠ-পুত্র দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালী জাতির সহজাত 
আত্মবিশ্মরণের জগন্দল পাথরে চাপা পড়া এক বিস্মৃত প্রতিভা । জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির 
এতিহাগত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কিন্তু আত্মপ্রচারে বিমুখ একাত্ত 
আপনভোলা খাধিতুলা ছিজেন্দ্রনাথ চিরদিনই অস্তরাল থেকে গিয়েছেন। বস্তত বনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “জীবনস্ৃতির' পাতরয় ছিজেন্ত্রনাথ রচিত 'সবপ্রপ্রয়াণের' উল্লেখ না থাকলে 
দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুরের নামের সঙ্গে বছ শিক্ষিত মানুষের পরিচয়ও সম্ভবত থাকত না। 

ছ্বিজেল্নাথের রচনা সংকলন ও প্রকাশের মধো দিয়ে তার সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ 
খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা তাই যথাথই একটি উল্লেখযোগা প্রয়োজনীয় কাজ। বাংলা প্রবন্ধ সাহিতোর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার অন্বেষণ এই রচনা সংগ্রহের অনাতম উদ্দেশা হলেও এই সূত্রে মানুষ 
দ্বিজেন্্নাথের পরিচয় লাভ করার চেষ্টাও জ্ঞাতির কর্তব্যর অঙ্গ। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তার জ্োষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন তার আত্মভোলা 
স্বভাবের ছ্ছন্য। ছিজেন্দ্রনাথের জেষ্ঠপূত্র ছ্বিজেম্ছনাথরে দ্ধিততীয় স্ত্রী হেমলতা ঠাকুরকে মহষি 
বলেছিলেন “তোমার শবশু রমশায়ের গ্ুনা আমার বড়ো ভাবনা। উনি নিঙ্জের জনা কখনো 
কিছু চাননি। আমার কাছে একবারও বলেন নি যে এটা ওর দরকার। ........ উনি নিজের 
কনো কখনো কিছু করতে পারেন না।” (নৃতনতর মানুষ দ্বিজেন্্রনাথ, হেমলতা ঠাকুর) রাজা 
রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র বংশের মেয়ে, পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়ির 
বধু হেমলতা ঠাকুর-_- শান্তিনিকেতনে যিনি বড়মা নামে পরিচিত দিলেন, তিনি তার শ্মতিকথার 
বশুরমশাই দ্বিজেন্্রনাথের আত্মভোলা, সরল এবং শিশুপ্রকতির একটি বি তুলে দিয়েছেন। 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিজের জোষ্টভ্রাতা সম্পর্কে হেমলতা দেবীর লেখার বিশেষ প্রশংসা 
করে মন্তুবা লিখে দিয়েছিলেন-- খুব ভালো । সভায় নিশ্চয় পড়ে নানালোকের নানা বিস্তর 
কাজে বকুনি কমানো উচিত কাকামশাই 1" রবীন্দ্রনাথের এই মস্ত্রবোর মধো দিয়েই বোঝা 
যায় দ্বিজেন্্রনাথের সহক্-সরঙ্ধ মনের পরিচয় দিতে শিয়ে অনেক সময়েই অনেক অযথাথ 
মন্তব্য করা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বাছে বধুনি' বলেছেন, যা আদৌ সতা ছিল না। 
১৩৪৬, চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত হেনলতা দেবীর লেখায় দেখি কিভাবে একজন 
ধ্যানপরায়ণ মানুষ অশেষ পার্ডিতার অধিকারী হয়েও সাংসারিক বিষয়ে একাহুই অনভিজ্ঞ 
ছিলেন_- একেবারে শিক্গর মতন। 

হেমলতা ঠারুরে লেখা থেকে দেখি “বৈকালে গরম লুচি ভেঞ্জে সামনে এনে দিয়েছে। 
লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বল্লেন, একি লুচি। ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত 
শুদ্ধ নষ্ট হলো ঘি লেগে: লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন যাও ছল দিয়ে 
লুচি ভেজে আনো ।' ঘি দিয়ে বুঝি আবার লুচি ভাক্ে। লুচির প্লেট হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে 
এসে চাকুরকে ঘি দিয়ে লুচি না বেলে দুটি শুকনো ময়দা দিয়ে লুচি ভো্জে আনতে বল! 
হল্স। ..... সুচি দেখে বাবামশায় খুব খুশি, বললেন এইতো ঠিক হয়েছে, দেখলে ভাস দিয়ো 
ভেক্কে কেমন হলো। খাওয়ার শেষে আত আল শক্সচ্ছলে বলতে হল, ফুট গরন জলে 


কীচা অয়দা বেলে ছোড় নিলে ময়দার কছি হয়ে যাবে, লুচি তবে না... বাবানশায়ের 
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তন তপ হলো, বললেন, তাই তো গরম জলে ময়দা দিলে গুলে কাই হয়ে যাবে তো 
ব্টেই। আচ্ছা কান আনার... বলেই পাড়া ভাগালো হাি...। 

হেমলসতা দেহী লিখছেন "একবার একজনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে বলতে ভুলে গেছেন। 
নিসন্ত্রিত যখাসনয় এসে উপস্থিত। বাবানপায় গল্প করছেন. খাবারের আর নাম নেই। অনেক 
বেলা হয়ে গেল, খাবার আসেনা ভদ্রলোক উস্থূস্‌ করছেন, ভাবছেন-_- “তবে কি কড়বাবু 
(সে সমর ঘরে বাইরে অনেকে তাকে বড়বাবু বলতেন) খাবারের কথা ভুলে গেছেন?” 
নিজের কথা চাপা দিয়ে তিনি বাবাষশায়কে জিজসা করলেন-_ “আপনার খাবার সময় 
হয়নি?" সেকথা বলতেই বাবামশায়ের হলে পড়ে গেল যে তিনি এই তদ্রলোককে খেতে 
বলেছেন। তখন ঠার চিৎকার দেখে কে আলো! লুচি, আনো মিঠাই-- সে এক হৈ হৈ 
কান্ড।"" 

ছোটভাই সতোন্ছনাথ ঠাকুরের রচনা থেকেও ছিজেন্্রনাথ ঠাকুরের শিশুর মত সরল 
মলের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। 
করতে এসেছে--বিড়দাদা ঠিক সেই সময় বেয়োবার উদ্দোশে আছেন-_-ঠার বন্ধুর গাড়ী 
নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই শ্রাছে বসেই আছে-_ 
অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তার বন্ধু এখনো সেখানে বসে--বড়দাদা শেষে 
কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ৪ হাসতে হাসতে বন্ধুর পিঠ চামড়ে তাকে সাশখবনা করলেন ৷ 
সতোঙ্নাথ ঠাকুর লিখেছেন কিভাবে পাখারা ছ্বিজেম্্রনাথের হাত থেকে খাবার খেয়ে যাচ্ছে।"" 
ফাঙ কাঠবিড়ালী তার গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে।" 

হেমলতা দেবীর ল্লেখা থেকে জানাতে পারি ছিজেন্্নাথের চাওয়ার পরিনাম ছিল কত 
যংসামানা। খাতা-কাশজ, কলম-পেজ্সিল, খানকতিক তত্তজানের গর, কাগজের বাক তৈরীর 
না কিন্তু ব্রাউন পেপার। 

আামিতিষ অনুশীলন ছিল তার একটি প্রিয় বিষয়। জ্যামিতির মাপ ও হিসেব অনুযায়ী 
বাস তৈরি করার কাজের নাহ তিনি দিয়েছিলেন 'বজ্সোনোটি । 

বাংলা সাংকেতিক অক্ষর তথা শ্টহ্যান্ড সৃষ্টির সুচনা হয়েছিল ছিজেন্দ্রনাথের দ্বারাই । এই 
কাজের সপ্রে তিনি ছড়ার মত যে সব কবিতা লিখেছেন তার একটির উল্লেখ অপ্রসাঙ্গিক 


হবে না। 

শিশুবধু ফুল্কুমারী 
আলতা পরি পায় 

হাক্কা পেড়ে হলদে শাড়ী 
ধাশিয়ে পরে গায় 

যেই শুনলি পাস্ধী এল 
অমনি তাড়াতাড়ি 

ভেক্ষিবা্তী দেখতে পেল 
বেলফুলের বাড়ী। 


১ 


বেশ কিছু সঙ্গীত রচনা করছেন দ্বিজেস্জনাথ। পার বিয়োগ বাখায় কাতর দ্বিজেকনাথের 

রচিত একটি গান-_ 
গৃতীর বেদনা অস্থির প্রাণ 
কর হে আমারে শান্তি দান। 

এই গানটি সাধারণ ব্রান্মাপমাজ্ের 'ব্রন্মসঙ্গীত' গ্রন্থের একটি সংস্করণে ভুল করে 
রবীম্্নাথের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

খিজেস্্রনাথ ঠাকুরের আর একটি উল্লেখযোগা কীর্তি পরিভাষা তৈরি করা। বিভিন্ন রচনা 
থেকে সংকলিত পরিভাষার কিছু উদাহরণ দেখলে নোবা যায় এ বিষয়ে তার প্রতিভার 
মৌলিকত। 

উদাহরণ হিসেবে--প্রদত্ত পরিভাবার পাশে বন্ধনীতে কোন রচনায় তা বাবহার করা 
হয়েছে তা উল্লেখ করা হল। 

£1170081 90150107৮-  কৃত্রিমপান্র নির্বাচন (বিদ্যা ও আঞান)। 

14101171110 01255 প্রবর্ক কাচ (বিদ্যা ও জ্ঞান)। 

1৬1০০119005- যস্ত্রবিদা (বিদ্যা ও আন)। 

€688৫91 ৩$5107- ক্ষাত্রতন্ত্র (সাধনা- প্রাচা ও প্রতীচা)। 

11019481+- পৈতৃক সংস্কার (আযধিরম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত)। 

১8/0950715010185- অব্যক্ত চেতন (সারসতোর আলোচনা)। 

/,01০০০*- স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (সৌনোন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি)। 

91101১01)0107- অবভাস (হারাননির অদ্বেষণ)। 

11,০0৮- সিদ্ধান্ত (সভাপতির ভাষণ)। 

110০0111109] 9০10706- তার্ডিকবিজ্ঞান শাস্ত্র (সভাপতির ভাষণ)। 

চ10801)175817- জীবাঙ্কুর €বিদা ও আঞান)।, 

501৮1 01 (0 00651- যোগাতনের উদ্বর্তন (বিদ্যা ও আন)। 

ধলাবাহুলা দ্বিজেন্্রনাথের সমগ্র রচনা অনুসন্ধান করলে বাংলা পরিভাষা সঙ্টিব ক্ষেত্র 
চর প্রচেষ্টার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব। 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের বহুনুখী প্রতিভার প্রতি দুগি আকর্ষণ করে পরলোবণত শিক্ষক 
সোমেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছিলেন বলেই দ্বিজেন্্রনাথের রচনা অনুসন্ধান 
€ সংগ্রহের যে কানু হাতে নিয়েছিলাম, তা আংশিক সার্থক হলো অপর্ণা বুক ডিস্টিবিউটার্সির 
সর়াধিকারী অ্ষিজ্ুমার জানার আগ্রহে ঘিক্ষেন্দ্নাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সংগ্রহ" প্রকাশের 
মাধাদম। অজিতবাবু একটি জাতীয় কর্তবাও সমাধা করলেন তা বলাবাহুল্য । সৌমোস্নাথ 
ঠাকুরের জন্মশতৃবর্ষে তার পিতামহ দ্বিজেম্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করার কাজে 
সহায়তা করতে পেরে আমিও ব্যাক্তিগত ভাবে ধনা। 


অফিত দাস 
সম্পাদক, সৌনোন্দুনাণ ঠাকুপ দামশতবর্ষ কমিটি। 


১৫১৩, 


দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব? 


অর্ধ শতাবী পৃবে্রে যখন ম্যালেরিয়া, গ্রেগ, বোমা প্রভৃতি আপদশুলা'র নামও আমরা 
জানিতাম না, আর, বাহাত্তর সালে কোন্‌ জন্মে কবে একবার আমাদের এই সোনার ভারতে 
দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হাদয়-বিদারণ আখ্যায়িকা শুনিলে আমাদের মনে হইত-- 
আর এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আ্বামরা রাম রাজ্যে বাস করিতেছি! যখন, যেদিকে 
চক্ষু ফিরাইতাম সেই দিকে দেখিতাম প্রসরবদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন- সে একদিন ছিল! তখন, 
আমার রঘুবংশের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, কুমার সম্ভবও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইতিমধো 
একদিন, মাঘ ভারবী না জানি কাণুখানা কিরূপ- তাহা পাতা উপ্টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য 
একটি পাকা ঢগ্ডের শ্লোক আমার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজিও ভুলি নাই, 
সেটা এই £--“হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বঞ্জ- হিতও যেমন মনোহারিও তেন, এরূপ 
বচন দুর্লভ।"" ইহার খোলসা তাৎপর্যা এই $-_-অগ্রীতিকর হিতবাকাও সুলভ, আর. মনস্তষ্টিকর 
অহিত বাকাও সুলভ, প্রীতিজনক হিতবাকাই দুর্লভ। হিতবক্তার তবে তো দেখিতেছি 
মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে? 

॥ ২ ॥ আমাব শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাকা লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে 
না তাহা ভাবিবাৰ কোনো প্রয়োজন করে না-_ চোক কাণ বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল, 
যে শোনে সে শুনিবে, ষে না শোনে না শুনিবে, তুমি তো বলিয়া খালাস্‌। তুমি যদি জানিতে 
পারিয়া থাক্‌' যে গঙ্গাব ঘাটে কুমীরের আনাগোনা আরস্ত হইয়াছে, তবে সে কথা সহরময় 
রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ। কর্তব্য । ভবে এটা সতা যে জ্ঞানের হিতবাকা কাহারো 
প্রাণে সহে না, তাহা এক কাণ দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্ধসদনে প্রবেশ করে- শুদ্ধ কেবল ভদ্রতা'র 
অনুগ্রহে ভর করিযা, কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে. হৃদয়দারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে 
না পাইয়া আর এক কাণ দিয়া সুড় সুড কবিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাকোব 
কৃহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি 
তাহার সংখ্যা নাই, পরন্ত তাহাদের মধ্যকার একজন'কেও আজ পর্যাস্ত দেখিলাম না যে, 
সে কাহাবো হিতবাকা শ্রনিয়া সংশিক্ষা লাভ করিয়াছে । চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! 
যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে ''ঠেকিয়া শেখে" কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে 
কাহাকে তাহা যদি শোনো, তবে তোমাব মাথা হইতে পা পর্যাস্ত শিহরিয়া উঠিবে $--2ঠেকিয়া 
শেখার আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানবযাত্রী গামন্থা কাধে কবিয়া 
গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিশকে উচ্চৈম্বরে বলিতেছ “জলে নাবিও না 
গজায় কুণীর দেখা দিয়াছে পাঁচজন তোমার সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক কোমর, 
জলে, আর পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ গশ্চাৎ একটু হাট ভলগে নাবিয়া থম্কিয়া দাঁড়াইিল। 
কোমল-ছুলের মহারধীরা চকিতের মধ্যেই জনগর্তে অদৃশা হইয়া গেল --ইহাবই নান ঠেকিয়া 


4৮ প্রণঙ্জ সংগ্বহ 


শেখা! হট ডলের অন্ধরঞ্জীরা দ্রুতগতি ডাঙ্গায় উঠিঙ্গ.-- ইহারই নাম দেখিয়া শেখা। 
|॥ ১) শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় 
না. দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরান্ধুখ কেন? 

॥ ২।। লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অভীত হইয়া গিয়াছে; তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে 
পরান । 

॥ ১। বেস্‌ যা হো'কু তুমি বলিপে! তুমি কি আর জান' না যে, কচি বয়সের মনুযাও 
মনুষা, ধুবা বয়সের মুনযাও মনুষা, প্রবীণ মনুষাও অনুষা? সতা বলিতে কি-- তোমার মতো 
লোকের নুখে “মনুষোর শুনিয়া শিখিবার বয়স গশতীত হইয়াছে" এ্রইরাপ একটা আগা 
সলিল 

॥ ২।। বলিলাম আক শুনিলে আর! আমি বলিলাম “লোকের বয়স, “শুনিলে 
"মনুষোর বয়স!" 

॥ ১।॥ আমি তো জানি--ননুষা নামই লোক। 

॥॥ ২।। সেদিন তোমার অটম বধী্ বালকটি যখন তোমাকে কাদিতে কাদিতে বলিতেছিল 
যে. “সলালে পড়া মুখস্থ ববেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ করেছি, আবার এখন রারে পড়া 
মুখস্থ করিতে বলিতেছ! অতনার ঝরে পড়া মুখস্থ বলে লোকে পাগঞ্স হয়ে যায়, “এ কথার 
প্রন্তাত্ধরে তমি ধাহা তাহাকে বলিলে তাহা তো আমি স্বকার্ণে শুনিয়াষ্ি! তমি বলিলে “তোর 
গ্রধথনো গৌপি দীড়ি গুঠে নি-তুই আবার লোক হলি কবে? যা'--পড়শে যা'।" লোক 
শঙ্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্য বাখা তোমারই সুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন 
আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষা নামাই লোক-_ একটি পঞ্চম বর্ধীয় 
বালকশ লোক: 

11১11 তুমিতো ঘর -সক্ধানী ()০01001৮0) মন্দ না! বমাল শুদ্ধ আমাকে পাকড়া করিয়া ! 
জোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ? তুমি যদি, সখে, একটা কান্ত কর-_বজ্ড ভাল 
হয়, শ্রাশ পাশের ফাকড়া কথার চুলচেরা বাখায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোনায় 
পো্টের কথাটি পরিচ্চার করিয়া খুলিয়া খাল্সিয়া বল, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল 
নিটিয়া যায়। 

11) বলি তবে শোন £-িখিটা তানি তো জানই যে ঘুম পাড়ারী মাসী-শিসীর সেদিনকার 
ছোলেকে বড় হইয়া টাকা উপার্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয় চক্ষু মুছিতে সুদ্ধিতে 
বলেন "আছি উহাকে বুকে পিঠে বারে মানুষ করেছি!” ঘোড়া পেট থেকে পড়িয়াই ঘোড়া 
হয়, শো পেট থেকে পড়িহাই গো হয়; কিন্ত মানুষের একি বিপরীত কাণ্ড -অনো তাহাকে 
মানুষ না করিলে দে মানুষ হয় না। কটি বয়সে মনুষা যখন পিতামাতার নিকট হইতে 
এক মোটে শিক্ষা লাভ করে, তখন সে অর্ধ মানুষ হয়; তাহার পরে পইক্ষশায় যখন 
সে প্রা মানুষ হয়। কচি-বয়লস গৃহ অনুষোর ভীবন-ক্ষেতর; এই স্রীবন-ক্ষেত্রে মনূষা পানাহার 
বারিডে শেখে, পাত হটিতে শোখে, বসিতিত দাড়াহিতে শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনে যত 
কিছু সুধা-প্রায়োফপীয় বাবহার প্রণালা সনস্থুই অবশীলাক্রামে শেষে। মন্লষার এইরূপ কি 
শুরীসের শিক) প্রকৃত পক্ষে কিন্তু, শিক্ষা শব্দের বাছা নহে; কেননা এ বয়সে মনুষ্য সন্তান 


দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ২ 


শিখিব মলে কারয়া কিছুই শেত্খ না; তাহার মাতাশিতা এবং ভ্রাতা ভারা যাহা তাহাকে 
শিলাইয়া দায়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধকরণ করে। বাচ্ছা-মনুষোর শিক্ষা এক 
প্রকার অবাচিত দানগ্রহণ। আদিম জীবন ক্ষেতে মনুষা এরূপ অযাচিত লান গ্রহণের পথ 
দিয়া জীবন পিব্ধাহের নানাবিধ অবশা-প্রয়োজনীয় বাবহার কার্ষো অশিক্ষিত পটৃতা উপাজ্জন 
করে। জাবন ক্ষেত্র হইতে মনুষা যখন মানস ক্ষেত্রে ভর্তি হয়, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার 
শিক্ষার গোড়া পত্তন আরস্ত হয়। মানস ক্ষেত্র কি? না বিদ্াালয়। বিদ্যালয়কে মানসক্ষে&্র 
বলতেছি এই জনা--যেছেতু মনোযোগই এ ক্ষেয়ের প্রধানতম শিক্ষাপ্রণালী। মনুষোর 
পঠদশার শিক্ষকের বাকা মন দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা অনা কোনো উপায়ে ঘটিয়া 
€ঠা সম্ভবে না। পাঠচ্ছশার বয়সই প্রধানত মনুষ্যের শুনিয়া শাখবার বয়স। মনুষোয 
পঠদ্দশার বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া শেখার খয়স অক্তাত হইয়া যায়। 
মানস ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবার সময় পণগিত মহাশয়ের, তথৈব, অধ্যাপক মহাশয়ের 
ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি। উপার্জন করে। বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পর্যে, মনুষা 
সন্তান, শিক্ষক যাহা বলে তাহাই শুনিয়া শেখে; বুদ্ধিবিকাশের পালা সাঙ্গ হইলে মনুষা যখন 
মানস ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে ভর্থি হয়, অথবা যাহা একই কথা--বিদ্যালয় হইতে লোক 
সমাজে ভর্তি হয়, তখনই সে লোক হয়। মনুষ্য যতদিন বালক থাকে, ততদিন সে ঝাহাবো 
নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লঙ্ঞিত বা কুষ্ঠিত হয় না; পক্ষাসভূরে বুদ্ধির ফুট 
অবস্থায় লোক-সমান্তের বাতাস গায়ে লাগিয়া! বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডারবিনের 
শাস্থানুসারে--বানর খন “বা' পরিত্যাগ করিয়া নর হইয়া ওঠে) তখন গৌপ দাড়ির প্রাদুর্ভাবে 
তাহার মুখের চেহারাও ফেমন ফিরিয়া যায়, পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও 
তেম্গি ফিরিয়া যায়, পদগোরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেম্সি ফিরিয়া যায়; মন 
তথ্খন বলে- অন্যের নিকট হইতে কোলো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান 
করা হয়।" এতগুলা কথা আনার পেটের মধো ছিল, তাই তুমি যখন বললিলে 'গুনিয়া শিখিতে 
লোকে এত পরাস্বখ কেন,” আমি তাহার উত্তর দিলাম যে, "লোকের শুণিয়া শিখিবার 
বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাস্থুধ।" 

॥ ১।। তুমি যাহা বলিলে- সবই সতা। কিছ্ধ তথাপি এ বিষয়টির 

সম্থদ্ধে একটা বিষম ধন্দ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে_-সেটা'র একটা বামাংসা আশু 
প্রয়োক্ষণীয়। কথাটা এই ১- মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদাত হয়, তখন, কচি 
বয়সে মাতা কিস্বা ধাত্রী তাহাকে ক্লোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; কিন্তু যে ব্যক্চি 
অনোর পরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভার বোধ করে, সে বাক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া 
বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তবে কে তাহাকে আসর বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিবে? 

॥ ২।! আমাদের দেশের একটি প্রাতন শান্ত্রবচন এই যে, “ধার্মো রক্ষতি রক্ষিত" 
ধর্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে। গৃহক্ষেত্রে পিতানাতা কচি বালকের ভীবনের 
নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মনের নিয়ামক, কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়া লোকের 
কর্মের নিয়ামক; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাণড তেরি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা 
যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেম্সি বৃদ্ধি নামের যোগা নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, 
ধর্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ । কর্ম করিবার বন্ত; ধন্ম, ধরিয়া থাকিবার বন্তু। কর্ম, 
বুদ্ধির দাঁড়; ধর্ম, বুদ্ধির হাল। কর্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদাপণ করিতে 


৫2 প্রব্ধ সংগহি 


উদাত হয়, তখন তাহারা আসর বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে- কেবল যদি তাহার! 
ধর্মবুদ্ধির কথায় কর্ণপাত করে; তাহা ষদি না করে, তবে আর নিস্তার নাই। 

॥ ১॥ ধন্ম, বৃদ্ধির হাল, তাহা তো বুঝিলাম: কিন্তু কর্ধার হাল ফিরাইবে কোন্‌ দিক 
বাগে? কুলবাগে শ্রবশা! তবেই হইতেছে যে, কুলের ঠিকানা নিছেশি করা সর্বাগ্রে আবশাক। 
দীড়, তুমি বলিতেছ্ছ কর্্মকে, হাল বলিতেছ্ছ ধর্মকে ইহা শুনিয়া! আমি পরম আনন্দ লাভ 
করিলাম; কুল তুমি বলিতেছ্ছ কাহাকে। সেইটিই এখন জিন্াসা। 

॥ ২11 কৃ, আমি বলি, পূরযার্থকে। পুরুষার্প, স্বাধীনতা, স্বরাজা মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা-_ 
কিন্তু বন্ত একই । অনুযা পক্ষী যখন আপনার পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে উডভিতে শিখিয়া 
আপনি আপনার নেতা হয় তখন সব্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্বুদ্ধি স্বাধীনতা মুক্ত অরণোর প্রতি অঙ্গ 
লি নিঙ্গেশি করিয়া তাহাকে আহান করে, আর, বু্জা পাপ-বুদ্ধি ক্ষলিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাকে আহান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধিদেকতার আহান 
গুনিয়া মুক্তির অরণোব প্রতি লক্ষা স্থির রাখিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী 
উপদেবতার আহান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জারের প্রতি লক্ষা করিয়া বিপথে চলে। 
মনুষা যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিদ্যা-বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্মক্ষেহে স্বপদে ভর দিয়া দীডায় 
তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। 
কিন্ত ইচ্ছা! করিলে তো আর ম্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগাতা 
লাভ করা চাই। যাহারা স্বাধীনতার যুক্ত অরণোর প্রতি লক্ষা স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন 
তাহারা স্বাধীনতার যোগাতা লাভ করেন, আর যাঁহারা ক্ষণিক সুখের স্ব পিঞ্জরের প্রতি 
রক্ষা নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাহারা লক্ষাত্রষ্ট এবং লক্ষ্ীতরষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোশা 
হইয়া পড়েন। সুপথ যাত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার যোগাতা উপার্ন করেন, কাছেই 
তাহারা অতীষ্ট ফল লাভে কৃতকার্ধা হন। বিপথ যাত্রীর! গাছে না উঠিতেই এক কাধির জনা 
আগ্রনাছ্িত হন কাজেই অভীষ্ট ফলে বক্ষিত হ'ন। পুরুযার্ধের কুলে পৌছিতে হইলে তাহার 
প্রকৃষ্ট উপায় কি--তাহা বলি শোন £-- 

(১) কুলের প্রতি লক্ষ নিবন্ধ করিয়া! ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধরিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার 
যোগাতা লাভ করা চাই। 

(২) ীতিমাতা বিদা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথের বাধা বিদ্ব অতিক্রম 
করিতে পারিবার মতো উপযোগাতা লাভ করা চাই। 

স্বাধীনতাও যা স্বরাকাও্ড তা একই: তা'র সাক্ষী__স্বাধীন ” স্ব + অধীন অর্থাৎ আপনি 
আপনার অধীন: স্বরাক্ত » স্ব + রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা; দুয়ের ভাবার্থ অবিকল 
সমান । ধাহারা স্বাধীনতা এবং স্বরাজোর কাক্গালী, তাহাদের দুইটি বিবয় সব্বদা স্মরণে জাগ্রত 
রাখা ক্তবা। 

প্রথম শ্মর্তবা। 

উস্বযের অধীনতা স্বাধীনতার সোপান; সৌরাক্ছা জের্থাং মঙ্গলরাভঞা) স্বারাজের সোপান; 

ধর্বিষ্ধন মুক্তির সোপান। 
ছ্িতীর় শ্রর্তব্য। 

স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ. নৈরাজা (অর্থাং অরাজকতা) স্বরাজোর বিপরীত 

পথ, মোহবন্ধন মুক্তির বিপরীত পথ। 


দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শাখিব ৩১ 


এই দুইটি বিষয় সবা্দা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্তবা। স্বারাক্তা কিছু আর আমাদের পোষা 
কুকুর নহে যে তাহাকে আমরা ডাক দি'বা মাত্র ততক্ষশাৎ সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের 
পদলেহন করিতে থাকিবে! স্বারাজা লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই ধর্খ্কে ধরিয়া 
থাকিয়া স্বারাঙ্জা ভোগের যোগাতা লাভ করা, আর একদিকে চাই রীতিমত জান এবং কাক 
করিয়া বিধিমত প্রকারে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগাতা লাভ করা৷ 
মৌভাগ্যশালী জান্পানীরা তাহাই করিয়াছে; আর সেই জনা--তাহারা যে কার্যে হাত দিতেছে, 
তাহাতেই সোনা ফলিতেছে। তাহার পরিবর্তে তাহারা যদি অস্তর্দাহের উত্তেক্গনায় অথবা দুষ্ট 
সরস্বতীর কুসন্ত্রণায় এরূপ যোগাতা এবং উপযোগাতা লাভ করিবার পূর্বেই রুষীয় ভম্পুকের 
প্রতি গুপিগোলা চালাইতে আরস্ত করিত, তাহা হইলে তাহাবা সিংহ ব্যাস ভল্রুকের নখের 
শ্রাচড়ে এবং দীতের কামড়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জাপানারা 
তাহাদের এই নিজ বুদ্ধিসভূত নৃতন উদ্যমের প্রথম হইতে শেষ পর্যাতত ধর্মকে কেমন 
অপরাক্তিত চিত্তে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে-_তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই! 
তাহারা রাগের মাথায় চীন রাজাকে ছারখার করিয়া দিতে পারিত--তাহা তাহারা করে নাই; 
উল্টা আরো তাহারা চীনদিশকে সতশিক্ষা প্রদান করিবার জনা যতের ক্রটি করে নাই। তাহারা 
কন্গ্রেস্বীরদিগের ন্যায় আপনা-আপনি'র মধো কাম্ড়াকাম্ড়ি আঁচড়া-আচূড়ি এবং ঢুসাচুসি 
করিয়া জাতীয় অধঃপতনের দিবা একটা জমকালো সোপান গীথিয়া তুলিতে পারিত-_ তাহা 
তাহারা করে নাই; উল্টা আরো তাহারা প্রভূত ধন এরশ্বর্যয বায় করিয়া, আপনাদের মধো 
যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদের চিহন্মাত্রও না থাকে, তাহার যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে 
স্বল্পমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই। রুষীয় কন্দীদিগের প্রতি শক্রচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে 
পারিত, তাহা না করিয়া বন্ধুচিত যত্রু সমাদর এবং সম্মান প্রদর্শন করিতে কিন্ুমাত্র ভারবোধ 
করে নাই। এরূপ জাতির জয় হইবে না তো কাহার জয় হইবে? আমাদের দেশের এই 
যে একটি পুরাতন বাকা “যতোধর্মস্ততোজয়ঃ” ইহা অব্র্থ বেদবাক্য। ধম্মইি যোগ্যতার 
নিদান; আর ডারুইনের কথা যদি সত্য হয়, তবে যোগাতাই জয়ের নিদান। ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং 
কর্তব্পরায়ণ জনসাধারণই স্বারাজ্য লাভের যোগাপান্ত্। জাপানের অধিবাসীরা ধর্মকে দৃঢ় 
মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিজ্ঞয়লল্্্ী ছ্ুতপদে অগ্রসর হইয়া আপন হে জাপানের 
গলে দজয়মাল্য পরাইয়া দিলেন “চিরভ্ীবী হও" আশীবর্বাদ করিয়া। আমাদের দেশের হ্বারাজা- 
পন্থীদিশকে আমি তাই জোড়হস্তে বলি-_'' দেখিয়া শেখো! নচেৎ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে!” 
ঠেকিয়া শেখা যে কি সর্রনেশে শেখা তাহা যে জালে সেই জানে। বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে 
পড়িতে, বসিতে দীড়াইতে ঘা খাইয়া চৈতন্য লাভ করে, তখন সে বিপদে পড়িয়া বলিবার 
সময় বল্গে “এ পথে বাপ মা বলিয়া ডাকিলে কেহ সাড়া দিবার নাই" অথচ চঙ্গিবার সময় 
চলে__কি সকর্নোশ__ সেই পথেরই আলেয়া'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ! ফল কথা এই যে, বিপথে 
চলা যখনই যাহার প্রাণের সামিল হইয়া হাড়ে মিশিয়া যায়-_নৃতন লন্ধ জ্ঞানের নৃতন পথে 
চলা তখনই তাহার পক্ষে মৃত্যু তুলা । একে তো এই দশা-_তাহার উপরে বদি আবার বিপথ 
যাত্রীর দুকাষদ্ধি ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই! তখন সে হিতবক্ার মুখপানে খটমটু 
করিয়া চাহিয়া দস্ক মহুকারে বলে-_-“আমি বিনাশের পথে বাইব-__আমার খু্টী! তুমি বল্গিবার 
কে? আমি তোমার হিতবাকা শুনিতে চাহি না!” ইহার উত্ভরে ভন্রলোকটি কিই শ্রার তাহাকে 


খর ধিক সাদ 


ধালাব--- ধুর তুমি বাহাদুর বলিয়া আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম হিতে থাকে। 

1 ১71 সস্ভা জাপান সেদিনকার ছেলে বই না-তাহার গলা টিপিলে দুধ বেরোয়! 
পক্ষা্খর়ে সুসন্তা ইউরোপের বয়াক্রম হইতে চঙগিল চারি শতার্জীর বেশী বই কম না। দেখিয়া 
মদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতনামা নহাত্মাদিপর পরাক্ষোন্ভীণ প্রণালী 
পঞ্জতিই আদর্শ পদধীতে দাঁড় করাইবার জনা উপযুক্ত, তা বই একটা অকালপক কচি ছেলের 
কাণুকারখানা দেখিয়া শিখিবার জিনিসই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে তো আর বিদাবুদ্ধি সম্প 
ইতিহাস লেখকের অভাব নাই। তাহাদের লিখিত তরো বেতরো অভ়াদয় বৃ্তাস্ত পাঠ করিয়া 
দেখ, দেখিবে যে, ধন্খবাধর্ম-বিচার-বঙ্ছিত। নৈরাজোর মধ্য হইতেই স্বারাজা মন্তুক উত্তোলন 
কারয়। দণ্ডায়মান হইয়াছে 

॥ ২।। ফরাসীস্‌ দেশের অষ্টাদশ শ্রীষ্টার্জায় নৈরাজের মধা হইতে কিরূপ স্বারাজা মস্তক 
উদ্জোলন করিয়া দষ্খায়নান হইয়াছে, তাহা তো শার কাহারো দোখতে বাকি নাই। সেটা 
সে একটা সব্ধনেশে কালসর্প তেমন বিষায়া কালসপ কোথাও আর দেখা যায না! ইংরাজীতে 
তাহার নাম 3০৮০181101, আর দেশীয় ভাষায় তাহার নাম বরাস্ট্রবিল্লব। সেই সহশ্বশিরা সপটাকে 
সুদুরদশী প্রথম নেপোলিয়ন খুব ভালনতেই চিনিতেন আর, চিনিতেন বলিয়া তাহাকে দমন 
করিবার জন্য বিহিত বিধানে চেষ্টা পাইয়ছিলেন; কিন্ত হইলে হইবে কি ধন্মের নামে নহে 
পরন্ত গবর্বন্থীত জান্ীয় গৌরবের নামে তিনি তাহার বিষ দাত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই 
হতে বিপরীত হইল। এ দুরস্থব কালসর্পটায় কোপে পড়িয়া অবধি, তাহার বিষম্বাসে ছুলিয়া 
পু়িয়া ফরাসীস্‌ দেশের শ্রধিবাসীরা একদিনের হৃনাও সৌরজ্াসুখ যে কাহাকে বলে তাহা 
দোনিল না। স্বারাঙজোর যোগাড়যন্ত্ে প্রবৃ্ধ হইয়া মাকিনেরাই বা কেন (জ্রাপানীদিগের মতো) 
শতাক্স কালের মধো অবলীলাকনে আশাতীত ফল লাড করিল, আর ফরাসীসেরাই বা কেন 
সাজ পর্যাত তাহাদের হেট মস্তক উত্তোলন করিতে পরাভব মানিয়াছে! ইহার গোড়ার 
কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভূতশত উদচ্দৃত্খলতা'র ভুতগত ফল হইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি মাকিনদিগের রাজনৈতিক অধাবসায়ের গোড়া পুন করা হইয়াছিল 
ধান্রি উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কন্টক যবারাক্তা লাভ . ফরাস্দিগের রাজনৈতিক 
অধাবসায়ের গোড়াপতন কনা হইয়াছিল অবিদ্া দত্ত সাতসর্যা এবং অধশর উপরে তাই 
তাহার কল হইল ব্ণতীয় অধঃপতন । প্রাকালের একটি শাম্থ বচন শ্রবণ করঃ-_ 

'শ্ধন্মে নৈধতে তাবৎ -অধর্্ম দ্বারা দূরাধ়াজনের সন হস্তায়ত হয়, ততো ভগ্রানি 
শঙ্রদিশ্সের উপরে জয় লাভ হয়,” "মূলত বিনশার্তি'_- তাহার কপাঙ্গে কিন্তু লেখা 'আছে 
সমূলে বিনাশ । ধন্ভিষ্ট ফরালীস্‌ জাতির ভাগগো তাহাই ঘটিল। তার সাক্ষী $-_ 

(১) অধন্্ম নৈধাতে তাষৎ। 

অধন্্ম হারা ফরাসীস্‌ রাজা চকিতেম মধ বিপ্লব করাদিশের হস্তায়ত্ত হইল। 

(২) ভল্তা ভদ্ভানি পশাতি। 
শাবেশে ফলা, ইং আইতরলণগ্ড পোলাণ প্রড়তি দেশ-বিদেশের শ্রাতায় শ্রাতায় কোলাকুলির 
ধৃম পড়িয়া গেল। 

৮7 রাজ” মরার » রাজ.বজ্িতি। নৈরাজ্য ০ অরাক্ষকতা। 


দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব 

(ত) তু সপ্পড়ান জযাতি। 

ভাহার পরে ভীষণ রক্তারক্তির মধা দিয়া প্রথম নেপোলিয়ন মাথ! তুলিয়া উঠিয়া শ্রোপের 
ধনকে অর্ছধেক ইউরোপ আপনার বদ্তকঠিন যুঠার মধো আনয়ন করিলেন। 

(৪8) সমূলত্ত্ব বিনশ্যতি। 

তাহার পরে ফরাসীসদিগের স্বারাঙ্জা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয় রাক্জারাজড়ারা 
একযোট হইয়া তাহাদের চিরাভিলধিত স্বারাজোর মন্তুকে বন্তাথাত করিল। 

ফরাসীস্‌ দেশীয় ধর্মদেধী আদিম বিপ্লব-কণ্তারা যেরূপ একটা বিশাল মহাযজোর ফীদ 
ফাদিয়া কারধ্যারস্্ করিয়াছিলেন: তাহা দক্ষযজ্জেরই দ্বিতীয় সংস্করণ । সে মহাযজে। বড় বড় 
দেবতাদের সবাইকে বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সামাদেবকে (607111,-কে) 
নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, মৈত্রী দেবীকে (ছিনা0া75-কে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা 
দেবীকে (11৮৮-কে) নিমন্তুণ করা হইয়াছিল, কেবল শিব'কে মেঙ্গল'কে) এবং সত্তাকে 
(সন্ধর্্মরকে) অপমানিত করিয়া ঠেলিয়া ব্রাখা হইয়াছিল। কুহকিনী অবিদ্াা-দেবীর ভানুমতি 
(৩8110111017) নামের ভেঙ্চি বাজিতে দেশবিদেশে সামা শ্রাততভাব এবং স্বাধানতা সংস্থাপন 
করতে হইবে এই ছিল যজ্ঞকরাদাগের প্রাণগত সংকল্প । এত বড় একটা বৃহৎ বাপারের 
প্রস্তাবনা শেষে গড়াইল আসিয়া কোথায় -_ শুনিবে? ফ্রাঙ্জের ভবিষাং এ্রীসমুদ্ধির সমন 
শ্রাশাভরসা প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেন্টহেলেনায় গোর প্রাপ্ত হই; তাহার পরে ছিটা 
ফোটা যংকিঞ্িং যাহা বাকি ছিল, তাহা! দ্বিস্তায় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলশে গোর প্রাপ্ত 
হইজন। গড়াইল আসিয়া এইখানে! 

পক্ষান্তরে মার্কিন দেশীয় স্বারাজাপষ্ঠারা ধর্মকে উল্লগুঘন করিয়া একটি কথাও মুখে 
উচ্চারণ করে নাই--একটি কার্ষো হস্ত প্রসারণ করে নাই; অপর কোনো জাতির নাহ্য 
অধিকারের অনস্তঃপাতি সৃচগ্র পরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হস্ত-প্রসারণ করে নাই, আবার তীহাদের 
নোতা যিনি ওয়াশিঙটন তাহার তো কথাই নাই! তিনি সাম্মৎ ধর্মের অবতার ছিলেন বলালেই 
হয়, তাই তাহাদের স্বারাজোর জয় পতাকায় যতো ধর্মস্তিতো জয়ং” স্বাক্ষরে জুল্দুল 
করিতেছে তারকা-বেশে। 

॥ ১7 তোমার একদা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম-যদি ইংরাজের নিকট বুয়াবের 
মুক্দে পরাজিত না হইত। 

॥ ১॥ কে বলিল বৃয়ারেরা পরাজিত হইয়াছে পরাজিত হইতে তাহাদের শক্রপাক্ষে রাই 
পরাজিত হইয়াছে। ইংরাক্তি সংবাদপরের সম্পাদক যিনিই যাহা বঙ্গুন না কেন, যাহাদের 
চক্ষু আছে তাহারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে বিগত বুয়ার যুদ্ধে 
ইংরাজদিগের লাঞ্না গঞ্তনা, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানির একশেষ হইয়াছে । কিন্ত 
বুয়ারদের কি হইয়াছে £ কিন্ছুই হয় নাই! বরং তাহারা পর্বে যাহা ছিজ তাহা অপেক্ষা জাতীয় 
গৌরবসোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে বই একধাপও নীচে নামে নাই আর যে- 
এখন কোনো বঝলবান্‌ জাতি তাহাদিগকে ধঁটাইতে সাহসী হইবে তাহার পথ জন্মের মতো 
অবরুদ্ধ হইয়! পিয়াছে। বুয়ারদিশকে ধর্্মপূৃশ্তক হাতে করিয়া রাগে অবগাহন করিতে দেখিয়া 
ইংরাজ দোকানদার বণিকেরা নৃদুমন্দর হাসিতে পারেন, এবং তাহাদের দেখাদেখি বাের 
ধামাবরেরা হাসির চোটে ভাত ভাঙাইয়া দিতে পারেন, কিন্ত তাহারা সহত্র হামিলেও আমার 
এ বিশ্বাস একফুল টঙগিবে না যে. বুয়ারেরা যে প্লাজিত হইয়াও ওয় হইয়াছে তাহার 


প্রপে্ সাধাহ - ও 


1৮ 
নি 


৬, ঠবদ্ধ সংগ্রহ 


কারপ এ। কি? না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বর্ম যুদ্ধে প্রবশ্ত হওয়া। 

বধা আমি অরণো রোদন করিতেছি । নুয়ারদের ছাপানিদের এবং মার্কিনদের প্রদর্শিত 
মনুষান্বের দৃষ্টান্ত কি আমাদের ন্যায় লক্ষন্রষ্ট এং লন্ষ্ীতরষ্ট বিপথ্পন্থীদিগের মনের এক 
কোনে স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না! আমরা খতঙগিন ঠেকিয়া 
শিখিয়াও এখনো আমাদের ঠেকিয়া শিখিবার আশ খিটিতেছে না। নৈরাজাই আমাদের 
স্বারাজোর আদর্শ; পিপালিকার পক্ষই 'আনাদের জয়পতাকা'র আদর্শ; আর আমাদের 
রাজনৈতিক পোরা-গুরুদিগের প্রসাদাৎ একটি জপমন্ত্র যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের 
সন্ধান, তাহা এই £--- 'ঈম্বর চাহিনা---ধম্ম্ম চাহিনা-_ কেবল চাই স্বারাজা-_ খাঁটি স্বাবাজা-_ 
যাহার গাত্রে ঈশারের এবং ধর্র্বের নাম গন্ধ নহি সেইরাপ নিগ্ধপ্টক স্বারাজয।” 

॥ ১৪ তুমি এই যে বেগ শত শক্ত কথাগুলি বললে, তাহা [ হতবাকা হইতে পাবে, 
কিন্ত মনোহারী একটুও না! 

“ছিতং! মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ 1" 

আমি তাই বজি যে. তোমার বাবস্থানুষায়ী তিক হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু মনোহারি 
হচনের অনুপান মিশাইয়া উহাকে সথসেবা কবিয়া লইলে ভাল হয়। আমি একটা অনুপানের 
জোগাড় করিয়াছি--বোধ করি তাহা চলিতে পাবে, তাহা এই £--- 

স্বারাজা-পরের আমরা নৃতন ররতী। সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদে আমাদের 
যে ভূল ভ্রান্তি বাতিক্রম এবং পতন ঘটিবে, তাহা ঘটিবারই কথা । পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন 
লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহাদের পাকিয়া ওঠে, তেল আমাদের দেশের স্বারাজা- 
পর্থীরা কোমর বাঁধিয়া কাজ করিতে কারতেই ক্রমে তুল শ্রাস্তি বাতিক্রম এবং পতনের হস্ত 
হইতে নিদ্ধাতি লাভ করিয়া আপনা হইতেই ঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করিবে। পথের মাঝপথে 
তাহাগিশকে বিভীধিকা দেখাইয়া নিরদাম করিয়া দেওয়া উচিত হয় না। 

॥ ২৪ কোনো পাঠশালার ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, “লিখিতে লিখিতেই আমার হাত 
পাকিয়া উঠিবে; 'এটা ঠিক হয় নহি' ওটা ঠিক হয় নাই' বলিয়া লোককে বিবক্ত করিও 
না" তষে আমি তাহাকে বলিব এরই যে, 'তামাব হাত পাকিবে তাহা তো জানি, কিন্তু চাও 
তুমি কি? ইঞজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, না সুন্দর ছাদের লেখার হাত পাকাইতে 
চাও --সেই কথাটি আমাকে ভাঙ্গিযা ব।' যদি উজিবিভি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, 
তবে যথেজ্ছা মতে জেখনী যেমন চালছিতেছ তেন চালাইতে থাকো, তাহা হইলেই ইজিবিজি 
লেখায় তোমার অসাধারণ বুৎপত্তি জগ্মি'ব। পক্ষান্তরে, তুমি দি সন্দর ছাদের লেখায় হাত 
পাফাইতে চাও, তবে আদর্শ লিপি চক্ষে সম্মুখে রাখিয়া, ফের সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে 
জেখনী চালনা করিতে খাক,' তাহা হইলেই ক্রমে হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষয়ের মতো সব্বাঙ্গ 
সুন্দর হইয়া উঠিবে।' আমি তাই বঙল্গি যে, স্বারাজা-পর্থীয়া যদি বিবিশৃরর্কি অতীষ্ট-সাধনে 
প্রবৃজ হ'ন, তাহা হইলেই ক্রমে ভালোর দিকে, অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধির' দিকে, তাহাদের হাত পাকিয়া 
উচিবে দেখিতে দেখিতে---তার সাক্ষী জাপান; আর. তাহার পরিবর্তে যদি অবিধিপৃকরকি 
স্বাতিমও কার্যে গঞঙ্জলিকাপবান্ছের ন্যায় চোখ কাশ বুঁজিয়া অগ্রসর হ'ন তাহা হইলে 
অনিষ্টসিদ্ধিয় দিকে ডাহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে তর্তর্‌ করিয়া: তার সাক্ষী--_ফরাসীস্‌ 
রাষ্ট্রবি্নঘ। কাহাকেই বা আমি বলিতেছি বিধি আর, কাহাকেই বা আমি বলিতেছি অবিষি, 
জাহা হি গিবাহালা কর, তবে প্রগিধান কর $-- 


দোখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিষ ৩৫ 


অবিধি 


(১) গাছে না উঠিতেই এক কীধি'র প্রত্যাশা! 

(২) শ্বারাজ্জোর যোগাতা-লাডে জন্দাঞ্জলি দিয়া স্বারাজোর অধম না্টাভিনয়। 

(৩) জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম তেশ্তরি পিতা, এ কথাটি ভুলিয়া বসিয়া থাকিয়া 
উচ্ছঙ্খলতা'র দৌরায্ে পিতাকে দেশ ছাড়া করিয়া-_-মাতাকে “সুজলা, শামলা" প্রভৃতি ঝুড়ি 
খুঁড়ি বাকালঙ্কার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান। 


বিধি 


(১) ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম ধরিয়া থাকিয়া স্বারাঙ্জোর যোগাতা-উপার্্্ন। 

(২) বীতিনত জান শিক্ষা এবং কা্-শিক্ষা করিয়া বিহিত প্রণালীতে অতীষ্ট-সাধন করিতে 
পারিবার মতো উপযোগাতা উপার্জন। 

(৩) পুরাতন ভারতের ভগবদশীতা প্রভৃতি লোকপূছ্য ধর্মগ্রন্থ সকলের বাক্যামূত পানে 
মাস্মাকে পবিত্র করিয়া নবা ভারতের হিতার্থে কাজের মত করিয়া মানুষের মত মানুষ 
হয়া!” 


* সংক্ষেপে বলিলাম, "শীতা প্রড়ৃতি শাস্ত্রের বাক্যামৃতপানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া" কিন্ত এই 
ক্ষু্র কথাটির ভিতবে ভাব যে-একটি প্রচ্ছদ রহিয়াছে, তাহা প্রকাণ্ড বিশাল; এমনি বিশাল যে, তাহা 
বাতিমত বিবৃত করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলে; এক্‌টা বৃহ পুপ্তক হইয়া উঠে। এখানে তাহার যংস্বপ্ 
ইঙ্গিত আভাস জ্ঞাপন করা ভি্ন তাহার অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। সে ইঙ্গিত-আভাল 
ঘঠ £-- 

খৃষ্টানদিগের বাইবেল আছে; মুসলমানদিগের কোরাণ আছে; ভারতবাঙীদিগের তেমন-তয়ো কোন 
একটা ধ্শাশ্থ কি নাই? অবশাই আছে £ ভগবদশীতা! গীতা যেমন আশ্চর্যা ধশ্রশান্ত, অন্যানা দেশের 
ধম্ধু্শান্ত্ের সহিত গীতশাস্থের প্রভেদও তেঙগি আশ্চর্য) প্রভেদ। তার সাক্ষী বাইবেলের পুরাতন 
বিধান ইচ্গবীজাতির একান্তিক পক্ষপাতী, বাইবেলের নববিধান খৃ্টানসম্প্রদায়ের একান্তিক পক্ষপাতী 
কোবাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের এীঁকান্থিক পক্ষপাতী, এমন কি তাহা কাফেবদিগের প্রতি খড়াহয। 
কিন্ধ গীতাশান্ছে, পক্ষপাতের নাম গদ্ধও নাই--উপ্টা আরো জগৎসুদ্ধ সব্বপক্ষের সময় তাহার 
পাতায় পাতায় গীথা রহিয়াছে। নীতাশাস্থ দেশ-কাল-জাতি-নির্বিশেষে পথিহীসুদ্ধ মনুষামগুলীর 
নহাশান্্। তা ছাড়া, তাহা জ্ঞানীর আনশাঙ্ ভক়ের ভক্তিশান্ কন্মীর কর্মশান্। এখানে আমি একটি 
ইংরাজি প্রবাদকেই সার করিতেছি & ৯01৫ 10 (1১৫ 150 15 517010111 তা বই, সবিদ্থারে 
ীতাশান্ত্রের গুপ-কীর্তন একপ্রকার সমুদ্রে অর্থ! প্রদান ঈশ্ববারাধনার আমুতরস, বক্ষজানের বিমল 
ভ্োতি, যোগের তেজোহর় অধ্যত্ব-শক্তি, ব্ের ধৃতি, অর্থাৎ মনুষাজীবনের পৃরযার্থসাধলোপযোগী 
ফত কিছু পাথেয় মস্বল আছে, ভগবদশীতা পাঠে সমগাই হাত মেলিয়া পাওয়া যায়। ভারতের ধর্শশান্ত 
জাতিবিশেষের বর্ধশাস্থ নহে, তাহা মন্ুযোর ধন্মশানু আত্মার ধর্শশান্ত! তহি ভাহার বাকামূৃতপানে 
শ্রাস্মা পবিত্র হয়--তগন্ককি হয়--বিশ্বপ্রেরী হয়-বর্বা কঙোরটিৎসাহী হয়--সঙগানন্দচিন্ক হয়-- 
অকুতোভয় হয় তেজোময় জ্যোতিন্র় এবং মধূময় হয়।। ভগবদশীতার ধর্ম গ্রহণ করিলে মনুযা হিন্দু 
হয় না. মুললজান হয় না, স্বীষ্টান হয় না, ইদী হয় না, প্রটেষটাপ্ট হয় না. কাখালিক হয় না; হয় 
কবে কি? না সনুযা। অর্থাৎ সব্াজসুন্দর মনুষা_-মানুছের মতো মানুষ। 


আর্ধ্যামি এবং সাহেবিআনা * 


আমাদের দেশে যখন াতি-ভেদের গোড়াপত্ন হয় নাই সেই মান্ধাতারও পৃকের আমলে 
একটি নবাভ্যাগত পবাক্রমশারী জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভাবতবর্ষের পশ্চিম 
কোপে আজ্ঞা গাড়িয়াছিলেন। 'ঠাহারা আপনাদিগকে আর্য বলিতেন এবং ভারতবর্ষের আদিম 
নিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতিভেদের সবে-মান্ত গোড়াপকন আরম 
হইয়াছে সেই 'অপেক্ষাকত আধুনিক মান্ধাতার আমলে আর্যা বলিতে ব্রাম্মাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
এই তিন বর্ণ সম্বলিত একী জেতৃজাতি বুঝাইিত এবং শূদ্র বলিতে শ্রধানস্থ বিজিত দস্মগণ 
বুঝাইত। এই প্রাচীনকালের ভারতবর্ধীয় আর্যা-জোতিকে যদি একটা মংস্ারূপে কল্পনা করা 
যায় তবে এইবাপ দাড়ায় ষে তাহার মুড়াখানি ব্রাহ্মণ, পেটিখানি ক্ষত্রিয় এবং ল্যাজাখানি 
বৈশা : কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগে সে মংস্যটির ল্যাজা এবং পেটি, অর্থাৎ বৈশা এবং 
ক্ষগ্রিয়, কাজগ্রাসে নিপতিত হইয়া অবশিষ্ট থাকিবার মধ্যে কেবল মুড়াখানি মাত্র মর্থাং একা 
কেবল শ্রা্গাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে---তাহাও না থাকারই নধো ; কেন না, কাল-রাক্ষস 
কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পানর নহে-- বিশেষতঃ অমন একটা শাসালো সামগ্নীকে! বলিব 
কি-- নিদারুণ রাক্ষসটা সেই শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মতসোর দশযোজন-বাাপা নুড়াখানির 
ভিতর হইতে সমস্ত রস-কস শুধযিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে--তাহার কিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট 
রাখে নই! কফলেও তাই দেখা যায় যে, একণকার ব্রাঙ্মাণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মন্তকের উপরি- 
অঞ্চলে শিখা দেদীপামান কিন্তু তাহার ভিতর-অঞ্চলে শস্ত্-চিন্তার পরিবর্তে অন্লচিস্তা বলবস্তী! 
এক্ষণকার ব্রান্মাণও যেমন তাহার উপনয়নের শ্রী তেমনি! পৈতার সময়ে নূতন ব্রহ্মচারী 
ফোথায় বারো বংসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিবেন--তাহা না করিয়া তিন 
দিবস কারাগৃছে বাস কাঁরয়া নিছক আলসো দিনপাত করেন! পূর্বতন কালে যাহারা সতাসতাই 
উপধীত গ্রহশান্তে গরুগৃহ থাকিয়া ব্রদ্ষাচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাহারা প্রতাহই নগরে পল্লীতে 
ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সূন্ধে প্রতাহই তাহারা গণ্ডা-গণ্ডা শৃদ্রের মুখ দর্শন 
কাযিতেন---তাহাতে তাহাদের সাদা শৈতা কালো হইয়া যাইত না! কিন্তু এক্ষণকার নূতন 
বরজ্মাচারী শুদের ভয়েই অস্থির---পাছে শৃদ্বের অপবিত্র মুখ কোনো-গৃতিকে তাহার নয়নপপথে 
নিশতিত হয় এই ভয়ে তিনি তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন! ইহার 
অর্থ আর কিছু না আমি যখন শৃদ্ের মুখ দেখিতেন্তি না তখন তাহাতেই প্রমাপ হইতেছে 
যে. আমি তপোবনে বাস করিতেছি!" মনকে প্রবোধ দিবার কী চমতকার যুক্তি-কৌশল। 
এইরাপ ধুক্তি- কৌশলের বশবর্ভী হইয়াই-__বালকেরা ভলশুনা ক্ুত্র কল্সীতে করিয়া পুতুলের 
মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট ঘট শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে “জল ঢালা 
হইতেছে" এ বৃ্ঞান্বটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া বাইবে। এইরাপ যুক্তি কৌশলের কশবন্ঠা 


'আধামি এবং সাহেধিআনা ৩৭ 


হইয়হি_-দুই এক জন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলগুকে হোম্‌ বলিয়া নির্দেশ করেন, 
কেদনা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রভৃত-পক্ষেই সাহেব--এ বৃতানতটি 
প্রমাপাভাবে মারা পড়িয়া বাইবে! এ সিদ্ধান্তটিও তেমনি যে, শুরের মুখ নৃতন ব্র্জচারীর 
নয়নগোচর হইলে তিনি যে তশোবনে গুরুর সম্মুখে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন-- 
এ বৃজ্ন্তটি একেবারেই সস্যাৎ হইয়া যাইবে! এসব ছেলেমি কাণ্ড পৃর্রে আমাদের দেশে 
ছিল না এগুলি হচ্ছে অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্যান্ধ মস্তিষ্কের নৃতন সৃষ্টি! 
একজন নৈয়াযিক স্থার্তবাপীশ বলিতে পারেন যে, কলিধুগের় বিধানে তিন দিবস কারাগৃছে 
বন্ধ থাকা'র নামই বারো বৎসর গুরুগৃছে ব্দোভ্যাস করা! তাহা যদি তিনি বলেন, তবে 
ঠ্লহার প্রতি আমার বিনীত নিকোন এই যে, অতগুলা কথা না বলিয়া দুই কথায় তিনি 
এইরূপ বলিলেই তো বলিতে পারিতেন ফে কলিষুগের বিধানে সূত্র-গুচ্ছ-ধারী শুদ্বের নামই 
ররাঙ্মাণ 

মুভা ধিনি ব্রাহ্মণ__তাহারই যখন এই দশা, তখন, পেটি যিনি ক্ষত্রিয় তাহার তো কথাই 
নাই। মুড়াটির মজ্জা না থাকুক... কঙ্কালখানা আছে : পেটির আবার তাহাও নাই। কাল- 
বাক্ষস এমনি তাহাকে নিকিয়া পৃছিয়া পরিষ্কাররাপে উদরস্থ করিয়াছে বে, বুত্রাপি তাহার 
চিন মাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্তমান অ্জে ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল পরশুরামেরকোপাগ্লিকেই 
আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। আমবা আমাদের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই 
যে রাম সিংহ লছ্মন সিংহ প্রভৃতি পশ্চিম ভাবতের সিংহয়া নামেই সিহে ; তা ভিন্ন ভারতের 
এ মুড়া হইতে গুযুডা পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়হিলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাহার 
ব্রিসীমার মধ তিনি কোথাও একটা সিংহ দেখিয়াছেন অথবা কোথাও ক্ষত্রিয় দেখিয়াছেন। 
ক্রেতাযুগের পরশুরাম যৎকিঞ্িৎ যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন-_স্বাপর-যুগের কুরুক্ষেত্র তাহা! 
নিঃশেষিত করিয়া ছাডিয়াছে। বৈশা আবার ততোধিক রহস্য! বর্তমান অন্ধে কে যে বৈশ্য 
ম্রাব কে যে বৈশা নয় তাহা “দেবা না জানত্তি কতো মনুষ্যাঃ।” খুব সম্ভব যে, পূরা-প্রচলিত 
শ্রসবর্প-বিবাহের ছিমুণ্ড বাক্ষস ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই মুখের শোষণ-বলে, সমন বৈশা- 
শোণিত উদরস্থ করিয়া অবশেষে অল্লাভাবে প্রাণতাগ করিয়াছে। 

পৃরের্ণ ভাবতবর্ষে ররাহ্মাণ ক্ষত্রিয় বৈশা তিনই যখন সশরীরে বর্তমান ছিল, তখন সেই 
তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন কবিবাব জনা আর্ধা-শব্দেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষণকার 
এই কলিধুগের কঠোর অন্দে আর্ধোর মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশা বাদে একা কেবল শ্রাহ্মণই 
শ্রবশিষ্ট। বর্তমান কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখ্খন আর্ধশিব্দের 
সাহায্যে তিন বর্দকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জনা কাহার কি এত মাথাবাথা পড়িযাছে বলিতে 
পারি না। তিন-বর্ণই যখন নাই- তিন বর্ণের মধ্যে যখন এক কাঁই কেবল আছে--তখন 
“তন ঝ্ণকে এক শব্দে জাপন করিবার জন্য আর্য/-শব্দের সাহায্য যাজ্জঞা করা নিতান্তই “শিযো। 
নাস্তি শিরঃপীড়া"- মাখা নাই তার মাথা বাথা। তবে কি একা কেবল ত্রাক্মণকেই আর্ধের 
কোটায় কারারদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? তাহা করিলে নিরীহ ব্রাঙ্মাপ বেচারী জ্যাকে মরিয়া 
রহিয়াছে, -_ সেই মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা দেওয়া হষইবে। রাজপুরুষেরা আমাদের দেশের 
কোনো মানাগণা সন্ত্ান্ত বাক্তিকে 0৫া1তাামাএর হোঃসিহাত প্রদান করিলে তাহাতে যত 
শ্াহার মান-মর্যাদা ব্িতি হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে! গেরাপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা 


৯ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


মাথার তেল দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানানো হয় যে. পরে 
চুহার মাথায় তেল ছিল না---দয়ার্্চিতে আমরা ইহার সন্তকে বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে 
চহার পদতলে কাজবন্াকুশের চিন্দ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে : অর্থাৎ পৃবের্ধ ইনি তন্রলোক 
ছিলেন না--আমরা ইহার হনে জেন্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তাহারই অমোখমন্ত্ 
বলে আজ অবধি ইনি ভঙ লোকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন! আমাদের দেশের কোনো চির- 
প্রসিদ্ধ বংশের তয্রলোককে (611118)7 এর 2180৩ প্রদান করা এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে 
আার্বা উপাধি প্রদান করা দুইই অবিকল সমান। কলে, স্রাক্মাণকে ব্রাক্মণ না বলিয়া আর্য 
বঙ্গিলে ররন্মপাদেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুই হান : তাহার রোষের কারপ এই যে 
আর্য তো লকলেই---স্ষত্রিয়ও আর্ধা--বৈশাও আর্ধা--এবং কলিষুগের নৃতন শান্তর অনুসারে 
যাহার লোহার সিন্ধুকে টাকা আছে কিছ্বা নামের অস্ত-ভাগে দুই চারিটি ইংরাজী অক্ষর আছে 
তিশিই আর্ধা! ব্রাহ্মণ তো আব সেকপ আর্ধ নহে! শাস্তের বিধান মতে ক্ষত্রিয়-বীর্যাও 
ব্চ্ষাতেজের নিকটে নত-অন্ক! তা'র সাক্ষী _বাল্মীকির রামায়ণে ম্পষ্টান্ষর়ে লিখিত আছে 
“বিকৃবলং' ক্ষতিং ধলং ব্রশ্দতেজোবলসং বং" কত্রিয় বঙ্গ ছার বল-_তাহাকে ধিক! 
ক্ক্ষাতেজই-...বল।'' ভাগীয়ধী। শুধুতো। আর নদী ভাগীরখী নহে, শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি 
দেবী তাগীয়ধী , তেমাঁন, ব্রাহ্মাণ শুধু তো আব আর্যা-শম্ম নহে- শাস্ত্রের বিধান মতে তিন 
দেব শশ্মা। গঙ্গারানকে গঙ্গাঙ্গান না বলিয়া কেহ যদি বলেন নদী-ম্লান, তবে তাহা শ্রবণ 
মান্ত্রে-এমন যে লীতলসঙ্গিলা দেবী, ভাগীবধী,বোষেব বাডবানলে তিনিও উক্মমূর্তি ধারণ 
করিয়া ওঠেন বা! তেমনি ব্রাঙ্মাণের রক্গতেজকে র্রক্মাতেন্ড না বলিয়া কেহ যদি বলেন 
“আধাতেক-.ব্াক্মাণ-শান্কে ত্রান্মাণ শান্তর না বলিয়া কেহ ঘদি বলেন ““আর্া-শান্ত'--বরাহ্মাণ 
জাতিকে ব্রাক্মণ-জাতি না বঙ্গিয়া বলেন ''আর্ধাজাতি', তবে তাহাতে ব্রজ্মশ্যদেবের কর্ণে শেল 
বিজ হইবারই কথা । 

পৃ দেখা শিয়াছে যে, এক্ষশকাব কালে তিন কাঁকে এক শব্দে বাচন কবিবার জন্য 
আর্য শব্দের সাহাহা যাজ্জা করা শিয়ো নাস্তি শিরঃপীড়া এবং এক্ষণে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মাণকে 
আর্য উপাধি প্রদান কবিলে ত্রচ্মশাদেবকে প্রকাবাস্তরে অপমান করা হয় , -- তবেই হইতেছে 
যে, বর্তমান কফিযুগে ভাবতবর্ষের কোনো জাতি-বিশেষকে অথবা কোনো জাতি-সমষ্টিকে 
লক্ষ করিয়। জাতিবাচক অথে আধা-শব্দ ব্যবহার করা নিতান্তই বিভন্বনা। অতএব অধুনাতন 
কাছে আধা শব্। উচ্চারণ কন্িবার পরো কিরূপ স্থলে তাহাকে কিরাপ অর্থে প্রয়োগ করা 
ধুড়ি-সঙ্গত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য । কিন্তু তাহা কাঁরতে গেলে আর্য শব্দের 
অর্থ কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি 
একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশাক , এই বিবেচনায় এইখানে তাহার একটা চুম্বক আলেখা 
প্রদর্শন করা যাইতেছে। 

আমাদের দেশে আফ্-শবের প্রয়োগ প্রথমে আর্বাবর্তের চতুসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; 
তাহার পয়ে তাহা ভারতবর্ষের দর্ষিশাভিমূখে এবং প্ব্বাভিমুখে ক্রফশই দূরে দূরে পরিবাণ্ 
হইয়া কলিকাতার বাজার সুদ দুগ্ধেব ন্যায় সর্বব-ঘর্টেই অধিকার বিস্তার করিতে আরম 
হাড়ি মহানগরীর আভিধানে যেমন পোনেরো আনা জল-মিশ্রিত এক আনা দুষ্ধ-ও দৃষ্ঠ 
শন্ষোর বাচা-কলিযুন্দের অভিধানে তেসনি ভাঙা যে-সে বংশীয় কড়মানূষ আর্ব নামে 


আব্বাহি এবাং সাহেবিআনা ৩৯ 


অভিষেয। এই খেদে আর্য -শব্দ আমাদের দেশে এতকাল পর্ান্ত অমরকোষের কোটর়াভাত্তর়ে 
মুখ সুড়িসুড়ি দিয়া কথছিৎ প্রকারে কালাফিপাত করিতেছিল-লোকালয়ে তাহাকে বড় একটা 
বাহির হইতে দেখা যাইত না; __- বিশেষতঃ মুসলমানদিগের প্রাদু্ভাবকালে আর্যা নারীদিগের 
দেখাদেখি আর্ধ্য-শব্দের বহিশ্ফৃর্তি একেবারেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্ত আজ 
অকস্মাৎ একি মহামারী ব্যাপার! বিদ্বজ্জন-পুয়ের পথে দ্বাটে মাঠে হাটে আর্ধা শবে একি 
প্রফল বন্যা! আমাদের দেশে আর্য শব্দের রাতারাতি এই যে নৃতন অভ্ভাদয়, ইহার মূল 
প্রবর্তক সনুও না, যাজ্জবন্কাও না, পরাশরও না, বেদব্যাসও না--তবে কে? আর কে-- 
উক্ষতরপ (অর্থাৎ 07৫৫) চতুষ্পাটীর অধ্যাপক মহামহোপাধায় শ্রীমন্‌ ম্যাক্স্মুলার 
ডট্টাচার্ধয-চুড়ামণি। 

ইতিপূর্ধরে আর্ধা-জাতিকে একটা মৎস্রাপে কঞ্জনা করা গিয়াছে, এক্ষণে আর্ধা-শন্দের 
প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সেইরাপ কল্পনা করা হো'ক। প্রাণের একস্থানে এইরাপ একটা উপন্যাস 
আছে যে, একটা মৎস্য প্রথমে এক হাঁড়ি জলে প্রতিপালিত হইয়াছিল ; কালক্রমে যখন 
সে বড় হইযা হাঁড়ির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে একটা ডোবার মধো ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল : যখন সে আরো বড় হইয়া ডোবার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে 
পল্পরিলীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ; এইরূপ করিয়া মংস্যটা ক্রমশই ফত বাড়িয়া উঠিতে 
লাগিল ততই সে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে যখন সমুদ্ধ হইতে 
মহা-সমুদ্ধে প্রবেশ করিল তখন ক্রমে সেখানেও তাহার স্থান সংকূলন হওয়া ভার হইয়া 
উঠিল। কিন্তু আমাদের দেশে আর্ধা শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতি এ যাবৎ কাল পর্যাস্ত ঠিক তাহার 
বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল : ক্রমশই তাহা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর জলাশয়ে 
সংক্রামিত হইয়া-_এককালে যাহা শত-যোজনবাপা তিমি মৎস্য ছিল কালক্রমে তাহা কীট 
হইতে কীটাগুতে পরিণত হইতে লাগিল। ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ত্রিবেশীসঙ্গম হইতে 
আর্াবর্তের পৃষ্পরিণীতে এবং তথা হইতে অমরকোষের ডোবার ভিতরে নিক্ষি€্ঠ হইয়া নিয়ীহ 
মৎসাটি মন্তালোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল---তাহার যখন 
নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাত্মা ম্যাক্স্মূলার ভ্ট দয়ার্্রচিত্তে তাহাকে সেই সংকীণ কারাগার 
হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া-_ আবার তাহাকে তাহার পুরাতন বাসস্থানে-সর্যের 
উদয়াস্তাস্পর্শী মহা-সমুদ্ধে--প্রত্যানয়ন করিলেন। 

অতএব ম্যাকস্সূলারের আর্য স্বতন্ত্র এবং অমরকোষের আর্ধা স্বতস্থ। 

এতদিন ধরিয়া আর্ধা-শব্দ আমাদের দেশে কচিৎ কোনো সন্ত পুঁথির অসূর্ধাম্পশ্য নিভৃত 
নিকেতনে কীটে কীটে জজ্ররিত হইতেছিল-_-কেহই তাহাকে পৃদ্ধিত না; এতদিনের সাড়াশব্দ- 
রহিত চুশপচাপের পরে- শ্রীমন্‌ ম্যাক্স্মূলার ভট বঙ্গীয় বিদ্বন্দগুলীর কর্ণকৃহরে আর্ধা-মস্ত্রের 
ফুৎকার প্রদান করিয়া তাহাদের প্রসপ্ত আর্যাতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন--এখন আর 
রক্ষা নাই! 'ঘখন ম্যাকৃপমুলারের নামও কেহ জানিত না-_ম্যাক্সমূলার যখন পাঠশালায় 
হানাগুড়ি দিতেছেন-_ সেই মান্ধাতার আমল হইতে তত-বোধিলী পত্রিকায় শ্রুতি স্মৃতি-নিহিত 
সার সার বচনগুলি ব্যাখাত হইয়া আসিতেছে--সে দিকে কেহই বড় একটা কান পাতিলেন 
না; রামমোহন রায়ের আমল হইতে অহ্থানগরীর বক্ষ্রনোশ বেদ-উপনিষদের প্রশারা গল্ভীর 
অথচ অকগ্জিময় বাকা-সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত-স্বয়ে ধানিত হইয়া আসিতেছে তাহা কাহারো 


৫ প্রবন্ধ সংরহ 


গ্যুহো আসিল না : বিলাত হইতে আর্যামন্ের আমদানি হইল- শ্রার আমাদের দেশশুদ্ধ 
পমন্থা কতবিদা যুবক আর্য আর্য করিয়া ক্ষোপিয়া উঠিলেন : তাহাদের সহ কের উদশীরিত 
শ্রর্ধ নামের চীৎকার ধ্বনিতে ইয়গুবেলের গাছে থরহরিকম্প উপস্থিত হইল : ব্রাক্মাণের 
ব্ধাপাদের দানোয়-পাওয়া শব-দেহের নায় মৃতাশব্যা হইতে সহসা গারোথান করিয়া তৈতা 
মাজিতে বর্সিয়া গেলেন এবং ফিরে-কির্তি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যা-পায়হী মুখস্থ করিতে আরস্ত 
কাঁরিলেন ; ইঙিপর্ধো কোনো পুরুষেই ধাহারা অধায়ন অধযাপনার চৌকাট মাড়াইতে সাহসী 
হ'ন নাই সেই সকল ব্রাক্মণেতর বশে তন্ববাগীশেরা অকল্পাৎ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোড়া 
ডিদ্কাইয়! ঘাস খাইতে আরত্ করিলেন : -_ শাস্ত্র ত্রাহ্মাণদিশ্গকে ঠেলিয়া আপনারা আ্ঞোন- 
সমম্বের উচা পাড়ে আরোহণ পৃককি যোগ-যাগ তন্ত্রমন্ত্র বেদ-উপনিষদ্‌ প্রভৃতি যেখানকার 
ফতকিছু নিগৃঢ় রহসা সনগ্তই বিস্ৃতির রসাতল-গর্ত হইতে টানিয়া তুলিবার জনা সুধীবর 
বেশে (সু হীবর-যেশে) কোমর বাঁধিয়া দীঁড়াইলেন : কাহারো জালে একটা ততবার চাকৃতি 
উষ্চিল, তিনি ভাবিলেন “এমন উজ্জ্বল সুবর্ণ তো একালে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" 
কাহারো জালে একটা সাত-রাজার-ধন মাশিক উঠিল অমনি "এ আবার কি-- দূর" বলিয়া 
তিনি তদ্দণডেই তাহা রসাতলে ফেরত পাঠাইলেন। ম্যাক্স্মূলার ভট্টের অভ্তাদয়ের-পূর্কে 
আর্ধ বন্সিয়া যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাহারা জানিতেন কি না সন্দেহ! তাহার 
করিলেন, তখন তাহার দুই একরতি ছিটা তাহাদের কর্ণকুতল প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সেই মুহূত্ 
হইতে ষ্টাহাদের মানস-ক্ষেত্রে আর্যাধির অনুর গজছিতে আরুস্ত করিল। এই বৃশ্তান্তটি স্মরণে 
জাগ্রত রাখিবার মানসে মাক্‌স্মূলার ভ্টকে আমরা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিব এবং 
বঙ্গীয় নবা আর্ধাদিশ্মাকে গোস্বামীর শিষা বলিয়া সম্বোধন করিব। গোস্বামী শব্দের মুখা অর্থ 
ধরিতে গেলে গোস্বামী বলিতে যদিচ গো-রক্ষক বুঝায়, কিন্ত সে অথে গোস্বামী উপাধি 
মাক্স্মূলার ভ্টকে কিছুতেই শোভা পায় না: কেননা তিনি খড়দ'র গোস্বামীও নহেন-_ 
শাতিপ্রের (গাস্বারীও নহেন--তিনি উক্ষতরণের অর্থাৎ 0২0৫ এর গোস্বামী , আনেক 
উচ্ষ 0* এবং গো যেখানে নিতা নিতা গোলোকে তরিয়া যায় সেই উক্ষতরণের তিনি 
গোক্দাহী! তাহাকে যদি গোরক্ষক অথে গোস্বামী বলা যায় তবে প্রকারান্তরে বলা হয় “বিনিই 
রক্ষক তিনিই উক্ষক!"' অতএব তাহাতে কান্ত নাই! আমরা তাহাকে চলিত অথেই গোস্বামী 
বলিব! গোস্বামী কিনা অস্তবদাতা দীক্ষান্ডরু-_এই অথেহই আমরা তাহাকে গোস্বামী বদিব। 
অনতিপরেই প্রকাশ পাইবে যে, গোস্বামার বৈজ্ঞানিক-আর্ধা এবং তাহার শিষাদিগের সম্ভআর্যা 
দুয়ের মাধো আকাশ পাতার প্রভেদ। 

ফল কথা এই যে. আর্ঘ। চারি প্রকার--. (১) বৈদিক আর্া, (২) পৌরাণিক আর্য, (৩) 
বৈজ্ঞানিক আর্য, (8) সঙ্গ আর্ঘয। 

প্রথম, বৈদিক আর্ধা ; ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্বা যাহা ব্রান্মাণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
এই তিন বর্ণের মূল উপাদান তাহাই বৈদিক আর্যা। 

স্িতীয়, পোরাপিক আরা, -- পৌরাণিক আর্ষোর চতুর্দিকে কোনো প্রকার জাতীয় গণির 
খের দেওয়া নাই. সঙ্গাচার-পরাহণ বযজিমাস্রই তাহার উদ্গার ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারেন, 


আবাীমি এবং সাহোবিআন! ৪১ 


স বা আর্য ইতি স্তৃতঃ।'' অর্থাৎ “কর্তবা আচরণ করিয়া এবং অকর্তবা অনাচরণ কাঁরয়া 
যিনি প্রকৃত আচারে দৃনিষ্ঠ হ'ন তিনিই আর্ধা শবের বাচা।” 
অভান্তরে বাঘে-গরুতে একত্রে জল-পান করে ; ইংরাজ বাঙ্গলী, ফরাসীস্‌ জন্মান্‌, রুষীয় 
পোল্‌, সকলে শ্রাতৃভাবে পরম্পরের সহিত মেলামেশা করে : এ আর্ষোর সুবিস্তীপ ললাটে 
এই মন্ত্র বচনটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে যে. 'উদারচেতসাং পূংসাং বসুধৈব কুটুম্বকং"' 
উদারচেতা পুরুষ-দিগের সমন্ত পৃথিবীই জাতি-বুটুম্ব। 

চতুর্থ, সঙ্গ আর্ধা ; _-এইটিই গোস্বামীর শিষাদিশের আর্য ; এ আর্ধা বৈদিক আর্ষা 
নহে ইহা বলা বাহুলা : কেননা, সতা-যুগের বৈদিক আর্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশা এই 
তিন বর্ণের মূল উপাদান এবং ব্রেতা-বূগের আর্ধা যাহা এ তিন বর্পের সমষ্টি এ দুই আর্য 
কলিষুগের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে না-_কেমন করিয়াই বা স্থান পাইবে? এ 
ছার কলিধুগে ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশাও নহি ; কাছেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশোর সমষ্টি 
বলিতে কেবল আকাশ-কুসুনই বুঝায়-_-তা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। এ আর্ধা পৌরাণিক 
আর্ধা নহে : কেননা পৌরাণিক আর্ধ জোতি-বিচার না করিয়া সদাচার-পরায়ণ বাক্ডি-মাত্রকেই 
ক্রোডে লইতে প্রস্তত--গুহ চণ্ডালকেও্ তিনি তাজা পুত্র করেন নাই। পৌরাণিক আধা 
সদাচারের পক্ষপাতী--সঙ আর্ধা সদসং সকল-প্রকার লোকাচারের পক্ষপাতী ; এ আর্ধা 
সামান্য একটি লোকাচাবরের পান হইতে চুন খসিলেই- কি যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে 
ননে করে ;: গীয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া বিলাত-ফেরতাদিগের প্রতি গোবরের 
বাবস্থা করে ; ঢাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দার হইয়া উনবিংশ শতাব্দির বিছ্ানকে 
দুষ্ছ যুদ্ধে আহান করে ; নিরাহ সেকেলে পৌরাণিক আর্যের সাধ্য কি যে, এ আর্যের নিকটে 
এগোয়! এ আর্ধা বৈজ্ঞানিক আর্ধাও নহে : কেননা গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য, ইংরাজ 
বাঙ্গালি ফরাসিস জন্মান প্রড়তি সকল আর্যা্াতিকেই ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করে : কিন্ত 
এ আর্ধা আপনার দলেব মুধিকসম্প্রদায়-ভুক্ত আর্ধা ছাড়া আর আর সমস্ত আর্ধাকেই-_ 
সিংহ-সম্প্রদায়-ভুক্ত আর্ধাকেও- শ্রেচ্ছ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে 
যে, গোস্বামীর শিষাদিগের আর্যা-_বৈদিক নআর্ষা নহে, পৌরাণিক আর্ধাও নহে, বৈআনিক 
মার্ধাও নহে--রকাহারা যে কোন আর্য সেইটিই বিষন সনসা! স্পষ্ট কথা বলিতে কি 
এ 'আর্ধা আর্ধহি নহে কেবল আর্ষোর একটা ভান-আর্ষোর একটা প্রহসন! একটি চ্োষ্টাতাত 
বাদক যে রকমের জোষ্টতাত-এ নআর্ধাটি ঠিক সেই রকমের আর্যা। জ্োষ্ঠতাত বালকের 
ক্রোঠামি যেমন একটা রোগ, এ আর্যোর আর্ধামি তেমনি একটা রোগ। অতঃপর গুরুর 
বৈজ্ঞানিক আর্ধ এবং শিষোর সঙ আর্য উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কাহার কিরুপ 
শ্রাবঙ্গতি তাহা একবার পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক। 

মহর্ষি বাসের প্রগাত স্মৃতির অভাস্তরে সুন্দর একটি বচন আছে_- সেটি এই ;-- 
“লৈতাদৃশং ব্রাক্ষণস্যান্থি বিত্ুং যখথেকতা সমতা সভাতা চ” “প্রাক্মাণের এমন বিচ আর নাই 
যেমন একতা সমতা এবং সভ্যতা" এই খবিবাকাটি'র নিজির ওজানে গুরু এবং শিষা দোত্রার 
দুইরাপ বিভিন্ন আর্ধাকে তৌল করিয়া দেখিলেই কাহার কিরূপ মলা তাহা তদ্দপ্ডেই ধরা 
পড়িবে! 


১ পদন্ধ সংখ্হ 


ফাস খাবি বলেন যে, একতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ ; -- গোস্বামীর 
বৈজ্ঞানিক আর্ষের একতা এমনি জগস্থযাপী যে, তাহা ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস প্রভৃতি নানা 
দেশের নানা আর্য-জাতিকে সাজাতা-পাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার 
বঙ্গীয় শিষাদিগের আর্য একতা'র এমনি বিরোধী যে, যদিও তাহারা প্রত্যক্ষ দেখ্িতেছেন 
যে, ভারতবর্ীয় আর্য এক্ষণে ক্ষ্রিয়-শৃন্য এবং বৈশ্য-শুনা সুতরাং হাত পা খোঁড়া, আর 
রাক্মাণ জাতি সে আর্ধোর মস্তক হইলেও ব্রদ্মরান-বিহনে তাহা মস্তিষ্ক-বিহীন, ইহা প্রতক্ষ 
দেখিয়াও তাহারা গায়ের জোরে বলিতে ছাড়েন না যে, সেই হাত-পা-খৌঁড়া মণ্ভিক্ষ-বিহীন 
ভারতবর্যীয় আর্ধা-সন্তানেরাই প্রকৃত পক্ষে আর্ধা, আর ইউরোপের হস্ত-পদ-বিশিষ্ট জ্ঞানবান 
এবং তেঙ্ীয়ান আর্য্েরা আর্ধাই নহে-তাহারা সকলেই শ্রেচ্ছ! নরাধম। বব্ধর! 

বযাস-খধি বলেন “সমতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ" : -- বৈজ্ঞানিক আর্ষের 
এমনি উদার সমতা-গুণ যে তাহা ইংরাঙ্জ-বাঙ্গালির মধাস্থিত জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাব 
একেবারেই কোপাইয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছে , পক্ষান্তরে, গোস্বামীর শিষাদিগের সঙ্ছ আর্য 
আহ্ম-গরিমায় তো হইয়া আপনার বেলায় তিলকে তাল দেখেন এবং অনোর বেলায় তালকে 
তিল দেখেন। এটা তাহারা দেখিয়া দেখেন না যে. পথিবীন্থ সমস্ত আর্ধা-জাতির ভাল ফন্দ 
স্বভাব চবিক্র হরেদরে সমান--তঠি কতকগুলা ছেলে-ভুলানিযা অমূলক যুক্ত দ্বারা সকল 
লোককেই ঠাহাবা এই নিশৃঢ তত্বটি বুধাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্যেরাই ধর্মপূত্র 
যুধিষ্ঠির এবং ইউরোপীয় আধ্যের শকুন-মাতলের প্রপিতামহ! অর্থাৎ যেন পূর্বতন কালে 
আমাদের দেশে শকুনি ছিলেন_দাতক্রীড়া ছিল না-_রমণীহরণ ছিল না_দ্বেষ হিংসা মদ 
মাৎসর্যা এসব কোনো বালাই ছিল না-_-প্রতাত সকলেই খাষাশঙ্গের ন্যায় ফলমূল ভক্ষণ 
করিযা বনে ধনে তপস্যা করিয়া বেড়াইতেন! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভারতবইয়ি 
আর্যোবা মদাপান বেশ্যাসজি অভিসার এ সকল কিছুই জ্ঞানিতেন না- সকলেই জিতেঙ্জিয় 
যোগীপুরুষ ছিলেন! তাহার আরো কিছুদিন পবে ফেন চাণকা ছিলেন না-_ নরহত্যা ছিল 
না! রঘুনম্দনের নায় দিথিজয়ী স্মার্থবাণাসেরা মূল-গ্রস্থ-সকলেব শব্দ এবং অর্থ অবলীলাক্রমে 
উপ্টাইয়া দিয়া (এমন কি বয়েব পেটকাটিয়া তাহাকে র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া) যেন হয়কে 
নয় করিতে জানিতেন না--প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! ভারতবর্ষের 
আর্মোবা সকলেই যুধিষ্ঠির, সকলেই রামচন্ছ্! আর. ইউরোপীয় আর্েরা সকলেই চাণকা, 
গকলেই শকুনি কি চমৎকার সমতা! 

বাস-খবি বলেন যে. সতাতা প্রাঙ্গণের তৃতীয় আর-একটি পরিচয় লক্ষণ ;: __ গোস্বামীর 
আর্ষোর সতাতা সূর্যালোকের নায় দেঈীপামান! সে সতাতাব প্রতাক্ষ প্রমাণ যাবতীয় আর্য 
ভাষার অস্থিতে অস্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোমে রোমে অবিনশ্বর অক্ষরে মুত্রাফ্িত রহিয়াছে। 
পক্ষান্তরে গোস্বামীর শিষাদিশের হত কিছু সভাতা সকলই মুখের ফুঁ, হাতের ফক্কা! তাহারা 
বলিবার সময় বলেন “গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি, মুচাতে সকর্পাশেত্যো 
বিষ্লোকং স গাচ্ছতি” -- গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়াও বিনি গঙ্গা! গঙ্গা বলেন 
তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষুছ্ছলাকে গমন করেন” অথচ প্রায়শ্চিত্ত বিধানের 
সমগ়--ধিনি প্রতাহ গজানান কধেন ভাহারও যে পাশের যে প্রায়শ্চিত বিধান করেন আর 
ধিনি কোনো জগ্মেই গঙ্গার ভ্রিসীমা মাড়ান না তাহারও সেই পাপের সেই প্রায়শ্চিন্ত বিধান 


আঘধামি এবং সাহেকিআনা ৪৩ 


করেন, “গঙ্গা গঙ্গোতি যো ব্রয়াৎ” এ বচনটির প্রতি এতই যদি তাহাদের অটল অন্ধাভক্কি 
তবে বিলাত ফেডা বঙ্গীর যুবকদিগের প্রতি গোবর খাইবার বিধান না দিয়া গঙ্গাঙ্গানের 
বিধান দিলেই তো হইতে পারে-_তাহা তাহারা না দেন কেন? তবেই হইতেছে যে, তাহাদের 
শান্তর বিধানে নিষ্পাপ বাক্তিরই পাপ ধৌত হইরা যায়, পাপী বাক্তির কোনো পাপই স্বস্থান 
হইতে তিল মাত্রও বিচলিত হয় না! তাহাদের গঁধধ সেবনে নীরোগ বাক্তিই আরোগা লাভ 
করে-_ রোগী বাক্তি যেমন আছে তেমনি থাকে! কি চমত্কার ভাতা! 

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য যেমন একতা সমতা এবং 
এবং অসভাতার অগাধ পক্ষরাশি। গোস্বামী তাহার আপনার মতো কার্ধা করিতেছেন-_মহতের 
মতো কার্ধা করিতেছেন-__প্ৃথিবীস্থ বিভিন্ন আর্ধজাতির অন্তর্নিহিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূলে কুঠার 
আঘাত করিয়া সকলের মধাস্থলে একতা সমতা এবং সতাতার জয়স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার 
উদ্যোগ করিতেছেন: তাহার বঙ্গীয় শিষোরাও তাহাদের আপনাদের মতো কার্য করিতেছেন- 
কাণত্ঞান রহিত ইতরের মতো কার্য করিতেছেন-_অনৈকা বৈধমা এবং কপট বাবহারের 
জিলিপির পাক ক্রমাগতই অধিকাধিক পেঁচাও করিয়া পাকাইয়৷ তুলিতেছেন-_ভ্রাতৃবিচ্ছেদের 
ভবলত্ত হুতাশনে ক্রমাগতই অধিকাধিক আন্তি প্রদান করিতেছেন ; -- এখন কে আর্ধা কে 
অনার্য, শ্রোত-মহোদয়েরা তাহা মনে মনে নিস্তন্ধে ঠাহরিয়া দেখুন্‌। এই পুরাতন ঝবি-বাকাটি 
যদি সতা হয় যে, “নৈতাদুশং ব্রাঙ্মাণস্যান্থি বিত্ুং যখৈকতা সমতা সতাতাচ"' ব্রচ্মাণের এমত 
বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা, তবে অগত্যা এইরূপ স্বীকার করিতে 
হয় যে, গোস্বামীর আর্ধই প্রকৃষ্টরূপে ব্রাহ্মগাণলক্ষণাক্রাত্ত এবং তাহার বঙ্গীয় শিধাদিগের আর্ধা 
চক্তালেরও অধম লক্ষণাত্রাস্ত! অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে-_ প্রথমতঃ আর্ধামি রোগ 
কিঃ দ্বিতীয়ত; সে রোগের গোড়ার সুব্রটা কি? তৃতীয়তঃ সে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী 
কিরূপ? 

প্রথম আর্যামি রোগটা কি! রোগটা আর কিছু না বাতুলের প্রলাপ! আর্ধামি করা 
স্বতস্্র এবং আর্য্োচিত কার্য্য করা স্বতন্ত্র; যাহারা পৃথিবীতে একতা সমতা এবং সতাতার- 
জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তাহারাই আর্ষোচিত কার্য করেন। পৃথিবী-মাতার মুখ-উজ্জ্বলকারী 
বঙ্গের শিরোভূষণ রামমোহন বায় আর্ষোচিত কার্যা করিয়াছেন : কঠোর অধাবসায়ী 
পরহিতপরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন আর্যোচিত কার্ধা করিয়াছেন এবং অদ্যার্পি 
আর্য্যোচিত কার্ধ্য করিতেক্কেন ; অকৃল পরাতত্ত সাগরের অদ্বিতীয় রত্ু-ধীবর ম্যাক্স্‌ মুলার 
আর্োোচিত কার্ধা করিতেছেন ; ইহারই নাম আর্োচিত কার্য ; আর, যাহারা না পড়িয়া 
পণ্ডিত---না কিছু করিয়া বেয়ালিস কনা, বাহারা হাসির জায়গায় কাদেন কালার জায়গায় 
আর্ধ-_ইংরাজ ফরাসীস্‌ জন্থান প্রভৃতি জার আর যাবতীয় সভা জাতি শ্রেচ্ছ নরাধন ; 
আমাদের পৃষ্পক বিমান ছিল-_ইউরোগের রেল্গাড়িই সার ; আমাদের অগ্রি-অন্ত্র বরপ- 
অস্ত্র ছিঙ্গ-_ইউরোশের কামান কন্দুকই সার ; আমাদের স্বগর্মতা-রসাতলভেদী ধ্যানবার্তাবর 
ছিজ_ ইউরোপের তাড়িত বার্জতবহই সার ;” এই যে সব শূনাগর্ত আম্মাসন এবং গগনভেদী 
স্পর্জাবাণী-__ চলতি ভাষায় বাহাকে বলে ছোটো মুখে বড় কথা-_ইহারই নাম আর্ধ্যানি। 


৪8 প্রবন্ধ সং্রেহ 


দিতীয়, আর্ধামি রোগের গোড়ার স্ত্রটা কি? গোড়ার স্ত্রটা আর কিছু না. 
ইংয়াজদিগের “ওঠ বোস্‌” মন্ত্র! ইংরাজেরা যখন আমাঞফিগকে “বোস্‌” বলিয়াছিল তখন 
আমরা এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া ত্দগ্ডেই বসিয়া পড়িয়াছ্ছিলাম : ইংরাকত রাজকম্মচারী 
আমাদিগকে মুখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, “তোমরা আফ্রিকাবাসী কালো নিগর" আর অঙ্গনি আমরা 
করযোড়ে বঙ্গিলাম "আমরা দীন হীন অধম বাঙ্গালী, আমাদের কোনো সঙ্গতি নাই, তোমরাই 
আমাদের মা-বাঁপ, তোমরাই আমাদের হর্তা-কতী!” ইংয়াজেরা “বো” বলিতেই যেমন 
আমরা বসিয়া পড়িয়াছিলাম-_"'ও৩১" বলিতেই তেমনি আমরা উঠিয়া দীড়াইলাম। উক্ষতরপ- 
চুষ্পাদলির অধ্যাপকেরা আদর করিয়া আমাদিগকে বলিলেন “তোমরা আর্য 1” আর আমাদের 
আর্ধাতেড দেখে কে? তঙ্গখেই আমরা উঠিয়া-দীড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বুক ফুলাইয়া 
সিহেনাদে বলিয়া উঠিলাম ''তোমরা শ্রেচ্ছ-_আমরা আর্ধা। তোমাদের আছে কি-- আমাদের 
নাই কি?! তোমাদের একমাত্র সম্বল বিজ্ঞানের গোটাকত কপোজলকজ্জিত সিদ্ধান্ত বই না 
আমাদের বেদ আছে, স্মৃতি আছে, তন্ত্র আছে মন্ত্র আছে__ নাই কি? আমাদের জাতির 
সঙ্গে কি তোমাদের জাতির ঘুণাক্ষরেও তুলনা হইতে পারে।” কি আশ্চর্য! ও মন্ত্রের চোটে 
এক নিমেষের মধোই আমাদের বুলি ফিরিয়া শিয়া- পৃবের্ব যেমন আমরা নেঙ্ঠে ইদুর হইয়া 
তলে গুঁড়ি মাড়িয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি আমরা প্রকাণ্ড ব্যাস্ত হইয়া গর্জন করিতে সুরু 
কঁরিলাম। ঈশ্বর করুন যেন এ-হেন সুখ-স্বপ্র হইতে গাত্রোথান করিয়াছি “পুনর্মূষিকো ভব” 
শুনিয়া হঠাৎ আমাদের চক্ষুস্থির না হয়? 

আরো আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, বঙ্গীয় নবা আর্ষোরা গোস্বামীর নিকট হইতে আর্ধ্য- 
মস্ত্রটি চুপি চুপি আদায় করিয়াছেন ইহা দেশ-শুদ্ধ সকল লোকেই জানে অথচ সে বৃতাস্তটি 
চাশিয়া রাখিয়া তাহারা তাহাদের দীক্ষা-গুরুকে ভাবে গতিকে নৃতন এক প্রকার গুরু-দক্ষিণা 
প্রদান করিলেন-_ সে গুরু-দক্ষিণা বজতের পর্ণচচ্ছ্র নহে-_ তাহা হস্তের অর্দচন্ত্র! অর্থাৎ 
তাহারা এইবপ ভাণ করিলেন- যেন জাতিবাচক আর্ধা শব্দের আবিষ্র্তাও তাহারা, আর, 
আধ্যও তাহারা : তা বই-- ম্যাক্স্মূলার যেন কেহই নহে_-ঘণতিবাচক আর্ধ শব্দের 
আবিষ্কভীও তিশি শহেন, আর্ধাও তিলি নহেন ; প্রতাত তিনি শ্তরেচ্ছ নরাধম! ইহারই নাম 
“তোমার শীল তোমার নোড়া, ভাঙ্ব তোমার দাতের গোড়া!” আর কিছু না-_একটি দুক্ধ 
পোষা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হানতে একখানি শাশিত ছুরি প্রদান করিলে প্রদাতা এবং 
গৃষ্ঠীতা উভয়েরই তাহাতে বিপণ্ডি ঘটিবার সম্ভাবনা : প্রদাতার শক্ত হাড়ে শিশুর হস্তের ছুরির 
এক আধ আঁচড়ে বেশী কি আর হইবে তাহা মহিষ-শঙ্গে মশক দংশন বই আর কিন্তুই 
নহে! কিন্তু দৃক্ষ-পোবষা বালকের কচি হাড়ে তাহা একটা না-একটা কাণ্ড না বাধাইয়া সহজে 
ছাড়ে না। মৃষিক যদি সিংহকে গোখাদক ম্রেচ্ছ বলিয়া অবঞ্জা করে, তবে সিংহের তাহাতে 
কিছুই হয় না--- তাহার লাঙ্গুলের একগাচি লোমণও স্থবলিত হয় না; কিন্তু তাহাতে ক্ষান্ত 
না থাকিয়া মৃযিকের-পো যদি আপনাকে সিংহ অপেক্ষা বড় মনে করিয়া বিড়ালকে তাড়া 
কবে, তবে তাহার সর্ধানাশ উপস্থিত হয় : তাছাই এক্ষণে ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় নবা আর্যোরা 
মাকসমূলার প্রড়ৃতি আচার্বাগণকে শ্রেক্ছই বলুন আর বর্ধরিই বলুন তাহাতে সেই সকল 
শ্রধীণ সমরাগ্লি-পরীক্ষিত মহারঘীপপের কিন্ধুই আসিবে না যাইবে না ; কিন্ত তাহাতিই ক্ষান্ত 
না থাকিয়া একা ধার ভন্‌ কুইকুসোট যেমন রক্ষিনাম্টিতে আরোহণ করিয়া- অন্ত শঙ্ে 


আধামি এবং সাহেবিআনা ৪৫ 


সুমিত হইয়া- প্রিয়তমা ডল্সিনিয়ার অমোঘ প্রসাদ-বলে বলী হইয়া--পৃথিবী উপ্টাইয়া 
দিতে উদাত হইয়াছিলেন, তাহারাও যে তেমনি উনবিংশ শতাব্দীয় সভাতা উপ্টাইয়া দিবার 
অভিপ্রায়ে--কেহ বা টিকি রাখিয়া, কেহ বা ফোটা কাটিয়া, কেহ বা গেরুয়া পারিয়া কেহ 
বা পৈতার গোষ্ছা দ্বিশুপিত চতুগ্ডপিত করিয়া, এক এক ভন এক এক মহামহোপাধ্যায় 'আর্যা 
সাঞ্িয়া আসরে নাবিয়া তাল ঠুঁকিয়া বুক ফুলাইয়া দীড়াইতেছেন-_ এটা তাহারা ভাঙ্ 
করিতেছেন না! তাহাদের কি স্মরণ দাই যে, লামাঙ্কা নগরের বীরকেশরী ডন্কুইকসোট যতবার 
কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উপ্টাইয়া দিতে গিয়াছে, ততবার উপ্টাইয়া পড়িবার মধো তিনিই 
অশ্ব হইতে উল্টাইয়া পড়িয়াছেন__তা বই পৃথিবী এক তিলও উল্টায় নাই! এইরূপ করিয়া 
যখন তাহার সমুদয় দত্তগুলি একে একে অন্তর্ধান করিল তখন তিনি দর্শণে আপনার ভগ্নদত্ত 
চপেটিতকপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন ''বিষপ্ন মুখাকৃতি 
বার” "01618 0111৩ 970৮0 (0101 রোগ তো আর গাছে ফলে না! এই উন্নত 
শতাব্দীর পরিস্ফুট দিবালোকে মান্ধাতার আমলের অপরিস্ফুট বিধান সকল্স প্রবর্তিত করিবার 
জনা কোমর বাঁধিয়া দাড়ানো_ হাতের লেখা পুঁথি ছাড়া গ্রন্থ পাঠ না করা--গেরুয়া বস্তু 
ছাড়া বস্ত্র পরিধান না করা--খড়ম ছাড়া পাদুকা পরিধান না করা--শুদ্ধ কেবল প্রাণের 
বপক এবং হেঁয়ালি ভাঙিয়া সেই উপকরণের সাহয্ো বিজ্ঞানের মহোচ্চ শিখর-পর্যাস্ত একটা 
প্রশস্ত রাজমাগ চালাইয়া দিয়া স্বর্গের সোপান নির্মাণ করিতে যালয়া-_-এইরাপ যাহার অশেষ 
বিশেষ উপসর্গ তাহা যদি রোগ না হয়, তবে রোগ কি ম্রার গাছে ফলে? 

তৃতীয়, রোগের চিকিৎসা । আর্ধামি রোগের চিকিৎসা সামাপস্থী মতে হইলেই ভাল হয়; 
সে মতের মুল-মন্ত্র এই যে “সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"- সমানে সমান প্রয়োগ করিবেক। 
গস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, “কে বলে আর্্যামি একটা রোগ, বরং তাহা একটা গুরুতর 
রোগের মহৌষধ--তাহা সাহেবি-আনা রোগের মহৌবধ!”' বটে--কিস্ত সে কিরূপ গুধধ? 
সে শঁষধ নিজেই একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাবাধি +-- তাহার বাতাসে জ্ঞানের দুই 
চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কর্মের হস্তপদ অসাড় হইয়া যায়! তবে আরতাহা সাহেবিআনাকে 
দমন করিবে কি প্রকারে! বরং আরো তাহা সাহেবিআনাকে খোঁচা দিয়া উদ্ধাইয়া তোলে। 
সাহেবি আনার উষধ স্বতন্ত্র ; _ইংরাজদিগের বাহা আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণ 
সাহেকিআানা, আর, ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, শিল্প, কার্য-নৈপুণা, কশ্মিষ্ঠতা, কর্তবা-নিষ্ঠা, 
তেজন্বিতা, এই গুলির নাম উনবিংশ-শতাব্দার সভ্যতা : এই উনবিংশ শতাব্দীয় সভাতাই 
সাহেবিআনা রোগের মহৌবধ ; তা ভিল্ল আর্ধামিও সাহেবিআনা রোগের গুধধ নছে, 
সাহেবিআনাও আর্ধ্যামি-রোগের ওুঁষধ নহে ; আর্ধ্যামি রোগের গুঁধধ তবে কি? না “সমে 
সাম্যং প্রযোজয়েৎ”-_প্রযোজয়েৎ'_আর্যোচিত কার্ধাই আর্ধামি-রোগের একমাত্র শীষধ। 

কেহু মলে, করিবেন না যে, আমাদের পূর্র্ব-পূরুষেরা আকাশ হইতে পড়িয়াইি আর্য; 
হইয়াছিলেন ; তবে কি? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্্চাতি যেরূপ করিয়া আর্ধা হইয়াছে তাহারাও 
সেইরাপ করিয়া আর্য হইয়াছিলেন ; দুই নিয়মের বশবর্ঠী হইয়া আর্্য-পদধীতে সমুখান 
করিয়াছিলেন ; -_ কী দুইনিয়ম? না, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন সম্ভতির নিয়ম 
19৯ 0 10৩৫1 এবং সঙ্গতির নিয়ম 12৮ 01 8৫711710011 সম্ততি বা সম্তান শব্দের 
অর্থ সং তান---তান কি না ধারাবাহিক প্রবাহ, একটানা প্রবাহ, ভ্লীব-কস্ক-সকলের আনুপৃর্বিকি 
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একটানা প্রবাহ যে-একটি সাবর্বততীমিক শ্োলিক নিয়মে নিয়খিত হয়, তাহাই নাম সন্তরতির 
নিয়ম : সে নিয়ম এই যে, সন্তান সন্তৃতিরা কোনো -না" কোনো অংশে পিতৃপ্রুষগিগের 'অনুধন্থী 
হইতে চায়ই চায় : এ নিয়মের মৃল-অন্ত্র--'বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেই হোয় 
কো পোড়া ঘোড়া” | সঙ্গতির নিয়ম কি? না চত্গিকের অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে 
মা পারিলে কোন জীবই পরথিধীতে টেকিয়া থাকিতে পারে না-ছ্হাই সঙ্গতির নিয়ম। 
চারিদিকের পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে পেলেই জীবের পৈতৃক গুণ- 
সকল অঙ্গে অঙ্কে পরিবর্থিত হইয়া যহিতে থাকে। এই জনা সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্তনের 
নিয়ম বা গতির নিয়ম বা উ্নতির নিয়ম বিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার বাতিক্রম 
ঘটে না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপ আমরা বালব পারিবর্থিক নিয়ম এবং সন্ভুৃতির নিয়মকে 
সক্ষেপে বলিধ কৌলিক নিয়ম । কৌপিক নিয়মের মূল-অন্ত্ হচ্চে "যেমন পিজা মাতা তেমনি 
সন্তান-সন্ততি :” পারিবর্তিক নিয়মের মূল-মন্ত হচ্চে “যেমন অবস্থা তেমনি বাবস্থা,” এক্ষণে 
ঠছা কলাবাছুল্য যে কৌলিক নিয়মানুসারে জন-সমাজ্োর জল্ম-স্থিতি নিয়মিত হয়, এবং 
পারিবর্িক নিয়মানুসায়ে জন-পেমাজের গতি নিয়মিত হয়। 

বঙ্গীয় নবা-আর্যোরা কেবল কৌলিক নিয়মই জানেন--মহাজনো যেন গত? স পন্থা 
এইটিই জানেন, তা বই এটা ফ্ষানেন না যে মহাজন যিনি--তিনি মহাক্ষনই হইতেন না যদি 
পারিবর্ডিক নিয়মানুসারে তাহার নিজের সময়ের নৃতন অবস্থার উপযোগী নৃতন বাবস্থা প্রবর্তিত 
না করিতেন। দুই হাত নহিলে তালি বাজে না. এই কনা ভীব-রাজো স্থিতির নিয়ম, এবং 
গতির নিয়ম দুই সমান আবশাক। কৌলিক নিয়মর্টিই স্থিতিব নিয়ম, আর, স্থিতির নিয়ম 
বঙ্গিয়াই-.কি পশুর মধো--- কি বর্ধর জাতির মধো-কি আর্ধাজাতির মযো--সব্ব্রই তাহা 
গমান-ভাবে কার্ধা করে ; পার়রা'র বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাক্রীর পত্র 
কারী হয়, বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরান্জের পূত্ত ইংরাজ হয় : জাতির ইতর-বিশেষে 
কৌলিক নিয়মের কার্যাকারিতার ইতর বিশেষ হয় না-- কৌলিক নিয়ম সক্জ্রিই সমান-ভাবে 
জার্থা কয়ে। পক্ষান্তরে, পারিবর্তিক নিয়মটি গতির নিয়ম--তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল 
ধঙ্িয়াই--.-তাহা সফল জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্ধা করে না, প্রতাত যে যেমন জাতি 
তাহার অভাত্তয়ে তেমনি ভাবে কার্ধা করে : জাগ্রত জাতির মধো জাগ্রততভাবে কার্য করে, 
প্রগণ্ত জাতির মধো প্রসপ্তভাবে কার্ধা করে। ফলেও তাই দেখা যায় ফে” যেমন অবস্থা তাহার 
তেমনি ব্যবস্থা এ নিয়মটি মনুধোর মধো যেমন চক্ষুষ্ান্ভাবে কার্য করে_ পশুদিশের 
মধো তাহার সিকির শিকিও না। গ্রীদ্াদেশের হস্তী শীতদেশে সহশ্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে 
'নৈসর্গিকি দম্পতি নিকাচন” খাতার) 901০01011) এবং “যোগ্যতমের উদ্ধর্তন” (9817 
৮] এ [1৯ চি1৩51) এই দৃই জৈবিক নিয়মে পরিপঠিত হইতে থাকিলেও তাহার গষ্ঠদেশে 
ঘনলোমযাজি আধিতূতি হয় কি না সন্দেহ ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালি ইংলশে যাইতে না 
যাইতেই তাহার পষ্ঠ দেশ হইতে ফিন্ফিনে উড়ানি যরিয়া পড়িয়া চারি আঙ্গুল পুরু শীতবন্ত 
তাহার সৃ্লাভিবিক ছয়। এট্রাশ্প দেখা যাইতেছে যে. যেমন অবস্থা! তাহার তেমনি বাবস্থা 
এ নিয়মটি পড অপেক্ষা মনুযোর সধে। বেশী প্রবল; তেমনি তাহা বকরি-ক্ছাতি অপেক্ষা 
সভা-জাতির মধো বেশী প্রহল। সুয়েক্ছের নৈসর্িক সেতুবন্ধ জাহাজের পথ-য়োধ করে বলিয়া 
সেই অপরাধে সেই শত-ফোজন-বান্পী বিভতীর্ণ ভূমিখগুফে রসাতলে পানইয়া দেওয়া যে- 
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“দ জাতির কথ নহে। কৌলিক নিয়ম এবং পারিবর্থিক নিয়ম উভয়ে ঘগিচ পরস্পরের 
প্রতিযোগী, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরাপ মনে না করেন যে. উভয়ে পরস্পরের বিরোধী 
দ্য়োধী হওয়া দূরে থাকুক পতি-পত্ঠীব ন্যায় পৌছে দৌহার প্রাণপবিপোষক। পারিবর্তিক 
নিয়মানুসাবে বাঙ্গালিরা পঞ্চাশ বৎসরের মধোই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভব মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে 
ট্তর দিতে পারিতেছেন ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালিদিগের মধো কৌলিক নিয়ম 
ধাতিমত কার্য করিতেছে ; প্রমাণ হইতেছে যে. তাহারা প্রকতপক্ষেই আর্ধা-সম্তান। নচেৎ 
বাঙ্গালিরা যদি কৌলিক নিয়মের গৌড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্তিক নিয়মকে ঘরে ঢুকিতে 
না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তাহারা নামে আর্ধা- কাজে নীগ্বো। এইরূপ দেখা 
যাইা্তছে যে, কৌলিক নিয়মের অনুচিত পক্ষপাতী হইলে কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা 
হয় , যে ভালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মুলোচ্ছেদন কবা হয় । ফলেও এইরূপ 
দেখা যায় যে, গের্দা ঠেসান্‌ দিয়া পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এবং শুধ 
পৃর্বপুরুষদিগের নামের দোহাই দিয়া কোনো আর্যাজাতিই আর্যা হ'ন নাই ; প্রভাত অস্তয়ের 
এবং বাহিরের প্রতিকল অবস্থার সহিত সন্্গাম করিয়াই আর্ষোরা আর্ধা-পদবীতে সমুখান 
ফবিযাছেন। দুই অস্ত্রে মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সন্্রাম করে বিজ্ঞান ন্ত্রে এবং ধর্ম অন্তরে; 
বিঃ্ানআন্ত্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত সঙ্জাম করিয়া তাহাকে স্বীয বশে আনয়ন করে। আমাদের 
দেশে পর্বতিন আর্যোরা উভয় অন্ত্রেরই পরিচালনা দ্বারা প্রকৃতির সহিত সঙ্গমে য়-লাভ 
কারযা আর্ধা-পদধীতে অধিরাট হইয়াছিলেন , নচেৎ “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই 
ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শুদ্ধ কেবল কৌলিক নিয়মের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া, 
এযাবংকাল পর্যাস্ত কোন আর্ধাজাতিকেই আর্য হইতে দেখা যায় নাই। কেহ বদি সতা সতাই 
মনে করেন যে. আমাদের পর্ব-পূরষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে তালি বাজাইতেন, শুধু 
কেবল কৌজিক নিয়মেই চলিতেন-_পারিবর্থিক নিয়মকে ঘরের চৌকাট মাড়াইতে দিতেন 
না, তবে তাহাদের সে ভ্রমটি ঘুচাইবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পারে পরে প্রদর্শন করিতেছি। 
প্রথম উদাহরপ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পর্ধ পুরুষেরা বিজ্ঞান- 

অস্থে কুসংস্কারের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। বনু পর্বে যে সময়ে আপামর-সাধারণ 
সকল লোকেরই এইরাপ ধ্ুব-আান ছিল যে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার প্রধান প্রমাণ ছিল 
প্রাণের এই একটা অলীক সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেই সময়ে জ্যোতির্বিং ভাঙ্করাচার্য 
এ প্রচলিত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বলিলেন যে, 

“সবাৈব মহীগোলে স্বস্থানপুমরিস্থিতং 

অনান্তে খে যতো গোল তস্য কোর্ধং কচাপাধঃ1। 

ভূমণ্ডলে সবর্রিই লোকে সস্থানকে উপরিস্থিত মলে করে, যেহেতু পিবী গোল, তাহার 

উদ্ধই বাকি আর অধোই বাকি! 

পুনস্চ 

“যো হত্র তিষ্ঠতাবশীংতলস্থাং 

আবন্ানমসা উপরিস্থিতং চ 

মস মনাতেহতা কৃচতূর্থ সস্থো 

মিথস্চতে ভির্যাঙিবা মনস্তি। 


৪৯ প্রবন্ধ সাপ্রহ 
(এখানে “কু শব্দের অথ পৃথিবী) 
অধশিরস্কা। কুদলান্তরস্থা * 
শ্ছায়া মনুষ্যা হব নীর তীরে 
অনাবুন্দা স্বির্যাগধাস্থিতাম্চ 
তিষ্ঠন্ি তে তন্ত্র বয়ং বথাত্্।1'" 

“রিনি যেস্কানে পাকেন, তিনি পথবীকে তলম্থ এবং আপনাকে তাহার উপরিস্থ নে 
করেন : যাহারা পরন্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে অবস্থান করেন, তাহারা পরস্পরকে 
ত্যাড়চাঙাবে (অথাৎ কাত-হহুয়া-পড়া ভাবে) অবস্থিত বঙগিয়া মনে করেন। পৃথিবীর 
উল্টাপিঠে জলাশয়ের তীরস্থ রাক্ষির জলম্থ প্রতিবিশ্থবের ন্যায় মনুষোরা অধোমস্থক, কিন্তু 
আমরা যেরাপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উদ্ধ অধযস্থিত এবং তির্যাকস্থিত 
ব্কিরা ঠিক সেইরূপ অনাকুল তাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে ।"' ভাস্করাচার্যোর স্বহস্তু- 
রচিত এই গ্লোকটি পাঠ কারয়া শ্রোতৃবণের কিরূপ মনে হয়? এইরাপ কি মনে হয় যে, 
তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধার্যা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন? না উল্টা আরো 
এইরূপ মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড্টায়মান 
কারয়াছিলেন? পথিধীগুত্ লোক যেখানে একবাকো বলিতেছে যে, পর্থবা ব্রিকোণ, সেখানে 
তিনি একাকী শুষ্ঞ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে-_কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কাণে শোনে 
নাই এইকুপ একটা পৃঙল সিজান্তের অবতারণা করিয়া অসংকুচিত চিত্বে-_ অন্লানবদনে-- 
বলিলেন যে, 'পাথিধা গোল ইহা কি যে সে লোকের কাজ? ইহারই নাম আর্যোচিত 
কার্ধা। এইরাপ আর্যোচত কাযোর পরিবর্তে তিনি বদি আর্ধামি করিতেন, তিনি যদি বলিতেন 
'মহাজনো যেন গত স পঞ্থা” পৃর্ধ-পুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক পুরাণ যাহা 
ধলিয়াছে তাহাই ঠিক- সকলে যাহা একবাকো বলে তাহাই ঠিক পৃথিবী ত্রিকোণ ইহাই 
ঠিক, তবে আমাদের দেশের পুরাতন জোভিষের আর্ধাতাই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকতাই 
বা কোথায় থাকিত £ তাহা হইলে আজিকের এই উনবিংশ শতাব্দীতে সে জ্যোতিষকে 
কেই বা পদ্থিত আর কেই বা তাহাতে গ্রাহোর মধ্যে আনিত? 

দ্বিতীয় উদাহরণ । এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্রব-পুরুষেরা ধর্ম অন্তরে 
প্লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম করিতেন। অতীব পুরাকালে -বেশরাজার 
আমলে “আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলা অসভা বিবাহ-পদ্ধতি লোক- 
সমাছে' প্রচলিত ছিল। আমাদের পূর্ধ-পুরুষেরা সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া--উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার 
পারবর্তে ব্রা্ম বিবাহের সুসভা পদ্ধতি জনসমাজে চালহিয়! দিলেন। ইহারই নাম আর্যোচিত 
কার্ধ। : তাহা না করিয়া তাহারা যদি আর্ধযামি করিতেন__.লোকাচারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া 
দিয়া বলিতেন 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা আর্ধা পূর্ধ-পুরুষেরা বাহা করিয়া পিয়াছেন 
তাহাই ঠিক... রাক্ষস বিবাহই ঠিক্‌'" তবে আজিকের এই হিন্দু-সমাজের আর্ধাত্বই বা কোথায় 
১ পকৃদলানবরস্থা কু শবে পৃথিহী__পৃথিহীৎ ছলাসযন্থ" অর্থাৎ ছোলার যেমন দুইটি দল আছে, 
তেমনি ভূগোজ দৃইটি জলে বিভড়-_-একটি দরদ তাহার উপরিস্থিত অন্ধ খ্ড, আব-একটি দল তাহার 
নিষস্বিত অর খণ্ড ; নিমস্থিত অর্ধ খণ্ডের ভূপষ্টে যাহারা যাস করে তাহারই “কৃদ্লানরন্”। 


আধামি এবং সাহেবিআনা উ 


থাকিত---ভুদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই দুই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট . ইহাতেই এক-আীচড়ে বুঝিতে 
পারা যাইিতেছে যে. আমাদের প্কা-পরুষেরা লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির় বিরুদ্ধে 
বিজ্ঞান-অন্সে এবং ধর্ম্ম-অন্ত্রে সংগ্রাম কবিয়া- সতা এবং মঙ্গলের জুয়-পতাকা উত্ভীয়মান 
কাঁঝয়া- নিক্তির ওজনে উচিত মূলা প্রদান কবিয়া-_-আর্ধাবীত্তি ক্রয় করিয়ান্ছিলেন। কিন্তু 
নবা আর্ধোরা কি করিয়াছেন ? তাহারা কি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কুংসংস্কারের বিরদ্ধে 
একটিও বৈজ্ঞানিক সতা আবিষ্কার করিয়াছেন? দেশের কোনো প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির 
পকাদ্ধে আলস্য-শযা হইতে গাব্রোখান করিয়া একটিবারও উঠিয়া দীড়াইতে সাহসী হইয়াছেন ? 
তাহা দূরে থাকুক-_-আদুবে ছেলেবা যেমন অষ্টপ্রহর যার-তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা 
কবিয়া ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীস্থ বঙ্গজরনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং মেই 
ভিক্ষার ধনে আপনাদেব আর্ধা-গরিমাব ভাণ্ডার দিন দিন স্ফীত করিয়া তুলিতেছ্েন। এইবপে 
ধাহারা সিকি পয়সা দিযা লাখ টাকা মূলোর আর্াকীর্তি ক্রয় করেন, তাহাদিগকে আমরা 
শুধু এই কথাটি বলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, সন্তার তিল অবস্থা! এই সকল 
নবা আর্ধাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য ইহার অধিক যদিচ আর কিন্তুই নাই কিন্ত উহাদের 
প্রতি মনু, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পুবাতন আর্ধাদিশেব বাৎসলাপর্ণ উপদেশ এখনো পর্াস্ত 
মাকাশে প্রতিধ্বনিত হইতিছে, তাহা এই যে, সতাসতাই যদি তোমরা আর্য হইতে চাও, 
শবে পূর্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কব , লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রাত্ত মতের বিরুদ্ধে 
প্ঞান-ধশেরি জয়স্স্ত প্রতিষ্ঠিত কব; তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রবাত আর্াদিগের 
জম্মগ্রহণ যেন নিম্ল না হয়। আর্ধ্যামি করিলে কিছুই হইবে না! নিশ্চিত জানিও যে আর্ধ্যামি 
একটা সংক্রামক এবং মারাজ্মুক মহাবাধি, আর, তাহার একমাত্র গুধধ আর্যোচিত কার্য ।” 
মর্যামি এই পর্যাতই যথেষ্ট-_অভঃপর সাহেকিমানা কিরূপ তাহাব প্রতি একবার মনঃ 
সমাধান করা যাক্‌। 

আর্ধানিও যেনন, সাহেবিআানাও তেমনি দুইই সমান । দুই-ই নারিকেলের শাস ফেলিয়া 
ছোব্ড়া ভক্ষণ! আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম ধৈর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণা অহিসা ক্ষমা ঘঙজতা 
এইগুলিই শাস, আর, টিকিরাখা, ফোটা কাটা, ভিতরে পদার্থ নাই মুখে বামনাই, দলাদলির 
মোড়লগিরি, এইগুলিই ছোব্ড়া : এই ছোবড়া-গুলিই আর্ধ্যামির প্রধান সম্বল। তেমনি আবার, 
উন্নত বিজ্ঞান, উন্নত শিল্প, অটল কর্তবানিষ্ঠা, কশ্িষ্ঠিতা, কার্যা-নৈপৃণ্য, তেছন্ষিতা এইগুলিই 
উনবিংশ শতাকীয় সভাতা'র মুর উপাদান-_এইগুলিই শাস, আর, ইংরাজদিগের নায় চট্ুল- 
ধরণের চাল্‌ চোল্‌, ইংরাজঙ্গিগের ন্যায় জন়্ালে-জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের ন্যায় রক্ত 
চলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটা সাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ, এইগুলিই ছোবড়া ; এই ছোবড়াগুলিই 
সাহেবিআনার প্রশ্ধান সম্বল। তাই আমরা বঙ্গি যে আর্ব্যামি এবং সাহেকিআনা দুইই এপ্পিট- 
গপ্পিট-এ বলে আমায় দ্যা ও বলে আমায় দ্যাথ্‌। 

কেহ মলে করিতে পারেন যে, ইংরাজেরা যে কোনো প্রণালীতে যে কোনো কার্য করে, 
বাঙ্গালিরা সেই প্রপালীতে সেই কার্য করিলে তাহাতেই তাহাদের সাহেবিআানা হয় : তাহা 
হদি কেহ মলে করেন- -সেটি ঠাহার বড়ই ভুল! কেমলা তাহা হইলে এইরাপ দাঁড়ায় যে, 
ইর়োজেরা যেহেতু ইংরাজি লিখিবার সময় বামদিক হইতে ডাহিনদিকে লেখনী চালনা করে 


ঠক সাখথেহে ৪ 


৫০ ধবন্ধ সংগ্রহ 


এই ফানা বাঙ্গালিদের উচিত যে. তাহারা বাঙ্গালা লিখিবার সময় ডাহিনদিক হইতে বামদিকে 
পারসীক ধরণে লেখনী চালনা করেন ; নহিলে যেন তাহাদিগকে সাহেবিআনা-দোষে লিপ্ত 
হইয়া পড়িতে হইবে! ফলে এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে, ইংরাজদিগের যে কোনো 
রীতিনীতি বা যে-কোনো আচার বাবহার বাঙ্গাজিদের মধো প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাই সাহেবিআনার লক্ষণ। ম্যাকস মুলার ভষ্টের এ কথা বদি সতা হয় যে ইরোজ 
বাঙ্গালি ফরাসীস প্রড়ৃতি সক্দ 'আর্ধা জাতিই গোড়ায় একজাতি ছি, তবে ইংরাক্- 
বাঙ্গালি জাতি-্বয়ের মৌলিক আচার-পদ্ধতি যে একই ধীচা'র হইবে-_তাহা তো হইবারই 
কথা ধরং তাহা না হওয়াই বিচিত্র ; তবুও যদি এ বিষয়ে কাহারো মনে কোনো প্রকার 
গন্দেহ থাকে তবে বক্ষামান দুইটি উদাহরণ শুনিলে, সে সন্দেহ তাহার মন হইতে তৎক্ষণাং 
দূরীভূত হইয়া যাইবে। 

প্রথম উদাহরণ, -_- বন্ধুগগের সম্নিলন-কালে ইউরোপীয়দিশের মধ্যে যেরপ কর- 
নিঙ্গাড়নের (818254/1-এর) প্রথা প্রচলিত আছে আমাদের মধো যে. সেরূপ নাই, বা 
ছবি লা. তাহা নহে . কাজিদাসের বিজ্রমোকমীর প্রথম খটনাটিতেই দেখিতে পাওয়া যায় 
ঘে. পরুয়যা ইজপুরী হইতে মর্জলোকে প্রত্যাবর্জনের সময় পথিমধো যখন চিত্ররথ-পন্ধব্র্ধের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল. তখন উভয়ে স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ পূরক পরস্পরের 
হস্ত নিপীড়ন করিলেন। 

দ্বিতীয় উদাহরণ--. বিবাহোদাত বর-কন্যার বয়সের বাবস্থা ইউরোপে যেরূপ আমাদের 
দেশেও পৃর্রে সেইরূপ ছিল , তাহার সান্্ী-_মনুর বিধানে পুরুষের ৩০ বংসর বয়ঃক্রম 
এবং কল্াযার বারো বংসর বয়ঃক্রম বিবাহের উপযুক্ত বয়স। এখানে ইহা বলা বাহ্ছলা যে. 
আমাদের দেশের বারো বৎসর ইংলশ্ের পোনেরো বৎসর অপেক্ষা বেশী বই কম নহে। 

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপ এবং 'ভারতবষ উভয়েরই মধো এরূপ কতকগুলি 
মৌলিক আচার বাবার রীতি-নীতি প্রচলিত মাছে যাহা আযাক্কাতি মাক্রেরই সাধারণ 
সম্পর্থি-.একা কেবঙ্গ ইংরাজদের নিজস্ব সম্পন্থি নহে : সে গুলিতে--কি ইংরাজ-_কি 
বাঙ্গালি-_কি করাসিস্‌-- সকলেরই তুলা অধিকার . কাছেই সেগুলি সাহেবিআানার উপকরণ 
ধলিয়া গৃষ্ঠীতি হইতে পারে না। তা ছাড়া, তদশেক্ষা ব্যাপকতর এরাপ কতক-গুলি বিষয় 
আছে যাহাতে আর্যানার্ধা সকল জাতিরই সমান অধিকার-- যেমন অনুযাত্ব, জ্ঞান, ধম্ম ইত্যাদি; 
কাছেই এ-গুলিও সাহেফিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। একজন অতিবৃদ্ধ 
টোলের ভট্টাচার্য হয় তো মনে করিতে পারেন যে, ইংযাজি বিদালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা 
সাহেবিআনারই সামিল . কিন্তু ঠাহার সে কথা কেনো কাছের কথা নহে ; এটা অন্ততঃ 
ঠাছার জানা উচিত যে, সক্ল-প্রকার জান-চক্চাতেই সকল জাতিরই সমান অধিকার ; 
--ই্ান এবং বন্ধ জাতীয়শৃঙ্খলের বন্ধন হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করে। পৃকার্তিন 
ববীক্ছাতি যে, মিসরীয়জাতির নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল, __-তাহ! বলিয়া তাহারা কি 
মিসরী হইয়া গিয়াছিল? পাদ্বীজনের। যে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন __তাহা বলিয়া তাহারা 
কি বাঙ্গালি ছইয়া যান? সানু উইলিয়ম জোন্ল যে, কেখনো দেশের কোনো ভাবাই শিক্ষা 
কারিতে বাকী রাখেন নাই--তাহ! বলিয়া তিনি কি স্বজাতির পদবী হইতে ভিলমাতগ বিদাত 
হইয়াছিলেন। স্বর্ণ যাহা--.তাহা! সফল্দ দেশেই সমান---কেবল স্বর্ণের অলক্কার দেশ-ভেদে ভিন, 


আহি এবং সাহেবিআনা ৫৯ 


প্রযুক্ত তাহার ভাববাঞ্তক ভাষা দেশ-ভেদে বিভিন্ন। বিভিক্প দেশের বিডি ভাষা-জ্ঞনেয় বিভিন 
পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। জ্ঞান ইংরাজীও নহে---বাঙ্গালিও লহে--ংস্কৃতও নহে, জ্ঞান 
জ্ানই। বাহার ভাণ্ডারে রৌপা আছে তাহাকেই আমি বলিব- ধনী ; তা সে সিলিঙ্ বেশেই 
থাক্‌, আর আদুলি বেশেই থাক্‌, যে-কোনো বেশেই থাক্‌, তাহাতে কিছুই আইলে যায় লা। 
লিলি অপেক্ষা আদুলি আমাদের দেশে সমধিক বাবহারোপযোশী-_ ইহা খুবই সতা : কিন্ত 
তাহা বলিয়া আমাকে যদি কেহ এক রাশ সিলি দেয়- তাহা কি আমি লইব না অবশাই 
লইব-_দৃই হাত পাতিয়া লইব-_লইতে ছাড়িব না ; কিন্তু লইয়াই টাকশালে দৌড়িব , -- 
ও সেখানে সেই শিলিঙগুলি দিয়া মনের সাধে টাকা আদুলি সিকি গড়াইয়া লইব ; তাহার 
বাটা ফত লাগে লাগুক সে জনা কাতব হইব না। ইংরাজেরা কি করে? আমাদের দেশের 
কাচামাল ধূলিবাশির ন্যায় ঝাটাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহা দিয়া স্বদেশের বাবহায়োপযোগী 
কত কি নৃতন নূতন অপূরর্ধ সামগ্রী রচনা করে, আমরা যদি তেমনি তাহাদের পুঁথি হইতে 
বৈহ্হানিক তত্ব সকল সংগ্রহ কবিয়া সেই উপাদানগুলিকে স্বদেশীয় ভাষার ছঁচে ঢালিয়া 
দেশোপযোগী করিয়া লইতে জো পাই তবে সে সুবিধাটি আমরা ছাড়িব কেন? ফল কথা 
এই যে, আন কর্তব্যনিষ্ঠা, কার্যা-নৈপূণ্য, তেজন্থিতা, এই সকল মনুষ্যোচিত গুণ জাতি- 
বিশেষের বা বাক্তি-বিশেষেব একচেটিয়া পণাপ্রব্য হইতে পারে না; এ গুলির প্রতি হত্ত 
প্রসারণ করিবার অধিকার সক জাতীয় সক মনুষ্যেরই সমান , আন-উপার্জনের জনা 
₹বাক্ধি শিক্ষা কোনো গতিকেই সাহেবিআ্ানা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু তান, 
উপান্ত্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতস্ত্র, আর বাণাকে পাপা বিবার জন্য অথবা দারাকে 
ডিয়ার বলিবার জনা ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র! জঞান-উপার্জনের ছানা ইংরাজি শিক্ষা করিলে 
লোকে মানুষের মতো মানুষ হয়, ; ঢ৬-উপার্ঞনের জনা ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে 
বনমানুষেব মতো মানুষ হয় , -_ দুয়েব মধো এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 

পৃবের্ধ দেখিয়াছি যে, যে সকল বীতিনীতি আচার-ব্যবহার সমস্ত আর্ধাজাতির সাধারণ- 
সম্পত্তি সাহেকিআনার উপকরণ-গুলি তাহার তিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না, 
এক্ষণে দেখিলাম যে, জ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি মনুষোধ্ের সার উপাদান যাহা মনুষাজাতির সাধারণ 
সম্পন্ধি তাহার ভিতরেও সাহেকিআনার কোনো প্রকার উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে 
না। তবেই দীড়াইতেছে যে, ইংরাহৃদিগের এরূপ-কতকগুলি বিশেষ রকমের হাব-ভাব আকার- 
প্রকার ভাব-ভঙ্গী, চাল-চোল্‌ যাহা আর্ধগণেরও সাধারণ সম্পত্তি নহে, আর, মনুষ্য-জাতিরও 
সাধারণ সম্পত্তি নহে- সেই গুলিই সাহেবিআনার উপকরণ। এই তো গেল উপকরণ, 
সাহেবিআনার প্রকরণ কী যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে ; 
কী? না অনুকরণ পূর্বোক্ত উপকরণগুলি শেষোক প্রকরণের নধা দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া 


* এই সুযোগে ফাকতালে একটী কথা বলির লই ; -_ ইংরাতী ভাষার বাঙ্গালা অনুষাদ-কালে 
অনেক লেখক কিনুত-কিযাকার নুতন এক তযো ভাষা গড়িয়া তোলেন-_ এইটী বড় দোষের কথা। 
আমরা তাই ““ [শত 101111601) 9971 0৬৩0 11” এই বচনটীর অনুধাদ করিতে হইলে এইয়াপ 
অনুষাদ করি যে, মৌখিক শঙ্ষ বাকোর প্রাণ বধ করে, আন্করিক ভা বাকো প্রাণদাদ করে ; অচেং 
এপ দ্দসুরাদ করি না যে, “অক্ষর বধ করে ও আহা! জীবন-দান করে৷” “বিগ রাজ্য পরিকট” 
এয়াশ ধরণের অনুষাদ শুনিলে আমাদের গাছে জর আইসে! 


4৩ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


বাহির হইলে তাহাফেই আমরা বলি--সাহেফিতানা | এমতে দীঁড়াইতেছে যে, অনুকরণই 
মাহেবিআনা-য়োগের মূল-সূতর। 

অনুকরণ কেবল একটা দিক-বিদিকৃ-শুনা অন্ধ চপলতা--_.তাহার ভিতরে কোনো পদাথ 
নাই। অলেক সময় অনুকরণের এটা মলে থাকে না যে, “যার যা তারে সাজে, অনো তাহা! 
গাঠি বাজে” তাই সে প্রায়ই বিস্মোল্লায় গলদ্‌ করিয়া বসে ; প্রায়ই সে ভাল মনে করিয়া 
একটা কাজ করিতে বায়--করিয়া বসে একটা বেতালা বেসুরো বেমানান কিন্ুত কিমাকার 
কাণ্ড * হিন্দু সন্তানের (28086) ইস্কোএআর পদধা ইহার একটি জাজ্বলামান উদাহরণ, 
ইউরোপের মধ্যম-্লন্দের শান্রঅনুসায়ে ইক্ষোএার পদবী সাধারণ লোক-জনের পদবী 
অপেক্ষা এক ধাপ ট্রঙ্চে অবস্থিত। ব্রাক্মাণের নীচেই যেমন কায়ঙ্থ--নাইটের নীচেই তেমনি 
স্কোএজার। ইউরোপের মধাম-অন্দে নাইট খন ঘোড়ায় চড়িবার উপক্রম করিতেই-_ 
ইক্ষোএজার তখন ম্নেকাব ধরিতেন : নাইট যখন দ্বন্থ-যুদ্ধে যাত্রা করিতেন-_-ইক্ষোএআর 
তখন তাহার সাজ-সজ্জা বহন করিতেন , ইহাতেই ইক্ষোএআর পদবীর এত মান-মর্যাদা! 
শুধু যে কেবল ইংরাজদেন মধোই এরূপ তাহা নছে, আমাদেব দেশের মানাগণা শ্রেণী-বিশেষের 


* এই প্রসঙ্গে মহামানা সভাপতি ভ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় একটী অতি সরস গল্প বলিলেন-__ 
সেটা এই , একজন পরীগামের কবিরাজ তাহার একটী ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার হাতের 
একজন বোলীফে দেখিতে খোলেন। রোগীব হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন “নাত়ীতে কিক বসাধিকা 
গেখিতেছি-_পথখ্যবিষয়ে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার তো কোনো অনাথাচরণ 
কর নাই?” রোগী বঙিল "আপনি যেরপ বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন আমি সেই কপই করিয়াছি_- 
তাহার একচুলও এগিক ওদিক হয় নাই,” কবিরাজ বলিলেন “তোমার হাতটা দেও-দেখি--স্ার 
একবার দেখি”---হাত দেখিয়া বলিলেন 'সতা বল দেখি তুমি ইচ্ষবস ভক্ষণ কবিয়াছ কি না?” 
যোগী বলিল "আপনি ঠিক আচিয়াছেন-_জামি যথা থই ইক্ফুবস ভক্ষণ কবিয়াছি,”' কবিরাজ বলিলেন 
“তোমার নাড়ী দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছি- এরূপ কার্ধা আর যেন না হয়” । কবিরাজেব এইরূপ 
অসধার়ণ নাড়ী-্ঞান দেখিয়া বাড়ি শুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল এবং সকলেই তাহাকে ধনা ধনা 
করিতে লাপিঙ। কবিরাজ ছাতর-সমভিব্যাহারে স্বণৃহে প্রতযাগমন করিবাব সময় পথিমধ্যে তাহার ছাত্রটা 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কজিলেন যে, “কবিরাজ মহাশয়, পুঁথতে কোথাও তো এজপ লেখে না যে, শাড়ী 
দেখিয়া কে কি খাইয়াছে না-খাইয়াছে তাহার উপলবি সত্তবে . আপনি তবে নাড়ী দেখিয়। কেমন 
করিয়া ইচ্ছু তক্ষণের ব্যাপায়টা অনুমান করিলেন- সেইটী আমাকে বুঝাইয়া বলুন?" কবিরাজ বলিল 
"বাপু! এনে আর বুঝিজে না। রোগীর ঘরের চাবিদিকে আকের ছিব্ড়! পড়িয়া আছে দেখিলাম__ 
দেখিয়া তাবিলাম যে, সে খরে আর কে আক খাইতে যাইবে--রোগীরই এ কাছ। এখন বুঝিলে?" 
ছা বলিল “এই বই না? এতে আমিও পারি। কবিরাজ মহাশিয়--এবারে খন আপনি রোগী দেখিতে 
যছিবেন তখন যোগ নির্শরেয় ভারটা আমায় উপর সমর্পণ কবিবেন।”" কবিরাজ তাহাতে সন্ত 
হইলেন। ছাতরটি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সেখানে এক ঘর লোক বসিয়া আছে-_ 
ইহা দেখির তাহার উৎসাহ্যনল ছিন্উণ প্রত্থলিত হইয়া উডিজ , সে রোগীর নাড়ী দেখিতেছে আর 
ধরের চারিদিকে নেহাত করিতেছে--'আকেয ছিবড় হা জার কোনা খাঙা-সামতীয় কোমে৷ বিদশনিই 
খুঁজিয়া পাইিতেছে লা। অবশেষে চৌকাটের কাছে কতকগুল! পাদুকা পড়িয়া আছে দেখিয়া মলে তাবিজ 
“এতবণে ঠিক্‌ পাইলাহ।” আর ততই রোগীকে বঙ্গিজ “তোমার নাড়ীয় গতি যেরাপ দেখিতেছি-. 
বিচ্ছমাই তুমি পাজ্কা তত্মল করিয়াছ তাহাতে সঙ্গেহ আত লাই ইহা গুনিয। রোগীর বাড়ির লোকের 
তাহাকে উত্তব-অব্যম-রাশে পাদুকা তক্ষণ করিয়া বিদায় করিল। জনুকরণের অইয়াপই বিপরীত গতি 


আব্যামি এবং সাহেবিআনা ৫৩ 


মহোও নাহিটের সেবক ইক্ষোঞ্আর পদবীর ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবক দাস পদযী বহুকাল হইতে 
প্রচলিত রহিয়াছে । তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সজ্জান কায়স্েরা আপনাদের 
পদবীয় সংশ্রাব হইতে দাস শব্জটি উঠাইয়া দিয়াছেন---খুবই ভাল করিয়াছেন তাহাতে আর 
সন্দেহ মানত নাই; কিন্তু তা'ও বলি--একটা উপসর্পকে তাহারা এক দ্বার দিয়া বাহির করিয়া 
নিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর-একটা উপ্পসর্গকে কোন্‌ যুক্তিতে তাহারা আর এক দ্বার দিয়া 
ঘরে ঢোঝা'ন্‌---এইটিই আমার জিজ্ঞাস্য! শ্রাক্মণের খালি চরণের পদধূলিতে যীহারা ডরা'ন, 
নাইটের বুটমণ্ডিত চরণের পদধূলি দিয়া কোন লজ্জায় তাহারা ললাটে ভিলক কাটেন-_ 
এইটিই আমি বুঝিতে চাই! শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মাণের গাড়, গামছ্ছা বহন করা যদি এতই নীচ কার্য 
হইল, তবে শ্লেচ্ছ লাইটের রেকাব ধরা এবং বুট পরিষ্কার করা! বড় যে একটা ভন্রজনোচিত 
কার্ধা তাহার প্রমাণ কি ফল কথা এই যে, “যার যা তারে সাজে”-_ইক্ষোএআর পদবী 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাক্তকেই সাজে, দাস পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দু সম্তানকেই সাজে : কিন্তু 
অন্যে তাহা লাঠি বাজে-_শ্রেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরণ কার্ধ্য হিন্দু সন্তানকে লাঠি বাজে, 
হীদেন ব্রাহ্মণের পদধূলি ললাটে লেপন ইংরাজ সন্তানকে লাঠি বাজে।* এইটি না ধুঝবিবার 
দকুণ অনুকরণ-রাপী চঞ্চল হরিণ দত্তহীন নখহীন ঝিমন্ত দেশী নেকড়েবাঘের হস্ত এড়াইবার 
জনা প্রতাহই নৃতন নৃতন ফন্দি বাহির হইতেছে অথচ দত্ত-নখ বিশিষ্ট জলজ্যান্ত বিলগাতি 


* [৪141 উপাধিতে যাহাবা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পান--বাধু উপাধি তাহাদের দু'চক্ষের বিষ! ইংরাজ 
কেবাণীপতি বাঙ্গালি কেবাণীগিগকে বাবু বঙ্গিয়া সম্বোধন করে-_এই খেদে তীহারা বাবু শব্দের প্রতি 
এত বীতবাগ! তাহারা এতই যদি সৃজ্চশ্মী যে সাহেষেবা বাবৃ-শঙ্ের অপব্যবহার করে বলিয়া গেই 
থেছে ক্াহারা বাব্‌-শব্দকে আপনাদের নামের কাছ ঘেঁসিতে দিতে নারাজ, তবে দেশগ্ুদ্ধ লোক ষে 
বাঙ্গালির গায়ের হ্যাট কোটকে ফিরিঙ্গি পৌষাক্‌ বলিয়া খোঁটা দ্যায়, তাহায় বেলায় তাহাদের সে 
সক্ধয চর্ম কোথায় থাকে? তা'র বেলা দেশগুদ্ধ লোকের লাঙ্না তাহারা গায়ে পাতিয়া লইবেন 
শ্াহাও স্বীকার তবুও বিলাতি পরিচ্ছদের মায়! প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পাড়িবেন না--এ যা তাহারা 
বলেন এটা কিরূপ কথা? এক যাত্রায় পরথক ফল হয় কেন? ইংরাজ কের়াপী-পতিগিগের মত-ই 
কি তাহাদের সব্বারাধা লোকমত [7৮৫ পেসাঃসো 1 দেশ শুদ্ধ লোকের মত কি লোক-মত নহে? 
দিশী সাহেবেরা যাহাই, বুঝুন্‌ না কেন-_ বিলাতি সাহেবেরা (১4৮ পেধ79গ) বলিতে আপনাদের 
দেশের লোক-মতই বোঝেন ; তা ছাড়া, ভিন্ন দেশীয় লোকের মত (বিশেষতঃ ভিন্ন দেশীয় 
কেরাণীপতিদিগের মত) ইউরোপীয় কোনো স্ভ্যজাতির মধো লাক মত বলিয়া সমাদূত হওয়া না 
হইবেও না। ইংরাজদিগের মধ্যে এমনও তো দেখিতে পাওয়া যায় যে, বচসা-কালে উচ্চ পদবী 
লোক নীচের লোককে কঠোরভাখে 5/ বলিয়া সম্বোধন করে, যথা ; __ 08 1704 90811011895 
গা 5৮ ত/০28105 লাম যদি বলেন যে, খান্সামাকে ধমক দিবার সময়েও লোকে 31 শব্দ 
উচ্চারণ করে- অতএব 9৮ উপাধি অস্ভীব লজ্জাম্পদ উপাধি-_ফের় যি আমাকে কেহ ও। উপাধি- 
যু শিরোনাহায় প্র লেখে তবে তাহার নামে আমি লাইবেলের মোকচ্দমা জানিব”- তবে লোকে 
তাহাকে কি বঞ্গিবে? আসজ্‌ ক্চা এই যে, খান্সামাকে 94 যলাতেও 9ম উপাধি কাডিয়া হায় না, 
আর, কেস্কাপীকে বাধ বলাতেও বাবু উপাধি কাচিয়া যায় মা। বাবু শঙ্দের মূল বড়া আর কিছু 
না. সপ শব্দ হইতে যেন 97 হইয়াছে---বাবা শব্দ হইতে তেসলি বাধ হইয়াছে । কার সানী... 
হিশ্স্থানীয়া যখন তখন বাব! অর্থে বাবু শঙ্জ বাবহার করিয়া থাকে। 98৩ শন্দেযর অর্থ বাষা বই 
আর কিছুই না, আর. ওন শব্দ 38 শব্দেরই জপত্শে। এছাপ, এ শব এবং বাবু শব্দ উভয়েরই 
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রাজ-বাখটা'কে খয়ে চঢোকাবার জনা লালায়িত। বঙ্গীয় নব্য আর্ষোরাও আবার তেমনি-_ 
যার যা তারে সাজে এ বোধ তাহাদের মূলেই নাই , এ বোধ তাহাদের নাই যে, গেরুয়া 
বসন উদ্গাসীনবেই সাজে গৃহীকে সাজে না : মাথায় টিকি ত্রাক্মাণপণ্ডিতকেই স্জ-_বিষয়ী 
ব্যক্তিকে সাজে না, রুদ্রাক্ষমালা শান্ত বা শৈব'কেই সাজে আর কাহাকেও সাজে না; 
তাহারা দেশপুদ্ধ সকল সম্গ্রগায়ের সকল বেশ নির্বিশেষে অনুকরণ করিতে প্রস্তুত-_- যেহেতু 
তাহারা সাকর্ততীনিক আর্ধা!!! এইয়াপ দেখা যাইতেছে যে, অনুকরণ- _আর্ধাথি এবং 
সাহেবিআনা উদ্চয় রোগেরই একটি সাধারণ উপসর্গ । 

অনুকরণ কী? না দেখাদেখি কার্ধা করা! সাহেবদের দেখাদেখি কার্যা করা'র নাম 
সাছেকিজানা। সাহেবদের দেখাদেখি যাঙ্গালিবা কী করেন? যাহা করেন তাহা বুঝাই 
যাইিতেছে,__বাহ আকার প্রকার ভাবভঙ্গী চাল্চোল্‌ কথাবার্তার ০€ এইগুলিই চক্ষে দেখিবার 
সাম্রী- তাই, এইগুলিই একজনের দেখাদেখি আর একজন চট আদার করিতে পারে-_ 
যাঙ্গার্লিরা তাহাই করেন। কিন্তু মনুযোর আভাম্তরিক ভাব এবং চরিত্র একজনের দেখাদেখি 
আয় একজন আদায় করিতে পারে না--কেমন করিয়াই বা পারিবে? যাহা চল্ষে দেখা যায় 
না তাহা একজনের দেখিয়া আর একজন কেমন করিয়া শিথিবে? সেকৃস্পিয়রের হাতের 
গ্লেখা সকলেই অনুকরণ করিতে পারে কিন্ধ সেক্স্শিয়রের কবিতব রসের অনুকরণ ইংরাজি 
সাহিতোর সব্বপ্রধান 14 & চুড়ামণিবও অসাধ্য। সেক্স্পিয়রের হাতের লেখা প্রতাক্ষের 
গোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্তাধান , আর. সেক্স্পিয়রের অস্তনিহিত ককিত্বরস 
প্রতাক্ষের অগোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্ু-বহির্ভূত। কলেও এইরূপ দেখা যায় 
যে, কালিদাসও সেক্স্পিয়রকে অনুকরণ করিয়া দেশী সেকৃস্পিয়র হ'ন নাই, সেকৃস্পিয়রও 
কালিদাসকে অনুকরণ করিয়া বিলাতি কালিদাস হ'ন নাই : নেল্সন্ও নেপোলিয়নকে অনুকরণ 
করিয়া জলপথের নেপোলিযন হ'ন নাই, নেপোলিয়ন্ও নেল্সনকে অনুকরণ করিয়া 
স্বলপখের নেল্সন্‌ হ'ন নাই , বামমোহন বায়ও লিউথরকে অনুকরণ করিয়া দেশী লিউথর 
হ'ন নাই--.লিউথরও রামমোহন বায়কে অনুকরণ করিয়া বিলাতি রামমোহন রায় হান নাই। 
যা'র যা তারে সাজ্ধে--সেক্স্পিয়রের কবিত সেক্স্পিয়রকেই সাছে, কালিদাসেব কবিত্ব 
কালিদাসকেই সাজে (সুবিখ্যাত 50150 তাই বলিয়াছেন, '91910গলরঘত তত লা] 
১ 07900 0% 11৮5 910৫ এ 519০9৩8৩ সেক্স্পিয়র পড়িয়া কোনো জন্মেই কেহ 
সেক্স্পিয়র হইতে পারিবেন না) . নেশোলিয়নেব যুদ্ধ-কৌশল নেপোলির়নকেই সাছ্ে, 
নেঙ্সনের যুদ্ধ কৌশল নেল্সন্কেই সাজে ; একজনের অনুকরণ আর একজনকে সাজে 
না- একজাতির অনুকরণ আর এক জাতিকে সাজে না। 189 কে সাড়ী পরা সাজে না; 
(কোনো বঙ্গ কবি যদি মহারাড-হংসের (5*89-এর) কণের সহিত রাপসীর কঠের তুলনা 


মুল অর্থ হখন একই প্রকায়, তখন বাঙ্গামি সাহেবের়া কোন্‌ যুক্তিতে ৪1 উপাধিকে সবের সোপান 
এবং বাধু উপাধিফে পাতালের সৌপান বলগিয়। স্থির সিদ্ধান্ত করেন-- বুঝিতে পারি মা। আহাদের 
কুছ বৃদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, মান্ডাযীন উপাধি চীনকেই সাজে আর কফোনোজাতিকেই সাজে 
না, সেখ উপাধি মুসল্ধানকেই সাফ ব্রাক্ষণপঞ্িতকেও সাজে না-_পাঁদবি সাহেবকেও সাঁজে না; 
বাবু উপাধি সাত বাঙালিকেই সাঞ্ে--ইংরাজকে সাজে না; বম উপাধি ইংযাজকেই সাজে 
বাঙ্জালিকে লাঙ্ে না। 


আধ্যাি এবং সাহেবিআনা ৫৫ 


দেন, তবে তাহারই নাম সরক্বতীকে পৌন পরানো) : পল্স-সমুপালের আগায় গোলাপ কৃ 
সাজে না, গোলাপের ডালে পদ্ঘ-ফুল সাজে না,__যাহ! সাজে না তাহা আপনার গানে 
বলপৃকর্কি সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ । 

অনুকরণ যে কাছাকে বলে সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাকাবায় করিবার প্রয়োজন 
দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অনুকরণ যে, কাহাকে বলে না. সে বিষয়ে যংস্বঙা একটি কথা 
এখনো আমাদের বলিবার আছে- সেটি এই যে, আদর্শের প্রতিকৃতি অনুফূতি শব্দের বাচা 
নহে। মনে কর দুই জন চিদ্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন, আর মনে কর যে, 
প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন ; সেই অঙ্থিত চিত্রটি দেখিয়া 
খ্িতীয় চিত্রকরের মনে একটি অ্ভুতপূবর্ধ ভাবের উদ্বোধন হইল ; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় 
চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিবাক্ত করিতে গিয়া প্রথম চিত্ররটির অবিকল অনুরূপ 
দ্বিতীয় একটি চিত্র তাহার হস্ত দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরাপস্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা 
বলিতে পরি- আদর্শ, এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি-_ তাহার প্রতিকৃতি ; 
এ ভিন্ন দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না : তাহা না বলিতে পারিবার 
কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুই জনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন 
হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে, তা বই--একটার দেখা-দেখি আর একটা তাহার 
সমান হইয়া গঠে নাই : একটার দেখাদেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন 
কাজেই একটা আর একটার অনুকৃতি বলিয়া সংজ্িত হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন 
যে. দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্রহইতে ভাব লইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিন্রটি উৎপাদন 
করিয়াছেন__তবে আর কেসন করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকতি নহে? 
ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে সের়াপ 
করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না-_ 
কেমন করিয়হি বা পারিবে? ভাব তো আর আকাশব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে যে, তাহাকে 
একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া আরেক স্থানে রাখিতে পারা যইিবে : ডাব মানসিক পদার্থ-_ 
আকাশের মধা দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সন্ভবে না। অতএব, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্ত 
হইতে ভাব লইয়াছেন, ইহার অর্থ এরাপ না যে. প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা 
দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতরে 
পূরিয়াছেন; উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে. প্রথম চিত্রটি দেখিবা-মান্র দ্বিতীয় চিত্রকরের 
মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল--বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না কিন্তু অন্তর 
হইতে ভাবের উদ্বোধন হইল ; _ তাহার অন্তরে যাহা প্রসপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল; 
যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকসিত হইল, 'বাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহই অভিবাক্ত হইল, কাজেই 
ভ্াব-গ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু-আর বাহির হইতে ভাব-গ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর 
হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এই জন্য, উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপৃবর্ব আদর্শের 
অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত হয়, তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভি অনুকৃতি- 
শকের বাচা হইতে পারে না। এক নেপোলিয়নের দৃষ্টান্ত যখন শত সহশ্র ফরাসীস্‌ সেনা 
তোপের মুখে ভরাক্তীর্ণ সেতু অভিবাহন করিয়া শক্রদের উপরে জয়লাভ করিল, তখন তাহাতে 
ইহাই প্রমাণ হইল যে, যেমন নেপোলিয়ন--তেনমনি তাহার ফরাসীস সৈনা ; সে সৈনা সম্বন্ধে 


রতি হবিক্ধ সংখ্রহ 


এরাপ কলা যাইতে পারে না যে, তাহারা নেপোলিয়নের দেখাদেখি সেই মুহূর্তেরই ভূঁই- 
ফৌড় ধীর ; এ তে! দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, তাহারা গোড়া হইতেই বীর : যে 
বীরভাব গোড়া হইতেই তাহাদের অন্ুঃকরণে পুঁজি করা ছিল, নেপোলিয়নের দৃষ্টান্ত তাহাই 
উদ্বোধিত হইয়া উঠিদ--এই বই আর কিছুই নহে। যেরূপ বীর-্ভাবের বশবপ্তী হইয়া 
নেপোলিয়ন স্বয়ং তোপের মুখে একপদ অগ্রসর হইলেন, সেইরাপ অন্তর্নিহিত হীরভাবের 
বশবতীঁ হইয়াই তাহার টৈনোরা তোপের মুখ শত পত অগ্রসর হইল ; নেপোলিয়নের 
দেখাদেখি তাহারা তাহা করেও নাই--করিতে পারিতও না ; কেন না. তাহারা খন তোপের 
মুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন নেপোলিয়নের আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী নকল করিবার অবকাশ 
তাহাদের কোণায়! নেপোলিয়নের সৈনোরা যদি নেপোলিয়নের ধরণে ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে 
হাত দিলা সমাহিত-ভাবে দাড়াইত, নেপোলিয়নের ধরণে চাপ-চাপ নস্য লইত, নেপোলিয়নী 
ঢঞ্ডের কোর্তা পরিত, তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত যে, তাহারা নিজের কোনো আন্তরিক ভাবের 
আবেগে না--খালি কেব্দ নেপোলিয়নের দেখাদেখি কার্ধা করিতেছে : এইরূপ কার্ধাই 
অনুকৃতি শব্দের বাচা। এর'প অনুকৃতি পরায়ণ সৈনাদিগের কোনো কার্ধোর মধোই বীরত্বের 
প্রতিকৃতি সহত্র খুঁজিলেও পাওয়া যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে, আ্ান্তরিক ভাবের 
পুঁজি হইতে যে কার্যা উৎসারিত হয়, তাহা দৃষ্ট-আদর্শের অবিকল অনুরূপ হইলেও তাহা 
অনুকৃতি শব্দের বাচা হইতে পারে না- তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচা। অন্তুরে ভাবের খাকুতি 
এবং বাহিরে চটক এই পিতা মাতা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম জনুকৃতি। 
মেটামুটি সংক্ষেপে বলিতে হইলে--ভাব-মুলক কার্ধা দি আদর্শের অনুরূপ হয়, তবে তাহা 
প্রতিকৃতি শব্দের বাচা, ম্বার, ভাব-শুনা কার্য যদি থা দৃষ্টং তথা লিখিত ভাবে কৃত হয় 
তবে তাহাই অনুকৃতি শব্দের বাচা। অনুকৃতির ললাটে এই বাকাটি ছাপ দেওয়া আছে যে, 
1.1 1011010 মৌখিক শব্দ-_বিনাশের পথ ; এবং প্রতিকৃতির ললাটে এইরূপ ছা'প দেওয়া 
আছে যে 59711 &/৮৩) 1110. আন্তরিক ভাব জীবনের উৎস। মূলেই ধাহার সুরবোধ নাই 
তিনি যত বড়ই ওস্তাদের নিকটে গান শিখুন না কেন-_শিখিবার মধো তিনি কেবল ওস্তাদের 
মুদ্রাদোষটিই শেখেন--যেহেতু তাহা তাহার চক্ষের প্রতাক্ষ বিষয় ; সুর-বোধ যদি চক্ষে 
দেখিবার বন্ত হইত তবে ওস্তাদের দেখাদেখি যেমন করিয়া তাহার মুদ্রা-দোষ জন্মিয়াছে তেমনি 
করিয়া তাহার সুরবোধ জল্মিতে পারিত। একজন উদ্যানের মালী দিবা-রাতি ফুল লইয়া 
নাড়াচাড়া করিতেছে অথচ ফুলের সৌন্দর্য; যে, কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে হয় 
তো জ্ঞানে না; একডন কবি কোনো একটি ফুলের হয় তো নামধাম কিছুই জানেন না-_ 
অথচ ফুলটি দেখিবামান্ত তিনি হয় তো তাহার সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া যান ; মাজীটি :" 
করির সেই বিমোহিত অবস্থার ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিলেই কবির সৌন্দর্যয-রস-বোধটি স্থায় 
মলোমধ্যে আকড়িয়া পাইত--তবে পৃথিবীতে আর কবি ধরিত না! অতএব বীরত্বই হট৭্‌, 
রসবোধই হউক, প্ীতিই হউক ভক্তিই হউক, নয়নের অপ্রতাক্ষ অন্ত্ঃকরণের যে কোনো 
ভাবই হউক, তাহাই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহাকে 
অনুকরখের ঝিনুকে করিয়া! কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে কি? 
না সহবাস, দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার গুণে যাহবি অস্তবে যাহা প্রসূপ্ত আছে তাহাই উদ্বোবিত 
হয়, যাহা মুকিত আছে তাহাই বিকসিত ২য়. দাহ প্রত আছে তান্থাই অন্কুরিত হয়। ভস্মে 
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আছুতি দিলে অঙ্মি প্রজ্জবলিত হইয়া উঠে না-_অগ্লিতে আহুতি দিলেই অগ্নি প্রজ্ছবলিত হইয়া 
উঠে। 

এ সম্বন্ধে ফিশু অতীব একটি সারবান্‌ বাকা উদীরণ করিয়াছেন সেটি এই ; --. 10010 
৮৮৩ 08৮ 11891 15211) 5199810 0০ £1৮৩৫। 87811051811 1৮৩ 8087588100 ; 001 100) 
1085 10081 18801) 0 9591) ১৮০ 130008) 8৮৪১ 0৮৩৫) 0181 ৮170) 1৯০ 18811 যাহার আছে 
সে আরো পাইবে একগুণের জায়গায় শতগুণ পাইবে ; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা 
আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে” ; এ কথাটির মূল্য লক্ষ টাকা। তাহার 
সাক্ষী___যৎকিঞ্চিং যাহার সুরবোধ আছে সে ওস্তাদের সাক্রেতি করিলে আরো অধিক 
পরিমাণে সুরবোধ উপাক্ছন করিবে : কিন্তু যাহার মূলেই সুরবোধ নাই সে ওয্তাদের সাক্রেতি 
করিলে উপার্জন করিবার মধো কেবল মুদ্রা-দোষ উপার্জন করিবে---গুণ উপার্জন না করিয়া 
দোষ উপার্জন করিবে। যাহার ঘটে নাই পজি-_-সে যদি ব্যবসা বাণিজা করিতে যায়, তবে 
সে--ধন উপার্জন না করিয়া খণ উপার্জন করিবে ; পৃবের্ব তাহার টাকা না থাকার দুঃখ 
যেমন ছিল-_-আর এক দিকে __ঞ্চণ না থাকার সুখ তেমনি ছিল, সে-সুখটিও তাহার ঘুচিয়া 
যাইবে। অতএব, বাহির হইতে ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে, অস্ত্রে ভাবের পুঁজি 
পৃরর্ব হইতেই সঞ্চিত থাকা আবশাক : বিদেশীয় ভদ্র ব্লীতি-নীতি উপার্জন করিতে হইলে 
স্বদেশীয় ভদ্র ব্ীতিনীতিই তাহার একমান্ত্র গোড়ার বনিয়াদ ; কেন না, জল যেমন জন 
আকর্ষণ করে, টাকা যেমন টাকা আকর্ষণ করে, ভাবের পুঁজি তেমনি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ 
করে, তা ভিন্ত্র, ভাবের খাকৃতি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। 

কি ইউরোপ কি ভারতবর্ষ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যে. মাতার স্নাদুদ্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার শৈশবকাল হইতে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির প্রাণের অভান্তরে 
দিন দিন ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢতর-রাপে বদ্ধমূল হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ করিয়া 
সকল দেশেরই ভদ্রসমাজ্জে সদ্ভাব এবং সদাচারের একটানা শ্বোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হইয়া 
আমিতে থাকে। বাঙ্গালী-সম্ভান যেমন বাঙ্গালা ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে 
শেখেন, তেমনি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক শাস্ত্র অধায়ন না করিয়াও স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি 
মাচার-ব্যবহার চতুর্দিক হইতে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। স্বদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং 
সমাজের ব্যবস্থা-প্রণালী যদি প্রতি ব্যক্তিকেই নিজের প্রযহ্ে গড়িয়া লইতে হইত, তবে 
নাতৃভাষাও কোনো দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত না, আর, ভদ্র সমাজ কোনো দেশে মস্তক 
তুলিতে পারিত না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বঙ্গ সন্তানের শৈশবকাল হইতে অন্যুন আঠারো 
বংসর বয়ঃক্রম পর্যাত্ত শিক্ষা উপার্জনের কাল , সেই মুখ্য সময়টির মধ্যে স্বদেশীয় ভদ্র 
রীতি-বীতি আচার-ব্যবহার যাহাদের মনের অভ্যন্তরে রীতিমত আড্ডা গাড়িতে না পায়”. 
সেই মুখ্য সময়টিতে যাহারা স্বদেশে থাকিয়াও স্বদেশীয় ভালো কোনো কিছুরই মন্ঘাত্যপ্তরে 
প্রবেশ করিতে 'না পারেন, তাহাদের সেই শিক্ষার বয়সটি চলিয়া গেলে, তাহারা যে, কিরাপে 
বিদেশীয় ভন্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিবেন-- তাহা বুবিতে পারা 
সুকঠিন। অতএব ক্রাইষ্টের এ কথাটি অতীব সত্য যে, যাহার আছে সে আরো পায়, কিন্ত 
যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও যায় , তার সাক্ষী--স্থদেশের ভাবা-জ্ঞোন এবং ভদ্্ 
রীতি-নীতির সংস্কার গোড়া হইতেই যাহাদের অন্তকরণের মধ্যে পুরীভৃত আছে তাহারা 
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বিদেশে গেলে সেখানকার সার সার বন্ধী-ুলি আকর্ষণ করিয়া আন্মাসাৎ করেন--.-বিজ্ঞান 
শিল্প কর্তবা-নিষ্ঠা কার্যা-নৈপূণ্য তেজস্ষিতা মহত্ব পরাপুকরণে বিরাগ এইগুলি আত্মসাৎ করেন; 
প্ৰ্য হইতেই ধাহাদের আছে তাহারা আয়ো পা'ন . কিন্ত যীহাদের গোড়া খাঁকৃতি-_স্বদেশীয় 
তত রীতি-নীতি আচার-ব্যবহায়ের মশ্রিপের আন্বাদ যাহারা জানেনও না জানিতে চাহেনও 
না, তাহায়া শিক্ষার্থে বিদেশে গেঙগে হিতে-বিপরীত করিয়া বসেন . যাহাদের নাই তাহাদের 
যাহা আছে তাহাও যায়। তাহাদের আপনাদের দেশের ভদ্রাভদ্বের তুলাদণ্ড যদি তাহাদের 
মনের অতান্তরে বর্তমান থাকিত, তবে তাহা গিয়া তাহারা অনা দেশের ভদ্রাভদ্র তৌল করিয়া 
দেখিয়া-_ষাহাদের পক্ষে যাহ] ভাল তাহাই কেবল তাহারা গ্রহণ করিতেন , কিন্তু সে তুলাদণ্ড 
যখন তাহাদের মনোমধো নাই, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশীয় রীতি-ব্রীতির ভালমন্দ যে 
তাহারা কিরাপে বোধায়ত্ত করিবেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভাব। ফলেও তাই দেখা যায় যে, 
শরপকবৃদ্ধি লুচি বঙ্গীয় যুবক ইংলণে গেলে সেখানকার সু, কু এবং চঙন-সই, এই 
তিনপ্রকার বিরোধী সামগ্রীকে তিনি একাসনে বসাইয়া সু'য়ের অপমান কবেন, কু'য়ের স্পর্ধা 
বাড়াইয়া তোলেন, এবং অজ্ঞানের প্রবর্ধককাচেব মধ দিয়া তিল-প্রমাণ ক্ষুদ্র বিষয়কে তাল- 
প্রমাণ বড় দেখেন।* জ্ঞান-শিক্ষাব জনা তাহারা বঙ্গভূমি হইতে ইঙ্গতভূমিতে প্রয়াপ করেন 
ঢষ্ শিক্ষা করিয়া কাহারা ইঙ্গ হইতে বঙ্গে ফিবিয়া আসেন এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশে 
সাহেকিআনাব সূত্রপাত হইয়াছে এবং এখনো তাহার জেব চলিতেছে । অতঃপর সাহেবিআনা 
রোগেব চিকিৎসায় প্রবৃণ্ত হইয়া অচিরাৎ তাহার একটা গুঁষধেব ব্যবস্থা কবিয়া দিয়া আনুপৃকিকি 
নিষবচ্ছি্ন মনঃসংযোগের যন্ত্রপা হইতে আপনাদিশকে শীঘ্রই অব্যাহতি প্রদান করিতেছি_ 
আপনারা সুস্থির হউন্‌। 

ইতিশ্ঝো বারবার বলিয়াছি যে আর্ধামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই পক্ষে সাম্া- 
পর্ঠী চিকিৎসাই সবিশেষ ফলপ্রদ। “সর্মে সামাং প্রয়োজয়েৎ'__সাহেবিয়ানার ভিতরেই 
সাহেষিআনাব বউষধ জাশিতেছে, এখন তাহাকে নাবিকেলেব শীসের মতো চাচিয়া বাহির করিয়া 
লইতে জানিলে হয়! সাহেবদিশেব আকার প্রকাব ভাবডঙ্গী প্রভৃতি বাহ্য আবরণের ভিতরে 


* বাঙ্গালি সাহেবেরা যে, বাস্তবিকই ইংরাজী তিলকে তাল দেখেন এবং বাঙ্গালি তালকে তিল দেখেন, 
তাহার প্রমাণ সেদিনকার সভান্থলে হাতে হাতে পাওয়া গেল। একজন বক্তা উঠিয়া বলিলেন “মেষের 
চামড়া মেধকে সাজে--বৃকেব চামড়া বৃককে সাজে : বাঙ্গালিরা আগে বৃক হো'ন্‌ তবেই বৃকের 
চামড়া তাহাদের পাতে মানাইবে আগে তীহারা সাহেবদেব মতো তেজী পুরুষ হো'ন তবেই তাহাদের 
গা সাহেবি চদ্ের কোর্ড মানাইবে”__-যেন হাটিকোট তেজস্িতাষ একটি অপরিহার্ধা অঙ্গ। পুরাণের 
তীম়সেন তো আব মেষ ছিলেন না--বকোদধ তিনি বৃকই ছিলেন , তিনি কি ইংয়াজি ঢের কোটি 
পরিতেন। হ্যানিবাল্‌ কি রোমান চগ্চের পরিজ্ছদ পরিতেন? পরানুফরণ তো! আর তেজিয়ান 
হীরপুরুষের লক্ষণ নহে-__তাহা লেজিয়ান্‌ বীর হনুমানেরই লক্ষণ। তাহায় সাত্ধী__ইর়োজিতে ॥1া্ 
(হনুফহণ) বলিয়া হে একটি শব আছে তাহা আপনিই আপনার বীর-বংশের পরিচয় দিতেছে। ইংরাজি 
তিল'কে বারা তাল দেখেন আর বাঙ্গালি তাল্‌কে খাঁহায়া তিল দেখেন তাহাযাই ইংয়াজি তের 
কোর্ধাকে সভাতাব একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া হাদয়ঙ্গম করেন, আর, গোধুয়মান সহজশোতান 
ধুতিচাদয়ের যেমন একতবযো অকৃতিম শোভা তাহার প্রতি তাহারা চক্ষ খাকিতেও অন্ধ।” 


আধ্ামি এবং সাহেবিআনা ৫৯ 


বিজ্ঞান তেঞ্স্বিতা আত্খনির্ভর কর্তবা-নিষ্ঠা কার্যানৈপুণা কর্টিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি 
জাপিতেছে : সেগুলিকে এক কথায় ব্ক্ত করিতে হইলে, তাহার নাম উনবিংশ শতাব্ষীয় 
সভাতা  এইটিই হ'চ্চে সাহেবি উপকরণ-গুলির মাতৃক সন্ত কিনা চাটা দয ; 
এই মাতৃক সতুটি জলে গুলিয়া গুলিয়া ভাহায় তেজ কমানো চাই-_নহিলে তাহা বাঙ্গালিদিগের 
সেবনোপযোগী হওয়া দুষ্ধর। এই উনবিংশ শতাববীয় সভাতার যেরূপ মহত্ত্ব এবং তেজন্বিতা 
তাহাতে পরানুকরণের নীচ তাহার ব্রিসীমার মধ্যে পা বাড়াইতে সাহসী হয় না; তাহার 
সাক্ষী ইংয়াজেরা জর্্মনিদিশের নিকট হইতে দার্শনিক তবুজ্ঞান আদায় করিতে কিছুমাত্র 
সক্ষোচ করিবে না, কিন্ত জন্ধানদিগের কথাবার্তার ভাবভঙ্গী, রকম-সকম, আপনাদের মধ 
চালাইিতে কিছুতেই সম্মত হইবে না ; জর্্মানেরা ইংরাজদিশের নিকট হইতে বাণিজা বাবসায়ের 
বীতি গন্ধতি আদায় করিতে কিছুমান কুঠিত হইবে না, কিন্তু ইংরা্জদিগের আকার-প্রকার 
ভাবভক্জী কখনই আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে প্রাণান্তেও চাহিবে না। ইউরোপের সকত্রিই 
এইরূপ* বাঙ্গালিরা যদি ইউরোপীয়দিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীর প্রতি শ্রাঙ্গেপ না করিয়া 
শুদ্ধ কেবল উনবিংশ শতাব্নীয় সভাতাই তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ 
কবিযা তাহাকে আপনাদের দেশের ছ্াচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গডিযা ল'ন, তবে 
তাহাবা সাহেবিআনা বোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একটা জাতির মতো জাতি হ'ন। তাই 
শ্রামবা বলি যে, উনবিংশ শতাষীয় সভাতাই সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ। 

উপসংহার কালে “মধুরেন সমাপয়েৎ" এই বচনটি আমার মনের সম্মূখে আসিয়া দুই 


* নিতান্ত কাছাকাছি-দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব যেহেতু অনেক অংশে সমান, এই জনা তাহাদের 
মধ্যে বেশ-তৃষাদির অনুকবণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! প্রকৃত পক্ষে অনুকরণ নহে , 
কেননা পৃর্রেই বলিয়াছি যে, সমান মনের ভাব হইতে সমান কার্য অভিবাক্ত হইলে তাহা অনুকৃতি 
শব্দেব বাচা নহে_-তাহা প্রতিকৃতি শব্দেবই বাচা। ইহার দুইটি উদাহবপ দিতেছি , তাহা হইলেই 
এখানকাব এই কথাটিব মর্ম বুঝিবার পক্ষে আর কোনো গোল থাকিল না। “নাচেব উ পয়োশিতা” 
এই ভাব হইতে ইংবাজ এবং ফবাসীস্‌ উভয় জাতিরই মজলীর্ী ঘাগ্রা এবং কোর্ডজদির আঁটা সাঁটা 
সাজ উদ্ভৃত হইয়াছে , উভয় জাতির মনের ভাব এইকপ সমান হওয়াতে ইংবরেজেবা পারিস্‌ ঢ& 
অনুকবণ কবিলে তাহাদের স্বপক্ষে এইরূপ একটি কথা । বলিবার থাকে যে, সেরূপ ঢ& তাহাদের 
নিজের মনের ভাবেরই প্রতিকৃতি । পক্ষান্তরে “নাচের উপযোগিতা” এ ভাবটি বাঙ্গালিদের ঘনে কোনো 
পুরষেই নাই-_এ অবস্থায় বাঙ্গালিরা বদি উহাদের দেখাদেখি এরূপ ঢণ্ডেব অনুকরণ করেন, তষে 
তাহাদের স্বপক্ষে কাহারো এরাপ কথা বলিবার জো৷ থাকে না যে সে ঢঙ্ তাহাদের মনের ভাবের 
প্রতিকৃতি , যেহেতু তাহা অনুকৃতি ভি আর কিছুই হইতে পায়ে না। তেমনি বাঙ্গাজিদেব সন্দেশ 
প্রভৃতি মিষ্টা়_“জল খাবার” এই ভাব হট্টতে উৎপর হইয়াছে (কেননা মিষ্ট দ্রধা জল পিপাসার 
উদ্দীপক) , পক্ষাত্তারে- ইংরাজদের শুকৃনা বিশ্কুট আদি তক্ষা সামগ্রী “মদ খাবার” এই ভাব হইতে 
উৎপর হইয়াছে (কেননা সেইরাপ সামরীই মদের চাটের উপযোগী)। এ অবস্থায়--বাঙ্গালিরা বঙ্গ 
সক্ষেশ আদির পরিবর্তে বিশ্বুট-আদির বাবহার আপনাদের মধ্য চালা'ন- তাহা হইলে তাহা অনুকৃতি 
ভিন্ন আর কিছুই-হইতে পারে না। তবে, এখন যেজপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে ছিতীয় উদাহরগটি 
অনেক স্থলে না খাটিবারই কথা! . 


৬০ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


হাত দুইদিকে প্রসারণপ্ককি পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান-- ইহাকে আমি লন্তঘন করিতে 
অঙসমর্থ। আর্যামি এবং সাহেকিআনার বিপক্ষে আমি অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু দোহা 
পক্ষে একটা কথা যাহা আমার বলিবার আছে তাহাতেই উভয়ের সাত-খুন-মাপ! সেই 
কথাটি বলিয়াই আমি প্রস্তাব সাঙ্গ করিতেছি। আর্যামিকে আমি এই জনা ভাল বলি যেহেতু 
তার গঞ্জে আর্যোচিত কার্য 'ভস্রাচ্ছাদিত অগ্নির নায় জাগিতেছে ; আর সাহছেবিআনাকে 
আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেত তাহার গৃহাভাত্তরে উনবিশে শতান্দীয় সভাতা গোকুলে 
বা়্িতেছে। মার্ধামির গর্ত হইতে যখন আর্য্যোচিত কার্য ভূমিষ্ট হইয়া কালক্রমে যৌবনে 
পদার্পণ করিবে তখন সে উনবিংশ শতার্কীয় সভাতার পাপিগ্রহণ করিবে . তাহার পরে 
আর্যোচিত কার্ষোর গুরসে এবং উনবিংশ শতাকীয় সভ্যতার গর্ত তিলোতমার ন্যায় একটি 
পরমাসুদ্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার নাম পঞ্চবিংশ শতাকীয় সভাতা, এ সভাতার 
গাতরে ভাবতবর্ধীয় আঘারদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্ধাদিগের বৈজানিক 
উৎকর্ষ দুইই একাধারে সশ্মিলিত হইবে-_-এইটি যে দিন হইবে সেইদিন ভারতের সমস্ত দুঃখ 
দুর্টনের অবসান হইবে। এইখানেই শাস্তি শান্তি । 


১ 


সোনার কাটি রূপার কাটি * 


আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্য এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যাক্তিও 
উপস্থিত লাই, যিনি তাহার মুখ-মশুলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীত কালের রাহে হিহি 
করিয়া লেপ সুড়ি-সুড়ি দিয়া বা বর্া-রাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহল মুহুরু 
জাগিয়া উঠে তখন ঘরের এক নিভৃত কোনে জড়-সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুর্ফুরে 
সন্ধ্যা-সমীরণের সহিত ফিন্ফিনে উড়ানীর সধ্য-বেগ সম্বরণ-পৃরর্ক ছাদে নাদুরের উপরে 
অন্ধ-উপবিষ্ট বা অর্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা কাকীমা জেঠাইম! পিসিমা বা মানুষকারিশী 
ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা-দুয়ের মত গচ্ছিত রাখিয়া, সোণার কাটি রূপার কাটির 
গল্পের মাঝে মাঝে হ না-দিয়াছেন, কিস্বা সেই উপন্যাসের পৃষ্টে “তার পর তা'র পরা 
শব্দের চাবুক কখনো বা মৃদু-ভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন। 

সাহসে ভর করিয়া তো অতগুলা কথা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু তবুও আমার মনোনধো 
নানা প্রকার কিন্তু হইতেছে। বর্তমন শতাব্দী যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে ইংরাক্তী সভাতার লৌহবর্জ 
অবলম্বন করিয়া চলিতেছে (ধনা বলি তোমাদের দুই ভাইকে _বাম্পীয় জলযান এবং 
স্থলজান!) তাহাতে এত দিনে বোধ করি রাক্ষসদিগের “হাউ মঁডি খাঁউ” গঙ্জন-ধবণি 
দেু্বীপ হইতে শ্বেতদ্বীপে হেংলণডে) চম্পট প্রদান পৃককি "ভারতবর্ষের ছেলে-ভুলানো 
উপকথা” নামক কোন একটি ইংরাজি পূস্তকের পরিশিষ্ট মহলের নোট &*, $, বা 2 কোটার 
অজ্ঞাতবাসে কালযাপন কারতেছেন; এবং দৈবযোগে তাহা আমাদের দেশের কোনো কুমারী 
লীলাবন্তী (সংক্ষেপে 14015) তর্কালঙ্কার 14. /'র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে তিনি ঈষং 
সুখ মুচৃকিয়া তাহার সহাধ্যায়িনীকে বলিতেছেন, “প্রিয় সখি! এই বইখানি প'ড়ে আনি অবাক 
হয়েছি! আমাদের দেশের আগেকার লোকেরা রাক্ষস বিশ্বাস ক'রতো! ছেলেবেলা-থেকে 
মায়ের দুধের সঙ্গে কুসংস্কার গিলে গিলে না জ্তানি বড় হ'লে তারা কি ভয়ানক অন্তু 
জানোয়ার হ'য়ে দীড়া'ত! আমার এই বিশ্বাস যে, এখনো যদি আমরা আমাদের একরত্তি 
হাড় মেডিকেল্‌ কালেছে পরীক্ষার জন্য পাঠাই, তবে নিশ্চয়ই তাহার মধা হইতে অর্ধেকের 
বেশী কুসংস্কারের গাদ বাহির হইয়া পড়িবে! তাই বলি, প্রির়সখি! আমি আমার নক্ষত্রকে 
ধনাবাদ দিই যে, আমি ইংরাজি ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।” কুমারী 111) তর্কালঙ্কার 
14. &. বিদুধী বটেন- কিন্তু তিনি জানেন না যে, ইংরাজি শিশু-ভুলানিয়া উপন্যাসমুলুকেও 
রাক্ষসের অভাব নইি। তাছাড়া ইঙ্গল্যাপ্ড এবং বঙ্গল্যাণ্ডের রাক্ষসীদের হাকডাকের মধ্যে 
খাপে খাপে মিল রহিয়াছে এন্সি চমৎকার যে, তাহা তাঁহার শিক্ষাদাত্রী ইংরাজ-কুমারীদিগের 
দ্বপ্পেরও অগোচর। তার সাক্ষী £-_ 
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* হহবাক্জারে সাবিরী লাইরেরীয় ১২৯১ সালের ২৭শে মাঘের 'অধিকেশনে পঠিত। 


৬৭ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


যেরূপ এখন সুসভা প্রণালীতে আমাদের বালকদিগের কুসংস্কারের মূলে কুঠারঘাত করা 
হইতেছে, তাহাতে তাহাদের কোমল জদায়ের ভিত্তিমুল পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, 
ও তাহার সমস গাথনি শিথিল হইয়া পদ্িতেছে। ধালকের পিতা যখন বালককে কোনো 
খাদ্য সামগ্রী দেন তখন পাঠশালাব বালক বলে “ধনাবাদ বাবা”- ইস্কুলের বালক বলে 
“শা8878 990 বাবা,” বালক যখন মুবা হইবেন, তখন পিতাকে বলিবেন 0০0৬৩780177 
যুবা যখন শ্লৌযু হইবেন--যখন হ্যাটিকোটেব তা' লাশিয়া লাগিয়া তাহার হাড় পাকিয়া 
উঠিবে--তখন পিতাকে বলিবেন “014 1০০1" বুডা মুর্খ-__ এইরূপ করিয়া যখন আমাদের 
দেশের সমস্ত কুসংস্কার একে একে তিবোহিত হইয়া যাইবে, তখন নবতম যুশেব নবতম 
ঘুখের অর্ধভাগ সদা হইয়া উঠিবে-_যুখনগ্ডলের যে পার্খরটা পৃক্পররুষ ধেঁসা সে পার্খটা 
চিরকালই কালো থাকিবে, আর, যে পার্থটা ইংরেজ থেঁসা সে পার্ধটা সাদা হইবে। এইকপ 
আমাদের দেশের মুখ অতি এক পরমাশ্চর্যা দোবন্ভা শ্রী ধারণ করিয়া জগৎশুদ্ধ লোকের 
বাহবা-ধ্বনি এবং করতালি আকর্ষণ কবিবে। 

আমি বেন চক্ষে দেখিতেছি যে. শ্রোতবর্গেবি মধ্য কেহ কেহ অধীর হইয়া আমাকে একই 
কথাটি বঙ্গিবার অবসব অন্বেষণ করিতেছেন যে “তোমার যদি এতই মনে ভয়-_ষে, কৃতবিদা 
লোকেরা তোমার অদ্ভুত শিরোনামাটিব অর্থ বুঝিবেন না সেতা বলিতে কি_উহাব অর্থ 
না-জানা দলের মধো আমিগ একজন, ও আমাব বিশ্বাস এই যে, ও-সকল অলীক গল্প শৈশব 
কর্গ হইতে যত দূয়ে থাকে ততই ভাল) তবে তুমি একটা কাজ কর না কেন--উহার একটা 
শক্ত সজ্ঞা দেও- 1114 0০6111701) দেও--তাহা হইলেই সমস্ত বিবাদ যিটিয়া যাইবে!" 
হার এই সং পরামর্শটি আমি মাথায় করিয়া গ্রহণ করিলাম। অতএব বলি শুন-__ 

(১) যে কাটি ছোয়াইবা মাত্র মৃত শরীবে জীবন সঞ্জাব হয়, তাহাব নাম সোনার কাটি। 

(২) যে কার্টি ছয়াইবা মাত্র ভ্রীবন্ত দেহ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার নাম 
রূপার কাটি। 

ইহার উপর তো আর কোন কথা নাই? 

আমাদের দেশেব কোনো কোনো মহাপুরুষ ধবাকে এক পাক, আধ পাক বা সিকি পাক 
প্রদক্ষিণ করিয়াই তাহাকে সরার মত দেখিতে আরম্ত্র করেন। তাহাবা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া 
যখন মাতাঠাকুরাশীর মুখে বা গৃহিণীব মুখে মাছেব ঝোল রম্ধনের কথা শোনেন, তখন তাহার 
অর্থ কিছুতেই তাহাদের হাদয়ঙ্গম না হওয়াতে-_ তাহারা চটপট অভিধান খুলিয়া সতেজে পাত 
উল্টাইতে থাকেন! কিন্তু আমাদের শিরোনামাটির অর্থ আমি যখন ইউক্রিডের শক্ত নিয়মে 
আট-ঘাট বাঁধিয়া প্রদর্শন করিয়াছি, তখন কেহ যে পাশ্চত্য কলাইয়া বলিবেন যে, “ওঃ 
বুঝিলাম! মেম্পাহেবরা যে-রকমের দুইটা কাটি গৌজাগুঁজি করিয়া মোজা নির্মান করেন__ 
সেই রকমের ঘুইটা কাটি,-_একটা সোপার, একটা রূপার” এরূপ যে বলিলেন, সে স্বীয় 
সুখে এ যাত্রার মত তাহাকে অগত্যা বঞ্চিত হইতে হইল। 

সমাজ-সম্মান্ডকি বক্তারা হখন বক়্ৃতা-কাঙে মুখ ব্যাদান করেন, তখন বদি সেই মুখন্ারে 
জনুবীক্ষণ ধরা যায় তাহা! হইলে এক ভিষ্থার পরিবর্তে দুই জিত স্পট দেখা গিয়া উঠে,_ 
তাহাই সোনার কাটি, রূপার কাটি । তেমনি আবার প্রত্তোক সংবাদ পত্র সম্পাদকের কলম 


সোনার কাটি রূপার কাটি ৬৩ 


দানে দুইটি করিয়া কলম থাকে-_ তাহাও সোনার কাটি, রাপার কাটি। একটি লেখনী বা 
রসনা জ্যান্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়া রাখিবার গুণ জানে সেইটি রূপার কাটি, আর 
একটি লেখনী বা রসনা মৃত মনুষাকে বা সমাজকে বাঁচাইয়া তুলিবার গুণ জানে সেই 
সোনার কাটি। 

আমাকে আপনারা কি ঠাওরান বলিতে পারি না, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি সোনার 
কাটি রাপার কাটি কুলির ভিতর করিয়া আনিয়াঞ্ছি। মা ভৈঃ, আপনারা ভয় পাইবেন না-_ 
আমি কোনো মনুষ্যের গায়ে রূপার কাটি ছোয়াইব না। নীচত্ব বলিয়া একটা কদর্য পিশাচ 
আছে, সেই মায়াবী পিশাচ কখনো বা উদারতার ছদ্মবেশে, কখনো বা সুবিধার ছল্সবেশে, 
আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর বড় দৌরাত্ম্য আরম্ত করিয়াছে! তাহারই গানে 
আমি রাপার কাটি ছৌয়াইব। আবার, মহত্ব বলিয়া একজন দিব্য মহাপুরুষ আছেন, তিনি 
হুজুকের ছাই এর গাদায় চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইবার যোগাড় হইয়াছেন, তাহারই গান্রে 
আমি সোনার কাটি ছোয়াইব। আমার অভিপ্রায় এই রূপ--সু বই কু নহে; অতএব আপনাদের 
কাহারো কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই। 

কেহ বলিতে পারেন বে, “আহা বেচারা শীচত্বকে সকলেই লাঞ্থুনা দ্যায় ধিক্কার দ্যায়-_ 
গলা ধাকা দ্যায়- উহার মা বাপ উহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না উহার ঘরেও স্থান নাইি 
বাহিরেও স্থান নাই; উহার উপরে আর কেন! মড়ার উপরে খাড়ার ঘা কেন? উহাকে 
কৃপাকটাক্ষে ক্ষমা করাই উতিত।” এ কথাটি পঞ্চাশ বংসরের পৃ উক্ত হইলে তাহার 
উপর আমি দ্বিরুক্তি করিতাম না। কথাটা কিছু হাস্জনক হইল- ক্ষমা করিবেন। দ্বিরুক্তি 
করিব কি--উক্তিই তখন আমার ছিল না, শুধু তাহা নয় যিনি উক্তি করিবেন তিনিও তখন 
অনুপস্থিত; অতএব ও কথাটা চাপা দেওয়া যাক। ও কথা বলিবার আমার এইমাত্র তাৎপর্য 
যে পঞ্চাশ বৎসর পৃবের্ব যাহাই হো'ক না কেন--এখন আর নীচত্বকে লাখি-ঝাটা বা 
গলাধাক্কার ভয়ে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, এখন নীচন্ব দিব্য রথারোহণ 
করিয়া রাজপথে বিচরণ করে-_'অবিতকিত-ভাবে রাজসভার চূড়া স্থানে বসিতে আসন 
পায় এখন সে মলে করিলেই হাতে মাথা কাটিতে পারে এমনি তাহার প্রথর বীর্ধা- এমনি 
তাহার দোর্দণ প্রতাপ। লীচত্বকে গরিব দীন হীন কৃপাপাত্র বলা এখন আর সাজে না। এখন 
নীচ আমাদের কাছে ক্ষমতাশালী বড় লোক; আমরা তাহার কাছে দীন হীন ক্ষত্র লোক। 
বরং তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহাতে তাহার পৌরুষ আছে__ আমরা যে তাহাকে 
ক্ষমা করি সে অধিকারই আমাদের নাই। দুকর্লের ক্ষমা কাপুরুষতার আর এক নাম; বলবানের 
ক্ষমহি প্রকৃত ক্ষমা। যে দুকলি ব্যক্তি ভূয়ের তাড়নায় বলবানের অত্যাচার ক্ষমা করে, সে 
ব্যক্তির যেমন ক্ষমা, আর যে বাতি স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বলবান্‌ শক্র-পক্ষের সহিত বন্ধুতা 
পাতায়, তাহারো সেইরাপ বন্ধুতা। ওরাপ ক্ষমা-_- দেখিতে সুকোমল পুষ্পরাশি, কিন্ত উহার 
তলে তলে প্রতিহংসা-রাপী কাল সর্প দংশনের অবসর খুঁজিয়া ছট্ফট করিয়া বেড়ায়! 
প্রজাপীড়ক রাজা যখন দুকর্লের লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করেন ও বলবান্‌ শক্রয় গুরুপাপ 
স্বীয় উদারতা গুণে ক্ষমা কবেন-_ সে মা এরূপ বিষাত ক্ষমা! সে বন্ধুতাও---লক্ষণ বড় 
তাল নছে- তাহা শত্রুতার গুপ্তচর । পরম সাধু শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা পয়ার্ঘ হাদয়ের বেগ 
সামলাইতে না পারিয়া যখন দেশবিদেশে বন্ধুতা ছড়ান---সে বন্ুতা এ ধরণের বন্ধুতা। 


গ্চি্ি প্রবন্ধ সাগ্নুহ 


পর্থিধীর সনন্ত রাজনীতি মহলে রূপার কাটির সংস্পর্শে বন্থৃতা অনেক কাল-বাবৎ মৃত হইয়া 
পড়িয়া আছে ও স্বার্থ সিদ্ধি তাহার পরিচ্ছদ পরিধান বরিয়া- অতিশয় সুবিজ্ঞ পাকাচালে 
পয়ের বসত-বাটাতে পদ-প্রপারণ ও ঘটা -বাটিতে হস্ত প্রসারণ এই দুই কার্ধা অতিরিভ মাত্রায় 
আরগ্ক করিয়াছেন! স্বার্থ-মহাপুরুষ যখন উদারুভাবে ক্রোড প্রসারিত করিয়া ভি জাতিকে 
আলিঙ্গন করেন, তখন সে আল্গিঙ্গন ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন.__লোহার তীম হইলেও 
প্রান্িঙ্গিত ব্ড্ডি সে আলিঙ্গনের ধীতায় পরিপিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ময়্দা বনিয়া যায়। সকল- 
অপেক্ষা শ্রাশ্চর্যা এই যে, সেই ময়দার পৃতুলেরা উদ্দারতা ও সমদর্শিতা ফলাইয়া এ প্রকার 
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি 'আাত্যন্তিক প্রেম ও সম্ভার বিস্তার করিতে যা'ন--প্রেম কিন্তারের তাহার 
আর স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না! 

প্রেম বিস্তারের একটি বিছিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপ্ষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা 
বিভ্বুত হয়! প্রথমে প্রেম গৃহাভান্তরে পরিশৃষ্ট হয় তাহার পরে তাহা দেশে বিস্তৃত হয়। প্রথমে 
প্রেম স্বদেশে পরিপাষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা বিদেশে বিস্বৃীত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই 
প্রসারিত হওয়া! তাহা! ক-হইতে খয়ে ও খ-হইতে গয়ে প্রসারিত হয়; কিন্ত খ ডিগ্রাইয়া 
শ'য়ে প্রসারিত হয় লাগ ডিঙাইয়া খ'য়ে প্রসারিত হয় না। আপনার দেশের প্রতি তোমার 
প্রেম যখোচিত পরিশুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীণ 
হইয়া আসর ভ্রমৃকিয়া বসে, তবে সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ নাই__কোন রসকস নাই-_ 
তাহ! অস্তঃসারশূনা অলীক আড়ম্বর মান্। এইতর অকালপক্ক প্রেম হাদয় জননীর গর্তে আনাই 
মাস বাস করিয়াই রসনার ব়্ৃতায় বা লেখনীর প্রবন্ধে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সক ইচড়ে পাকা 
প্রেম হাটিতে শিখিবার পৃব্রেই চৌড়িতে ও লস্ফ দিতে আরম্ত করে! কথা কহিতে শিখিবার 
পকেই লেনিস্‌ গ্রামার পড়িতে আরম করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই 
অপর লোককে মা বাপ বলিতে শেখে! এ প্রেম একটি মহাবীর, যতক্ষণ পর্বান্ত না ইনি 
স্বীয় জন্মতূমির ভাল মন্দ সমত্ত বস্তুকে পুড়াইয়া ছারখার করিতে পারেন ও সাত সমুদ্র 
চবিততির মধ্যে লগ্তবন করিয়া তাহার পারস্কিত অজ্ঞাত অপরিচিত ভূমিতে নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠার 
পণ্ুশ্রমে যতক্ষণ পর্যাত্ত না বাপৃত হইতে পারেন, ততক্ষণ তাহাকে ধৈর্যোর খুঁটিতে বাঁধিয়া 
রাখাই দৃক্ধর। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ বলেন সাব্বভোমিক উদারতা, কেহ বলেন 
বিশ্বব্াপী সমদর্শিতা--আমরা বন্দি গাছে-না-উঠিতেই-এক কীদি! এরাপ উদারতা ও সমদর্শিতার 
গাছে রূপার কাটি ছোয়ানো অতীব কর্তবা। 

প্রকৃত সমদর্শিতা কাহাকে বলে? না 'আত্মবৎ সর্কভৃতেযু হঃ পশ্যতি স পশ্যতি'-_ 
ধিনি সব্কা্ভৃতকে আপনার মণ করিয়া দেখেন তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে দেখেন। এ সমদর্শিতা 
পৃরর্ককাঙে যোখী-খহি শ্রেণীর মহাত্মাদিগের মধ্যে কচি কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইত, 
কিন্তু বর্তমানকালে তাহা মৌখিক সভাতার সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া নিতান্ত 
মরণাপজ অবস্থা প্রান্ত হইয়াছে। হদি ফাছারো গায়ে সোনার কাটি ছৌয়াইতে হয় তবে উহারই 
গারে তাহা আশে হৌয়ানো বর্র্য। কিন্তু এখনকার যাহারা সম্দশী তাহাদের যুড়ি এরইযাপ 
বে. পরকে আপনায় মত দেখা যদি সমদর্দিতা হয়, তবে আপনাকে পরের মত দেখা লহদর্শিত। 
না হইচ্ব কেন? “ডাইন্‌ হস্ত বাম হত্তের সমান” ইহা বলাও যা, আর, “বাম হত ডাইন 
হন্োর সমান” ইহা বলাও তা'_ একই কথা! কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ডাইন্‌ হত্তকে বাম 


সোনাব কাটি রূপার কাটি ৬৫ 


হস্তের সমান বঙ্গিলে ভাইন হস্তের অপমান করা হয় ও বাম হস্তকে ডাইন্‌ হত্তের সমান 
বলিলে বাম হস্তের মান বাড়ানো হয়, তখন তাহাকে “একই কথা” বলিব কেমন কারয়া! 
মান বর্জন করা এবং মান খবর্ব করা কিছু তো আর একই কথা নহে। তেমনি আবার, 
'শর'কে আত্ম-তুলা দেখিবে” বলিলে বুঝায় যে পর'কে এখন যত ভালবাসো তাহা অপেক্ষা 
অধিক ভালবাসিবে। "আপনাকে পরের মত দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে, আপনাকে এখন 
যত ভালবাসো তাহা অপেক্ষা কম ভালবাসিবে- কম ভালবাসা এবং বেশী ভালবাসা তো 
শ্রার একই কথা নহে! যদি আপনাকে কম ভালবাসাই শ্রেয় হয়, তবে পরকে আত্ম-তুলা 
ভালবাসিতে গেলে পরকে্ড কম ভালবাসিতে হয়. ইহাতে ভালবাসার মাত্রা লাঘব ডিন্ল 
ম্বার কোনো ফলই দর্শে না। এই কথাটির মর্ম বিধিমত হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা যদি স্বজাতিকে 
শ্রাপনার নিকটতম জানিয়া তাহাকে রীতিমত ভালবাসার চক্ষে দেখি, স্বজাতির পৈতৃক কোনো 
কিছুই দু'চক্ষের দেখিতে পারিনা! আমাদের শ্র্জাতির পৈতৃক সংকীত্তি, সদাচার, সন্তাব, সম্মান 
সমস্তই যদি আমরা অতি যত্ের সহিত রক্ষণ ও বর্ধন করি, তবেই আমরা অনা জাতির 
প্রতি ভালবাসা বিস্তার করিবার অধিকারী হই, আর, অনা জাতিও আমাদের স্বজাতিকে এবটা 
ক্রাতির মত জাতি জ্রানিয়া আমাদের সহিত বন্ধুতা করিয়া সুধী হয়। কিন্তু আমরা ইংরাজী 
পড়িয়া এরুপ এক অধম জন্ব বনিয়া গিয়াছি যে, আমরা স্বজাতির পৈতৃক কোনো কিছুই 
দচক্ষে দেখিতে পারিনা! আমাদের স্বর্গাতির শক্রবর্গেরা যেমন আমাদের জাতির মধো ভাল 
কিছুই দেখিতে পায় না. আমরা নিজে আমাদের নিদ্ধের জাতিকে তাহা অপেক্ষাণ্ড বিষ 
দৃষ্টিতে দেখি! আমরা আপনারা যাচিয়া আপনাদের শত্রুপক্ষের দলে সিশি, আপনারা ইচ্ছা 
করিয়া আপনাদের পর হই! পর'কে আপনার করিতে পারা যেমন একটি মহৎ গুণ, আপনাকে 
পর করিয়া ফেলা তেমনি একটি মহৎ দোষ। এ দুটি বিরোধী বস্তুকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখা 
কিছু আর সমদর্শিতা নহে--তাহা যার পর নাই স্ুল-দর্শিতা। আমরা যদি ইংরাক্জদিগকে বাঙ্গ 
লী করিতে পারি তবে তাহাতে আমাদের যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ও পৌরুষ প্রকাশ পায়, 
তেমনি ইংরাজি যাত্রার দলের অধিকারীরা তুড়ি দিবামান্ত্র আমরা যদি যাত্রার সঙ্জের নায় 
ইংরাঙ্ছি নাচ নাচিতে আরস্ত করি, তাবে তাহাতে তেমনি আমাদের অসাধারণ কাপুরুষত্ প্রকাশ 
পায়। পৃর্রোক্ত অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের নাই বলিয়া কি শেষোক্ত অসাধারণ কাপকরুষত কে 
মাথায় করিয়া পূঞ্জা করিতে হইবে? ইহা তো কোনো শান্ত্রেই লেখে না! 

কিন্ত আমাদের দেশে আজ কাল নৃতনহের ভান উল্টা-ডিশ্বাজি খেলিতে আরম্ত করিয়াছে 
এমি প্রবল বেশে যে, বক্তা-মহোদয়েরা এ কথা বলিতে একটুও কুষিত হ'ন না যে, লোকে: 
বলে বেল পাকৃলে কাকের কি-- আমি বলি যে, কাক পাকলে বেলের কি! শাস্ত্রে বলে যে, 

পরকে আপনার মতো দেখিবে, আমি বলি যে, আপনাকে পরের মতো দেখিবে এবং 
ইহাকেই আমি বলি প্রকৃত সমদর্শিতা। ইহাদের হিত পরামর্শ যদি শোনো--তবে আপনাকে 
একজন সাতপুরুষে গোরা লোকের মতো ধবলাঙ্গ, দেখিবে, আপনার গৃহিনীকে মেদ সাহেবের 
মতো দেখিবে, আমাদের এ দেশ যদিও উক্চপ্রধান তথাপি ইহাকে শীতপ্রধান ইংলগু দেশের 
মতো দিবাকরের সহিত সম্পর্ক বর্জিত দেশিবে; আর মলে করিবে যে তুমি কাল প্রতাষে 
সবে মাত্র জাহাক্ত হইাতে নামিয়াছ--উহার পৃর্রে তুমি কিম্বা তোমার কোনো পুর্কপিরুষ 
ভারতবর্ষের ক্রিসীমা মাড়ায় নাই, মনে করিবে যে বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া যে একটা শব্দ 


প্রি সংখাত - & 


ঠষ্ প্রবন্ধ সাত 


আছে, ইছার তুমি বাস্পও জান না--সুতরাং বাক্গালীকে নিগর্‌ ভিজ আর যে কি বলিবে 
তাহা তুমি খুঁজিয়া পাইতেছ্ছ না! কাচ-পোকার আলিঙ্গনে গা ঢালিয়া দিয়া আর্সর্লা যেমন 
কাচ-পোকা বনিয়া যায়, সেইরাপ পরের স্বাধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়া আপনি পর্বাস্ত আপনার 
পর হইয়া মনুবা জল্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। 

এর।প সমদর্শিতার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা অতি সুঙ্গভ মূলো পাওয়া যায়, নৃতন 
কিছুই গড়িবার প্রয়োজন হয় না--আপনাদের 'ভাল যাহা কিন্ছু আছে তাহা ভাগ্তিয়া ফেলিলেই 
অভীষ্ট কার্ধাটি সর্াঙ্গ-সুন্দর পরিপাটীরাপে সমাধা হইতে পারে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মহলে 
বহু কাল ধরিয়া এই একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে প্রকৃতি শুনা স্থানের প্রতি আত্াত্িক 
হীতরাগ (৭810৩ 201৯09 2০02011)1 এ প্রবাদটি ফলিয়াছে যেমন আমাদের দেশে- এমন 
আর কোথাও না। ভিতর হইতে বাঙ্গালীরা হিন্দৃত্ঘকে যতই দূর করিয়া দিতেছে-_-উপর হইতে 
ততই ইংয়াজিত্বের গুরু ভার অবতীণ হইয়া তাহার স্বানে জুড়িয়া বসিতেছে। অতএব 
বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা পরিচ্ছদ, বাঙ্গলা জাতি-কুল-মান-_সমস্তকে সারি সারি দাড় করহিয়া 
বড়তার আক তোপে উড়াইয়া দেও এ পাথের ইংবাজ্দদিগকে করযোড়ে ডাকিয়া আনিয়া 
তাহাদিগকে উচ্মৈষ্বরে বলো যে, “দেখ আমরা কি অহং কার্য সমাধা করিলান! কে বলে 
যে আমরা নিীর্ষা বাঙ্গালি: আর কি তোমরা আমাদিশকে নিগব বলিয়া উড্ভাইয়া দিতে পারো? 
আর আমরা হিন্দু নহি-_-আমরা এক এক জন এক এক উন্নতিশাল দেশহিতৈষী মহাবীর!" 
যে-কোনো জাতি হউক না কেন, সেই জাতিই এইকপ সুলভ মূলো সমদর্শিতা ক্রয় করিতে 
পারে। ইংয়াজেরা যদি ইচ্ছা! কবে তবে তাহারা স্বঙ্গাতির স্বক্ষাতিত্রকে রসাতলে দিয়া রাতারাতি 
ফয়াগীস হইয়া দীড়াইতে পারে.-_তখন যদি কোনো বড-লোক ইংরাজকে তাহার ভৃত্য 
মোগসিও বলিয়া সম্বোধন করিতে তিরমাত্রও বিলম্ব কবে. প্রভু অমনি তাহাকে ঘুসার চোটে 
আদব কায়দা শিখাইতে উদ্যত হইবেন, তখন সন্ত ইংরাদ্ডদের মধো পরস্পর দেখা- 
সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা পরস্পবকে গুড মর্নিভ পা কৰিয়া বৌজিগুর মোসিও বলিয়া সম্ভাষণ 
করিবেন, কিন্তু সে দিনের এখনো অনেক বিলম্ব আছে । বাঙ্গালীর সহবাসের বাতাস লাগিতে 
লাখিতে ঘদি কোনো সুদূর ভবিষাৎ কালে তাহাদের কঠিন অস্থিতে নোনা ধরিয়া তাহা মোমের 
মত পরহত্ত নদা হইয়া উঠে তবেই যাহা হউক. কিন্তু কলিযুগের এদিকে তাহার বিশেষ 
কোনো সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে আমি কেমন যদি'র কথা বলিতেছি,-_ 
যদি ইংরাজেয়া কখনো মৌভাগা-ক্রমে আমাদের ন্যায় পরম দেশহিতৈরী হইয়া উঠে, তবে 
তাহারা স্বজাতির স্বজাতিতব লোপ করিয়া অনা জাতর স্বদেশকে আপনাদের হোম্‌ বলিয়া 
স্থিরসিন্ধান্ত করিবেন, ও দূর হইতে দূরবীণ কসিয়া, কোকিলের ন্যায় সেই পর-গৃহের গাহস্থা 
সুখামূত আস্বাদন করিয়া ফার্দিঙগের মূলে “সমদর্শী” নাম ক্রয় করিবেন; কিন্তু তাহারা তত 
দেশহিতৈবী হন'ও নাই, তাহার কথাও নাই। আমার মতা অকর্্মণ্য কুসংস্কারাচ্ছর মুঢ ব্যক্তিরা 
বলিতে পারে যে, "উহা তো আর সমদর্শিতা নহে-- উহা ভির-জাতিকে আপনার জাতির 
মাথায় চড়ানো ।” কিন্ত লোকের কথার কি আলে যায়-বিশেষজ্ নিগরু বাঙ্গালিদের কথায়! 
যদি সমদপা হইতে চাও তবে বাঙ্গাঙী লোকে কী বলিবে না-বলিবে--সে দিকে জৃক্ষেপ না 
করিয়া--ফিবিস্জা লোকের অমোখ মহাবাকা গুলিকে মাথা" হ্যাট এবং গলার কলর্‌ ফরিবে। 

ছবন্যানা সভা জাপ্তিরা স্বজাতির স্বাজাতিত রীতিমত রক্ষা করিয়া ভিন্ন জাতির সহিত 


সোনার কাটি পার কাটি ৬৭ 


শ্রাতসৌহার্দো মিলিত হয়; কিন্ত আমরা নাকি সকল অপেক্ষা অধিক সভা.-_মুসলমান জাতি 
বলো- ফরাসিস জাতি বলো- ইংরেজ জাতি বলো- পুতিন হিন্দু জাতি বলো--সকলকার 
মপক্ষা আমরা নাকি অধিক উন্নত, অধিক বিদ্বান, অধিক বুজদার, তাই আজিও কেহ যাহা 
পারে নাই আমরা তাহা অন্ান বদনে করিতে যাইতেছি! আমরা স্বস্তির স্বক্তাতিত্ব একেবারেই 
লোপ করিয়া পরজাতির আলিঙ্গনের জটিল নাগ-পাশে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে ধরাধাধা 
দিতেছি। মাকড়সার পা-গুলা বড় বড়, ইহা দেখিয়া মাছি মনে করিতেছে, যে মাকড়সার 
গর এই 

সিউধকি৭ ১৪ গপন্তদ্তডিঞএনাপনীনির নী 
গিয়া তাহাকে জোড় করে নিবেদন করিল যে, “হে উচ্চ পদারাঢ শুত্রবর্ণ শুভ্রান্ত্ঃকরণ 
সারসপক্ষী, আমাদের রাজা এই একটা নিষ্ভীবি কাষ্ট-খণ্ড বই না--ইহার রাজা আমাদের 
কোনো শুভ নাই। তুমি যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের রাজ-সিংহাসন অধিকার 
কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া যাবজ্জীবন তোমার জয়-জ্রয়কার কাঁরব। তা শুধু না-_ 
বক্রগতি নৃশংস সর্পেরা ঝোপঝাপের আড়ালে মাথা শ্ুক্িয়া যেখানে সুনির্ভয়ে বাস করে 
সেই সকল গহন বনে প্রতিদিন দলবল-সমভিবাযাহারে ম্বগয়া করিয়া পরম আনন্দ লাভ 
কবিবে।' ভেকদিগের এরূপ শাসালো এবং রসালো আহানে সারসের কর্ণ কখনও বধির 
থাকিতে পারে না. তিনি আডচক্ষে ভেকরাজোর চতুসীমায় একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই 
সিংহাসনের উপর ধীরে ধীরে এক চরণের পর আর এক চরণ বাড়াইলেন, আর দুই চরণ 
যখন সে ভিত্তিমূলের উপর দৃঢরূপে স্থায়িত প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি প্রজাগণের ক্রন্দন জন্মের 
মাতো ঘুচাইবার জন্য ট্রপ্টাপ করিয়া রাজকার্ষে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। যতই দিন 
যাইতে লাগিল ততই প্রজ্জাদিগের আনন্দের গগনভেঙী উচ্ছাস শোকাশ্রধারায় পরিণত হইতে 
লাশিল; ও ঘরে ঘরে মড়াকাম্না পড়িয়া গেল। আমাদের দেশের বকবক্কারী ভেকের দল 
চাহেন যে শুভ্র সারসকুদ একবার কৃপাকটাক্ষ দেখুন যে, আমাদের নিক্ধে র জাতি নাই, গৌরব 
নাই পরিচ্ছদ নাই, আমরা অতি-ই অসভা, অতি-ই বক্র, তাহাদের কৃ্পা-ই আমাদের 
অকৃলের কুল। আইস আমরা তাহাদিগকে বলি যে “আমরা যখন এত উদার হইাতে পারিলাম 
যে. আমাদের জাতিকুসমান সমস্তই আমরা তোমাদের সভাতা সলিলে ধৌত করিয়া ফেলিতে 
একটু কুষ্ঠিত লঞ্জিত বা সতৃগ্ু নহি তখন তোমরা কি আমাদের প্রতি এ টুকুও উদারতা 
প্রদর্শন করিতে পারিবে না ঘে, তোমাদের বাম চরণের সুমার্জিত উপানতের অর্থাৎ বুটের 
সোণার কাটি স্োয়াইয়া কাঙ্গালী বাঙ্গালী-জনের মৃত শরীরে জীবনসঙ্ার করিবে! বাবু ₹পাধি 
আর তো আমাদের সহ হয় না: ধুতি চাদর আমাদের গাহে রাই সোর্শের বেলেস্তারা ঠাকে! 
জন্ঘনা বান্তালী নাম বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা, আমাদের বর্ণকুহরে বিষ বর্ষণ 
করে! অতএব হে শুত্রবর্থ শুভ্রহাদয় সারস পক্ষী সকল! তোমরা এ অধীন ভেক মণ্ডলীকে 
সমূহ দুশতি হইতে উদ্ধার কর! তোমরা আমাদিগকে তোনাদের স্বজোতি বলিয়া" নিদেন পক্ষে 
উইরেসিয়ান (অর্থাৎ ভেক-সারস) বলিয়া--তোমাদের বুট মণ্ডিত পাদপন্তের আশ্রয়ে টা্নিয়া 
ল-_-তোমাদের শ্রাচরণের পাদুকা-ই আনাদের ভবার্ণযের ডেলা- তোমরাই আমাদের বিপদ- 
সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী !” চুপকাম করা শত্রাস্তাকরণ সারস-পক্ষী যে অভিপ্রায়ে ভেকদিশের 


৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


মধো উড়িয়া আসিয়া! জুড়িয়া বশিয়াছেন, তাহা সুসিক্ধ হইবার পক্ষে ভেকদিশের অত বেশী 
আনুনয়-বিনয়ের কিছুমার প্রয়োজ্তন নাই;-ভেকেরা যে কি উপাদেয় বন্ত সারসের তাহা 
বিলক্ষণট জানা আছে। ভেকেরা কাকুতি মিনতি করিয়া অধিক কি আর জানাইবেন? বরং 
সারস পক্ষী ভেকদিগের বকবক বকুনি এবং থপ্থপ্‌ লাফানি তে বিরক্ত হইয়া তাহাদিশকে 
চরণের আশ্রয় না দিয়া চরণের ঠোকর দিবেন কি না তাহাই ভাবিতে থাকেন পরে অনেক 
বিবেচনার পর এট্রাপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, আপাতত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া চরণ 
গম্বরণ করাই বুষ্ধিমানের কার্য । সাবস ভাবেন যে, “সকল পক্ষিজাতির মধো বকজাতি পরম 
ধার্রিক বলিয়া চির প্রসিদ্ধ-মআমরা সেই বক-জাতির বয়োজ্যোষ্ঠ এবং কুল শ্রেষ্ঠ সারস 
পক্ষী। সকল জীবেয়াই জানে যে, আমরা যেমন প্রজাবসল এমন আর কেহই না! অতএব 
এই ভেকগুলোকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারা-ই কর্তব্য!” এই ভাবিয়া সারসপক্ষী যখনই 
চ্চুচালনা করেন, তখনই শ্বেত পক্ষ দিয়া চণ্চু আচ্ছাদনপৃবর্বকি সে কার্যে সতর্কতা'র সহিত 
প্রবন্ধ হ'ন। এইরূপে সারসপক্ষী স্বীয় কর্তবা কর্্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন ও জস্ম 
জন্ম অনুষ্ঠান করিবেন , কী! না সুধার পাকা চালে ছূঁচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল্‌ হইয়া 
বাহির হওয়া । ভেকেরাও স্বীয় কর্তবা কর্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং জন্্র জন্ম 
অনুষ্ঠান করিবেন: কী? না সকলে মিলিয়া সমস্বরে বক বক ধ্বনি করা। এইরূপে রাজা 
প্রজা উভয়ে মিলিয়। স্ব স্ব কর্ধবা কার্য অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই দেশের শ্রীবদ্ধি হইতে 
থাকিষে এমনি প্রচণ্ড বেগে যে, দেশ হীপাইতে হাপাইতে উর্ধম্থাসে বলিবে শেষে "ছেডে 
দে মা কেঁদে বাঁচি। 

ভেকের়া বদি স্বজাতিত্বের কোন প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া তাহার ভিতরে আপনাদিশকে কোন- 
মত প্রকারে সাম্লাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে কালক্রমে তাঁহারা আপনাদের জাতিসুলভ 
উপায় অবলম্বন করিয়া বড় বড় সোণা ব্যাঙ হইয়া উঠিতে পারেন। তাহা যদি তাহাদের 
ভাশ্গো কখনও ঘটে, তবে তখন নপক গলাধঃকরণ সারসের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ মান্র নাই। কিন্ত ভেকেরা আপনাদের জাতিসুলভ উপায় পরিত্যাগ পূর্বক 
সারসের পরিচ্ছদ পরিয়া সারস হইবার চেষ্টার ফিরিতেছেন__এই এক নূতন রহসা! 

আমাদের নামের শিরোভাগে বাবৃশব্ধ প্রয়োগ না করিয়া তাহার পশ্চাদভাগে ইন্কোএয়ার 
শব্দের লাঙ্গুল জুড়িয়া দেওয়া অতি সহজে হইতে পারে__যে কেহ মনে করিলেই তাহা করিতে 
পারে; কিন্তু তত সহজে আপনার বা স্বদেশের উন্তিসাধন কাহারো কতৃক ঘটনীয় নহে। 
আমরা মনে করিলেই এক লম্ফে গাছে উঠিতে পারি, কিন্তু সেরূপ করিয়া উন্নতির পিঁড়ি 
ভাঙিয়া শ্রোয়োমঞ্ষে উতান করা মনুষোর সাধ্যাতীত। আমরা এর'প লখুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি 
বে, যে কার্য আমরা জশ্গবাম্প বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বীরত্ব ফলাইয়া একলস্ফে সাধন 
করিতে পারি ভাহা! অতি হংসামানা হইলেও আমাদের চক্ষে তাহা অতি বড় মহৎ কার্য্য বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়; ও ধীর গণ্তীর ভাবে যথাবিহিত সদুপার অবলম্বন না করিলে যে-কার্ধ্য সাধন 
করা ধায় না তাহা অতি প্রয়োজনীয় কার্ধা হইলেও অতি মহৎ-কার্যা হইলেও--আমাদের 
চক্ষে তাহ! অতি যংসামানা বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা ভাবি যে, আপনার দেশের গৌরব 
যাঁচাইয়া-_অহত্য বীচাইয়া-_মীতিমতো স্বদেশের উত্লতি-সাধন করা ভৃতগত পরিশ্রমের 
কার্ধা---তাহা করিবার জনা কাহার কী এত গরজ পড়িয়াছে! পৃথিহী-যোড়া উদারতা-_জগৎ- 


সোনার কাটি কপার কাটি ৬৯ 


যোড়া সমদর্শিতা-_ইংলগু-যোড়া অনুকরণ ক্ষেত্র-_এ সকল তো আমাদের হাতের কাছে 
রহিয়াছে, উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই অনায়াসে আমরা তাহা করায়ত্ত করিতে পারি-_অতি 
সুলভ সূল্যে মহাবীর উপাধি ক্রয় করিতে পারি। তাহার উপার হচ্ছে এই-_আপনাদের যাহা 
কিছু ভাল বলিয়া জানো-_-ভন্ব রীতি বলিয়া জানো-_-দেশের গৌরব বলিয়া জানো-_ 
পিতৃপুরুফদের মহামূল্য দান বলিয়া জানো- তাহ! সুগন্ধ পক্ধজ-কানন হইলেও- উন্মত্ত 
হপ্তিযুখের ন্যায় তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফ্যালো। স্বদেশের যে কোনো 
চিরপ্রথিত কীর্তিতত্ের শিখর-প্রদেশে যে-কোনো আলোক দেখিতে পাও জ্ঞানের আলোকই 
হউক-_ প্রেমের আলোকই হউক ধর্মের আলোকই হউক-_বন্তৃতার ঝড়ে সমস্তই নির্বাণ 
করিয়া ফ্যালো। তাহার পর এরাপ একট বৃহদাকার প্রদাহক ও প্রবর্ধক কাচ প্রস্তত কর 
যে, তাহা ইংলগডের তিল-প্রসাণ বস্তুকে তাল প্রমাণ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ও তাহার 
মধ্য দিয়া ইংলগ্ডের সমস্ত প্রতাপের আলোক আমাদের দেশের মন্তরকের উপর কেব্্রীতৃত 
হইতে পারে। সেই প্রতাপানলের উজ্জপে যখন আমাদের দেশে” সমস্ত মণিষ্ক বহীভূত হইয়া 
প্লা্তা ঘাটে গড়াইয়া যাইতে থাকিবে, তখন উদারতা-প্রভৃতি ধড়ে ধেড়ে কতকগুলি শব্দের 
প্রকাণ্ড ছাচ প্রস্তুত করিয়া সেই জবলস্ত মত্তিচ্করাশিকে সেই সকল ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশের উন্নতির 
নানা প্রকার উপকরণ গড়িয়া তূলিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনার সাবর্ভৌমিক উদারতা 
প্রকাশেরও অবশিষ্ট থাকিবে না, স্বদেশের উন্নতি সাধনেও অবশিষ্ট থাকিবে না। 

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশের মধ্যে এখলো এরা'প অনেক সদাচার আছে-_সাধূতা আছে 
ভদ্রতা আছে-_বিনয় আছে-_সনুষ্যয আছে__যাহা অন্যত্র কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় 
না; কিন্তু আমরা মনে ভাবি যে. ও সকল তো আমরা চিরকালই দেখিতেছি- দেখিয়া দেখিয়া 
আমাদের চক্ষুতে মেড়ো পড়িয়া গিয়াছে! আবশাক হইলেই যখন আমরা অন্যের ধন ভিক্ষা 
করিতে পারি তখন স্বীয় পৈতৃক ধন রক্ষক ও বর্ধন করিবার কষ্টের বোঝা শুধু শুধু কেন 
স্কন্ধে বহন করিব? অতএব পৈতৃক সদাচার জলে নিক্ষেপ কর, পৈতৃক সুরীতি, সৌজনা, 
সুপরিচ্ছদ, সমস্তই জলে নিক্ষেপ কর, _এইরূপে ভূমি পবিদ্ৃৃত করিয়া আশবৃক্ষের পরিবর্তে 
ফল রাণী ইট্ট্রাবেরি (কিনা টেপারির বড়দিদি) রোপন কর, শতদল শ্বেতপন্ঘের পরিবর্তে 
চতুর্দলন ইউরোপীয় লিলি রোপন কর; বীণাপাণি সরস্বতীকে মিউসের মিউ মিউ ছন্দে আছান 
কর. মালাচন্দনে ভূষিত বেদীকে কালো ঘ্যাটাটোপে ঢাকা পুল্পিটের মতো করিয়া গঠন কর 
ও বক্তাকে শুভ্র পট্টবন্ত্রের পরিবর্তে কালো গাউন পরাইয়া বিলাতি মুর্দাকরাস সাজাও। যাহা 
কিছু প্রবন্দ জাতির তাহার সাত খুন ক্ষমা কর- -শক্তের গোলাম হও! আর যাহা কিছ্থু স্বজাতির 
চিরারাধ্য গৌরবের বন্ত তাহার গাত্রে রূপার কাটি স্থৌয়াও দুরর্ধলের যম হও! এই সমত্ত 
উপায় অবলম্বনপূরঃসর এক যৎসামানা কাপাকাড়ির মূলো জগত্াপী উদারতা ও সমদর্শিতা 
ক্রয় করিয়া পুজ পৌত্রানুক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে থাকে। 

আমরা এককালে বলবান্‌ জাতি ছিলাম-_এখন দুবর্লি হইয়াছি। কিন্তু সূর্য যখন অত 
যায় তখন তাহা সূর্যইি থাকে জোনাকি পোকা হয় না। পুরুরাজ আপনার অভ্বগমনের সময় 
বীরকেশরী আলেক্জাগডারকে মহত্ব যে বলে কাহাকে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াষ্ছিলেন-_ 
দেখাইয়াছিলেন যে, পিঞ্জরস্থ সিংহও সিংহ! আলেক্জাণ্ডার যখন বর্দাকৃত পুরুরাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন যে, আমার নিকট হইতে তুমি কিরূপ বাবহার প্রত্যাশা কর, পুরুরাজ বলিলেন-- 


থ০ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


"যেরূপ বারহার রাজাব প্রতি রাফ্ষার কর্তবা 1” পুররা্জ যদি আনাদেব ন্যায় উদ্নতমনা হইাতেন 
তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিনে যে “তোমাকে আমাকে তোমাদের একজন জাতি ভাইি বলিয়া 
গ্রহণ করিলেই আমি পরম কৃত-কৃতাখ হইব!” আমাদের আপনাদের প্বরপুরুষদিপের নিকট 
হইতে সহ শিক্ষা করিতে যদি এতই আমাদেব লজ বোধ হয়_-আপনার পিতাকে যদি 
পিতা বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তাবে যাহাদেব আমরা রাশি রাশি পৃস্তক কণ্ঠস্থ কবিতেছি, 
তাহাদের নিকট হইতেও তো তাহাদের মহত্টুকে আমরা শিক্ষা কবিতে পারি- তাহাই বা 
করি কই? ইংয়াজেরা তাহাদের দেশের বিদ্যা্থী জন সাধারণেব উপকারার্থে স্বদেশীয় ভাষাতেই 
্রস্থাদি রচনা কবেন, তা" বই---বিশেষ কোনো গুরুতর কাবণ উপস্থিত না হইলে অনা দেশীয় 
ভাষায় গ্রন্থ প্রপয়ন করেন না; এইটি কেন আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে না শিখি? আমরা 
তাহাদের এত এত বিদ্যা শিখিতেছি, কেবল এঁটি শিঘিলেই কি আগাদেব জাতি যাইবে! 
ইংবাজদের নিকট হইতে আমরা বিদা শিখিতেষ্ছি বলিয়াইি যে. তাহাদের ভাষাব জোয়াল 
শামাদের খঘাড পাতিয়া দিতে হইবে--ইহার যে কি বাধা-বাধাকতা তাহা তো দেখিতে গাই 
না। ইংরাজ্জেরা তো আমাদেব নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্ন্ধে না হউক পবোক্ষ সম্বন্ধে বীভাগপিত 
বিদা প্রাপ্ত হইয়াছে, তা বলিয়া! তাছাবা কি আমাদের ভাষায় তাহার অনুশীলন কবে! 
ইউরোপীয় জাতি উক্ত বিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আববদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়ানছ--_তা 
বলিয়া কোন ইউরোপীয় জাতি আববী ভাষায় তাহাব অনুশীলন কাব? কলিকাতাব নব 
প্রতিষ্ঠিত 5০10106 /55০০17110 আমাদের না ইংরাজদেব £ যদি তাহা আমাদেবই হয়, তবে 
সেখানে অন্ততঃ ফেন আমবা আমাদের নিজেব ভাষায় বিজ্ঞানেব অনুশীলন না কবি ?* 
ইংরেজি ভাবাব পবিবর্তে দেশ্সায় ভাষাব বাবহাব আমরা আমাদেব পব্ধপুরুষদেব নিকট হইতে 
মহত্ব শিক্ষা করিলে--তো কোনো কথাই ছিল না, তাহা হইলে এতদিনে আমবা জাতিব 
মতো জ্লাতি হইতাম--আনুষেব হাতা মানুষ হইতাম' কিন্তু অপার্যামানে আমবা বিদেশী 
ইংযাজোদের নিষট হইতে মহত্ব শিক্ষা কবিলেও কাতকটা আমাদব দীডাইিবাব স্থান হয়। যে 
পর্যাত আমবা ইংযাজদের বহিঃপবিচ্ছদ ভেদ কবিধা তাহাদের দোশেব মহত্বটুকুব মর্শে 
তঙলাইিতে না পাবিতেছি, সে প্যান তাহাদের বিদা শিখিলেই বা কি আব শিল্পা শিখিলেই 
বা ঝি কিছুতেই কিছু হইবে না--তাহাতে ইষ্ট না হইয়া ববং অনিষ্ঠই হইবে। জঠবা নল 
না খাকিঙ্গে যেমন অন্ন পরিপাক পায় না--মহত্ না থাকিলে সেইকপ বিদ্যা পবিপাক, 
পায় লা--নীচন্তব উপব ফতই বিদ্যার জ্োছি নিপতিত হয় ততই-_কোথায় তাহাব 
আলোক বৃদ্ধি পহিবে--না কেবল তমো-ই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, হিতে বিপরিত হয ইংবা্জী 
পৃথি-গত বিদ্াাটি ইংবাজ্দের নিকট হইতে আদাষ কবা খুব সুবিধা বটে, কিন্ত ইংরাজদের 
দেখাদেখি আমবা যদি স্বদেশীয় ভাষা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যাব অনুশীলন কবি, তবে তাহাতে 
আমাদেব দেশে সুবিধাব একটা বালির বাধ শুধু না--পরদ্থ যহাতের শৈলদর্শ স্বাধীনতার 
ভিত্তিমূ্দ-_..প্রতিষ্টিত কবা হয়/--এই সোজা কথাটা আমরা বুবিয়াও বুঝি না। হায়! আমবা 
কি কেবল আপাত-সুলভ সুবিধাই খুঁজিয়৷ বেডাইব? ভাবী-মঙ্গলের নিদান যে মহত্ব, তাহার 
০ হখানে লেখকের মানয অভিলাষ বাধ কব! হই মাহ, সযাকর পতিষ্ঠাতাঘ প্রতি গোষাযোপ 
বাবা হখাসকাব ভাৎপর্যী নহে, ফাপাধটি তি কঠিন- প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় যদ গৃব ববিলাকেন তাহাতে তিনি 
খ্বামাচ্জদ গবলফার ধনাধাকের। গাছ ইহাতে মাফ কাহাবহো ম শধ। হইত পাছে না। 


সোনাব কাটি কলার কাটি থও 


প্রতি কোনো কালেই কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে নাঃ ইংরাজেরা তো সুবিধা-হতীর পদতলে 
স্বজাতির স্বজাতিতৃকে দলিত বিদলিত করিয়া বধ করেন না! জামাদের দেশের লোক যেমন 
সুবিধার কারণ দর্শাইয়া বিদেশীয় গলবন্ত্রকে স্বদ্শৌয় কণ্ঠের হার, বিদেশী কালো চোগার 
টুশিকে স্বদেশের মাথার মুকুট করিতে তিলমাহ্রও লজ্জা বা খৃপা বোধ করেন না, কোন্‌ 
ইংরাজ সেরাপ স্বজাতিত্বের অবমাননা আপনার গানে এক মুহূর্তের জনাও সহা করিতে পারে? 
তাহা যদি পারিত. তবে আমাদের এই উ্ণ দেশে উত্তাপের কারণ দর্শাইয়া স্বচ্ছদ্দে তাহার 
ধৃতি-চাদর পরিয়া শরীরের অর্ধেক তার লাঘব করিত- তাহাদের হাড়ে বাতাস লাশিত-_ 
এ যাত্রার মতো তাহারা বর্তথিয়া যাইত। 

ইংরাজদের এই যে এঁকটি-- রসনাগত নয়--কিন্তু---অস্থিগত-. মজ্জাগত-_- মন্্র্গত 
স্থদেশানুরাগ, এটি যদি আমরা তাহাদের নিকট হইতে শিখিতাম--তবে আর আমাদের ভাবনা 
ছি না! তাহা হইলে এতদিনে আমাদের জাতির শ্রী ফিরিয়া যাইত-_-কিস্ত তাহা আমরা 
শিক্ষা করিব না.--ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা পরিবার সাজ শিক্ষা করিব, চলিবার 
ঢঙ শিক্ষা করিব, কথা কহিবার ধরণ শিক্ষা করিব, টুপি হেলাইবার কেতা শিক্ষা করিব, 
পা নাচাইয়া শিশ্‌ দিবার ভঙ্গী শিক্ষা করিব, খঞ্জন পক্ষীর মতো কোর্তার লাজ নাচাইয়া 
হাত নাড়িয়া বন্কৃতা করিবার হাব-ভাব শিক্ষা করিব, এইরাপ ষত কিন্তু শিখিবার আছে সমত্াই 
নস্তিষ্ক জাৎ কবিয়া ডার্উইন সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আগামী সংস্করণের নূতন এক অধায়ের 
উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিব। 

সুবিধা স্বতন্ত্র এবং মহত্ব স্বতন্ত্র আমার নিজ্জের যথেষ্ট অর্থ থাকিতেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা 
জীবিকা নিবর্ধাহ করাকে আমি খুব সুবিধা মনে করিতে পারি, কিন্তু আমি সেরাপ কার্ধ্য 
করিলে আমার নীচত্ব আর কাহারো নিকটে অপ্রকাশ থাকিবে না।-যাহারা আপনাদের 
মানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে আদাবেই লজ্জা বোধ করেন না, তাহাদের নীচত্ের চিহ্ন 
ঠাহাদের ললাটময় ফুটিয়া বাহির হয়। তাহারা আপনারা তাহা দেখিতে পান লা বটে কিন্ত 
দেশশুদ্ধা আর সকল লোকেই তাহা দেখিতে পায়: দেখিয়া ভদ্রলোকেরা সতা সতাই 
মানোমধো অর্াভিক বেদনা অনুভব করেন! সে দিন লর্ড ডফরিন্‌ যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
তাহা ভিনি কম দুঃখে বলেন নাই; 1,014 [08011 কয়েকজন কোর্তী-ধারী বিলাত ফের্তা 
1 অমুব'ঁকে পষ্টাপষ্টি বলিয়াছিলেন---'' তোমাদের এ-দুববুদ্দি কেন! তোমাদের আপনাদের 
দিবা সুন্দর পরিধান বন থাকিতে--পরজ্াতির নিকট হইতে বেনানান্‌ পরিচ্ছদ ধার করিতে 
যাও কেন?” উ্হা-শ্রধণে লেখকের একদল আব্মবৎ প্রাণবন্ধুর মুখ হইতে নিম্নলিখিত গোহাটি 
(অর্থাৎ ০০90016টি) সহসা বাহির হইয়ান্ধিল; যথা.__ 

এলেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্ভাকুর্তি। 
অর্থ গোরা, অর্থ কালা, বর্ণচোরা মুর্তি॥ 

কিন্তু আশ্চর্য এই যে. লোকদিশপকে এইরাপ বুঝানো হইতেছে যে, “ডফরিনের মত অতবড় 
একজন তৃখোড় গৃঢ়াভিষক্ষি নয়-পণ্ডিত আমাদের এদেশে কখন পদার্পন করিয়াছেন কি না 
সন্দেহ! তিনি যাই-ই বলুন সাল যি হু কন--স্থীয় অস্তুযকরণ-নধ্যে তিনি এটি বিলাক্ষপ 
স্মবগত আছেন যে বাঙ্গালীরা একবার যদি হাটি-কোটি পরিতে শেখে তবে আর রক্ষা থাকিবে 


চি প্রবন্ধ সংগতি 


না! বাঙ্গালীয়া হ্যাট-কোট পারলেই তাহাদের বক়তাশদ্ডি আকাশ ছাপাইয়া উঠিবে- ইংরাজি 
সরস্বতী উপযাচিকা হইয়া তাহাদের রসনায় আড্ডা গাড়িবেন-_-ও তাহাকে ভাড়াইয়া দিলেও 
গিনি সেখান হইতে নড়িবেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই ঘরে দরজা বন্ধ 
করিয়া দিনের মধো একবার করিয়া ধ্রঅহই হ্যাট কোট পরিতেন, নহিলে তিনি কখনই অত 
বড় একজন দেশবিখ্যাতি লোক হইতে পারিতেন না। এখনো যে এদেশীয় বিদবন্মগুলীর শ্রীফু 
বাধু রাজেজপাল মিত্র মহাশয় ইউরোপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার নিগৃঢ় কারণ অন্বেষণ 
করিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়া! পড়িবে যে, নি প্রত্যহ দ্বিপ্রহর রজনীতে অতি সগোপনে 
অন্তত একবার করিয়া হ্যাট কোট পরিধান পৃককি মস্তিষ্ক শানাইয়া ল'ন। বাঙ্গালীরা গোপনে 
হাটি-কোট পরিয়াই এই-_-প্রকাশ্যে হ্যাট-কোট পরিলে কি আর রক্ষা রাখিবে! তখন তাহাদের 
আর এক ভীষণ মৃর্থি হইয়া উঠিবে! সিক জাতি তখন তাহাদের কাছে কোথায় লাগে! তখন 
তাহাদের মুখের সাপটে ও পদের দাপটে হাইলাগুরের রেজিমেন্ট কে-রেজিমেস্ট ভয়ে 
কম্পমান হইয়া ভূতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িবে! ব্রিটিস্‌ সামাজোর এইরাপ আসর বিপদ দেখিয়া 
মর্ড ডকরিপের মতো অত বড় একজন দূরদশী বিচক্ষণ-বাক্ডির আর-কি চুপ কবিয়া থাকা 
পোষায় !- কাছেই তিনি চক্ষুলঙ্জার মাথা খাইয়া গোটাকতক কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। কিন্তু যাহারা লর্ড ডকাঁরণের মাথার ভিতব অত-টা তলাইতে পারেন নাই, 
তাহায়া আমাদের ন্যায় সাদাসিধা বুঝিয়াই ক্ষাত্ত-_ঠাহারা বলেন যে, লর্ড ডফ্রিন্‌ আপনি 
যেমন অনা জাতি পরিচ্ছদ পরিয়া সঙ সাজিতে লজ্জা বোধ করেন_ তাহার আপনার 
সেই মহস্কাবটি তিনি আমাদের দেশেব সন্ত্রস্ত লোকদিগেব নিকট হইতেও প্রত্যাশা করেন। 
মহৎ লোক মাত্রেই ভদ্রবংশীয় লোকেব নীচত্ব চক্ষে দেখিতে পারেন না। লর্ড ভফ্রিণের 
অপন্নাধ এই যে তিনি অরুচিব করণে সুরুচিব গোটা-দুই চৎপবামশ গিলাইয়া দিতে চেষ্টা 
কবিলেন। তাহা জীর্শ হইবে কেন। তাহা যেমন কর্ণে-যাওয়া-_-আব-অঙ্গি কালো কালো পিতর 
সহিত শ্রোতার মুখ-কন্দব এবং লেখনী-চৎু) হইতে উদবাত্ত হইয়া রাজ্য-শুদ্ধ সংবাদ-পত্র 
ভাষহিয়া একাকার কবিয়া দিল। 

ইংবান্ঠী পরিচ্ছদ পারধান কাঁবতে যাহাদেব সাধ যায, তাহাদের অনেকে আত্ম-পক্ষ সমর্থন 
করিবায় জনা পৃর্ব-হইতেই অনেকগুলি যুক্তি মুখ কবিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন। কিন্ক সে 
ঘে তাহাদের যুক্তিব ধারা, তাহা এরাপ উপহাসাস্পদ ও জঘনা যে, তাহা উল্লেখ করিতেও 
লজ্জা বোধ হয়। তাহাদের একটি প্রধান যুক্তি এই যে. বেলওযে-রক্ষক হ্যাট-কোটের ভেল্কি- 
বাজিষ চোটে বাঙ্গালীদিশাকে ইংরাজ মনে করিয়া তদুপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে। ইংরাজী, 
বাঙ্গালী, সস্কৃত, আরবি পারসি._-সকল শান্ত্রেই বলে যে. যে বাক্তি ধাহা নয়-_সে বাক্তি 
যদি তাহার মতো সাক্চ সাজে, তবে তাহার সেকপ কার্ধা চৌর্যোব পরাকাক্ঠা-_তাহা আত্ম- 
চৌর্ধা! আপনাকে চুবি কবিধার ন্যায় অধম কাপুরুষত্ব জগতে নাই---তাহা অতি গর্হিত নীচ 
কার্ষা। কোন্‌ ভদ্রলোক (অথবা বাবু শব্দেব ন্যায় ভঙলোক শব্দের প্রতি কাহারো যদি কোন 
আপতি থাকে--তবে) কোন্‌ 8ি01৩1787) সুবিধার সুতা করিয়া আপনার নাম ভীডাইতে-_ 
বংশ শাড়াইতে--ভাতি ভাড়াইতে- বাপ পিতামহ তাড়াইতে লঞ্জিত না হ'ন! বেলগয়ে- 
বক্ষকেব চক্ষে ধুলি দিয়া তাহার নিকট হইতে বন্ধুতা আদায় ককিলে, কিস্বা উপর-ওয়ালাদের 
পায়ে রীতিমত তৈল দন করিয়া এমন কি আবশাক হইলে আপনার যথাসব্বাস্থ ধন-সম্পন্তি 


সোনার কাটি রূপার কাটি ৭৩ 


অকাতরে ডালিয়া দিয়া-_-ভদ্রতাব একটি নিদর্শন-পত্র বা ০০18008(৩ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া. 
তাহা আপনার ললাটে আটা দিয়! আঁটিয়া রাখিলে, রেল-যাত্রীর পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় 
বটে, কিন্তু সে সুবিধা এমন কোনো অসাধারণ সুবিধা নহে যে, তাহার পদতলে হৃদয়ের 
মহত্ব বিক্রয় না করিলে আর শ্রের নাই। বিজেতা-জাতির নিকট বিজিত জাতিকে অনেক 
সময় অনেক প্রকার দৌরাস্্য ভোগ করিতে হয়-_ ইহা খুবই সত্য, কিন্তু বিজিত জাতি আপনার 
মহত্ব রক্ষা করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টায় প্রাশপণে নিযুক্ত হউন না কেন--তাহাই তো 
মনুষ্যোচিত কার্য! সেদিন বই না কোনো হিন্দুস্থানী খো্টাকে রেলগাড়ি রক্ষকের৷ কোন- 
প্রকার অসম্মান করাতে অনেক হিন্দুস্থানী এক-যোট হইয়া রোলগাড়ীতে ভ্রব্যাদি সংক্রামণ 
বন্ধ করিল যেই-_তাহার পরদিন যাইতে না-বাইতে রেলওয়ে কোম্পানি শশবানত হইয়া 
হিন্দুহ্ানী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আর পথ পাইল না। সে-দিন ইটালীতে বখন 
বিদেশীয় রাজপ্রুষেরা তামাকের উপর মাশুল চড়াইল তখন ইটালীর লোকেরা কি করিল? 
আবেদনও করিল না ও তাহার বিনিময়ে গলাধাকাও খাইল না। তাহারা অতী এক সহজ 
উপায় অবলম্বন করিল, _দেশশুদ্ধ লোক একাত্ম হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি প্রধান 
অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিল- চুরট্‌ু খাওয়া বন্ধ করিল, _সুবিধাকে পদে দলন করিয়া মহত্ববে 
আলিঙ্গন করিল! কিন্তু আমরা সুবিধার ঘরের একজন অধম কিন্করকে দেখিয়াছি কি অর্মনি 
তাহাকে আপনার মাথার উপরে চড়াইয়া সহরময় নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকি। সত্য বলিতে 
কি- এইটিই হ'চ্চে আমাদের ইংরাজি পড়া'র সর্বোৎকৃষ্ট ফল! ধিনি রেলওয়ে-রক্ষকের 
সৌহার্দের কাঙ্গালি তাহাকে জি্সাসা করি যে, “তুমি যদি জাতি-ভাড়ানোর নীচত্ব অষ্ট-প্রহর 
অঙ্গে ধারণ করিতে পারিলে, তবে দুই মিনিটের জনা রেলগাড়িরক্ষকের কটু-কাটব্য কর্ণাভাত্তরে 
স্থানদান করিতে তোমার এত ভয়ই বা কিসের, লক্জাই বা! কিসের, গ্লানিই বা কিসের! 

ইংরাজী কোর্তানুরাগীর আব একটি যুক্তি এই যে, “আমাদের নিজের কখন কিছু ছিলও 
না-_-এখনো কিছু নহি,-আমাদের পরিচ্ছদ অতীব যৎসামানা- বড় জোর ধুতি চাদর! 
মান্ধাতার আমল-হইতে আমরা পবজাতিব পরিচ্ছদ পরিয়া পরিয়া আমাদের হাড পাকাইয়া 
তুলিয়াছি, আজ তুমি আমাদিগকে তাহা হইতে বিরত করিতে চাও? অনুকরণই আমাদেব 
এক মাত্র পাথেয় সম্বল-_তাহা আমাদের চিরকেলে শেসা, তাহার সুবিধা হইতে আজ 
আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাও?” সিয়াম িপ্রেগঠ যখন ন8গ্2্হী-কে বলিয়াছিলেন যে, 
'তুমি এই বলিলে-__ চরি করিবে না, আর, এখন যেই চুরির নাম শুনিয়াছ আর অমনি 
নাচিয়া উঠিয়ান্ছ, তোমার তো খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখ্ছি!” [এ]গ্রঞ্চী বলিল “ 19 170৭ %0০3107 
11)” চুরি হ'চ্ছে আমার পেসা- আমার ব্রত “শা 80 9 (0 190001 15) 0765 ৮০০৪1)0)" 
ব্রত পালন করা তো আর পাপ-কার্য নহে? “অনুকরণ যে আমাদের ব্রভ-- তাহা কিরূপে 
আমরা লগ্তবন রুরিব? অনেকে অনেক স্থানে প্রবন্ধনা বলে ছ্ুৃচ হইয়া প্রবেশ করে ও তোপের 
বলে ফাল হইয়া বাহির হয়, আমরা নীচত্বের বলে মাছি হইয়া ইংলগডের অধম শুপ্িকালয়ে 
প্রবেশ করি ও অনুকরণের বলে এক এক জন এক এক ধিঙ্গী হইয়া বাহির হই;--ইহা 
দেখিয়া নিশ্চয়ই তোমার ঈর্ষানল প্রস্থলিত হইয়া উঠিয়াছে, নচেৎ তুনি কখনই আমাদের 
সৎ-সংকল্পে ঠাণ্ডা ভুল নিক্ষেপ করিবার মানসে (০০014 ৬৪10 1110 করিবার মানসে) 
আমাদের পথরোধ করিয়া এখানে আজ দণ্ডায়মান হইত না।” 


পনি প্রবন্ধ সংগ্রহ 


“আমরা চিরকালই পরজাতির পবিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিতেছি”__এ কথার অথ 
ধদি এই হয় যে, আমরা মুসলমানদিগের দেখাদেখি সম্ব পরিচ্ছদ পরিতে শিখিয়াছি-_তবে 
ও-কথাটির মূল যে কোথায়, তাহা তো আমরা খুঁভিয়া পাইতেছি না। চক্ষে আমরা যাহা 
দেখিতেন্কি তাহা উহার অবিকল বিপরীত। আমাদিগকে ফদি কেহ বলে যে, “সূর্ধা যেহেতু 
পশ্চিম দিকে উদয় হয় এই জন্য আমি গঙ্গার পৃবর্ব-ধারে বাড়ী করিয়াছি”, তবে আমরা 
তীহাকে বলিব যে, তোমার কথার বিস্মোল্লায় গলদ্‌; আমরা যাহা প্রতাহ দেখি তাহা উহার 
শবিকল বিপরীত। তুমি বলিতে যে, হিন্দুরা! মুসলমানের অনুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ 
করিয়াছে-_আমি দেখতেছি মুসলমানেরা হিন্দু-দিগের অনুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ 
করিয়াছে ।। 

হিন্দুস্থানী মুসলষান ছাড়া আর যে-কোন দেশীয় মুসলমানকে দেখ না কেন, ইরাণী 
মুসলমান, তুরাণী মুসলমান, আরবি মুসলমান, কাবুলি মুসলমান, যাহাকেই দেখ না কেন-_ 
দেখিবে বে, হিন্দুস্থানী মুসলমানদের পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহাদের পরিচ্ছদের কোনো সাদশা 
নাই: ইহাতে স্পল্টুই যুবিতে পারা যাইতেছে, যে, এ দেশীয় মুসলমানেরা যেমন আমাদের 
ব্বীপ ভাঞ্তিয়া সেতাব করিয়াছে, মল্লাব বাপিলী ভাঙ্িয়া মিঞা মন্্রার কবিয়াছে, আমাদের 
দেশীয় ভাষা ভাঙিয়া উ্দু সৃষ্টি করিয়াছে, সেইকপ আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ ভাতিয়া চাপ্কান 
পায়জানা প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রত্তুত কবিযাছে। যে-জাতি একশত বিষয়ে আমাদের ভ্ণতির নিকটে 
ক্খলী, সে জাতি যে, এক-শ এক বিষষে আমাদেব জাতিব নিকটে খলী হইবে ইহাতে কিছুই 
বিচি নাই। প্রথম প্রথম হিন্দু-ঘুসলমানের মধো পবম্পর কেবল মারামাবি কাটাকাটি সন্বন্ধেরই 
পরাদূর্ভাব ছিল; অবশেষে রাজনীতিজ্ঞ আকৃবব শা হিন্দুদিগকে ঠাণ্ডা করিবার মানসে হিন্দু- 
সভাতাব নানাবিধ উপকরণ স্বজাতিব মধো প্রচলিত করিয়াছিলেন_ ইহা একটি এঁতিহাসিক 
সতা। আবাব আকবাবেব সময় হইতে মুসলমান বান্ধাবা যেরূপ জামা-জোড়া এ খিড়কিদার 
পাপৃড়ি বাবহাব করিতেন সেরূপ পবিচ্ছদ ভাবতবর্ষ-্থাড়া পৃথিবীস্থ আর কোনো দেশেই 
প্রচলিত নাই-ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে. সে পরিচ্ছদ-গুলি নিতাভু-পক্ষেই 
ভারতবষীয়, সে গুলি যদি মুসল্মানী হইত তবে তাহা ইরানে, তুবাণে, আবষে বা অন্য 
কোন মুসলমানী দেশে অবশাই প্রচলিত থাকিত। আমাদেক দেশেব সুবিখ্যাত পূরাতত্ব-বিৎ 
স্রীঘূক্ত বাধ রাজেম্ছু পাল সিত্র ভলের নায় স্পষ্ট কবিয়া দেখাইয়াছেন যে, জ্ামাজোডা ও 
খিড়কিদার পাঁপড়ি আনবা মুসল্মানদিশেব নিকট হইতে পাই নাই, মুসল্্মানেরাই আমাদের 
নিকট হইতে পাইয়াে। মুলল্মানেরা যখন হিচ্দুদেব শত শত বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছে, 
তখন আমরা যদি এখন তাহাদের কোন বিচ্ছুর অনুকবণ করি তবে তাহাতে হিন্দুমুসলমানের 
মধো সৌজনোর বিনিময় হয় ম্রাত্র, কাহাবো তাহাতে জাতির অগৌরব হয় না। পূর্বে 
তুলিয়াছিলেন, মুসলমান সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ, প্রধান কার্য্যাধাক্ষ ছিলেন 
তোদরনল, প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বীরবল্গ, প্রধান গায়ক ছিলেন তান সেন। হহারা সকলেই 
জাতিতে হিন্দু। যে জাতি আমাদের জাতির ভাষা ভাঙ্গিয়া আপনাদের উদ্দু-ভাষা প্রস্তুত করিতে 
এককিছদুগ কুঠিত হইল না. এমন কি, যে জাতি আপনাদের জন্ম-ভূমি প্যাড বিস্মৃত হইয়া 
ভাবতধর্ষকে স্বদেশ কে বরণ করিল, সে জাতিকে কি আমরা আর পর বলিয়া উপেক্ষা 


সোনার কাটি রূপার কাটি ৭৫ 


করিতে পারি? তাহা যদি কবি তবে তাহাতে আমাদের নিতান্তই অসৌজনা প্রকাশ পায়-- 
তাহা অতান্ত অভর্রোচিত কার্বা। বাঙ্গালি মুসলমানের! ধুতি পর্যন্ত পরে, মুসলনানীরা সাড়ি 
পর্যন্ত পরে, তাহাতে তাহাদের জাতি বায় না। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা ধঙ্ছেইি কেব্দ 
মুসলমান- কিন্তু জাতিতে ভারতবধীয়। এখন আবার হিন্দু মুসলমানের মধো জিত-জেতা 
সন্বন্ধ নাই, সুতরাং এখন মুসলমানেরা কোনো হিসাবেই আমাদের পর নহে। তাহাদের দেশ 
হিন্দুস্থান- ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী, এবং উভয়েই আমরা জিত জাতি। হিন্দুস্থানী 
মুসলমানেরা পৃব্রে আমাদের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া এখন 
যদি আমরা তাহাদের কোনো কিছুর অনুকরণ করি, তবে আমরা আপনাদের ল্লোকেরই 
অনুকরণ করি--পরানৃকরণ করি না। পরানুকরণ বলে কাহাকে? না যে-জাতি আমাদিগকে 
তাহার চরণের এক রেণু বলিয়াও গণা করে না-_সেই জাতির অনুকরণই পরানুকরণ। সময়ে 
সময়ে আমরা মুসলমানদের বাহুবলে মর্দিত হইতাম, ও সময়ে সময়ে আমরাও তাহাদিগকে 
তাহার প্রতিফল দিতাম; এখন আমরা কাহারো বাহুবলে মঙ্গিতি হই না বটে- কিন্তু পদমর্দিত 
যত দূর হইবার তাহা হইতেছি: বাছবলের পীড়নে লোকের প্রাণহত্যা পর্যাস্তই হইতে পারে। 
পদমর্দনে লোকের প্রাণহত্যা না হয় এমন নহে কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর একটি হত্যাকাণ্ড 
উপস্থিত হয়, সেটি হ'চ্চে মানহত্যা! জোষ্ঠ ভ্রাতা. মান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা___ প্রাণ; জোষ্ঠ-টি চলিয়া 
গেলে কনিষ্ঠ-টির থাকা বিডম্বনা-নাত্র। ধাহারা আমাদের কেবল প্রাণটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া 
ধন এবং মানের প্রতি মর্ম্মভেদী কোপ-দৃষ্টির তোপ দাশিতেছেন, আমরা যদি তাহাদের পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়া তাহাদের জাতি-নর্ধ্যাদার ভিখারী হই ও আপনাদের নিজের জাতিমর্য্যাদাকে 
চরণে দলিয়া ফেলি, তবে আমরা শুধু যে নীচ ভিক্ষা-বৃতি অবলম্বন করি তাহা নহে কিন্তু 
শীচত্বরকে আমরা আমাদের কণ্ঠের হার করি, মস্তুকের মুকুট করি_ অঙ্গের আভরণ করি._- 
নীচত্বের আমরা মূলা বাড়াইয়া তুলি, দর্প বাড়াইয়া তুলি! আমাদের দেখাদেখি সোকে সহসা 
মনে করিতে পারে যে, হৃহারা এত পদমর্দিত হইয়া যখন এত পদ-লেহন করিতেছেন, 
তখন পদ-লেহন বোধ করি বা কোন অসাধারণ শ্রেয়ঙ্ধর মহৎ্কার্যা হইবে- আমাদের ব্ধি 
অস্তী না কি স্কুল-_তাই আমরা উতার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের কি নীচত্ের 
সীমাপরিসীমা আছে? ইংরাজেরা আমাদিগকে নিগর বলে, তাহার দেখাদেখি আমরা আপনাদের 
জাতিকে নিগর বলি! ইংরাজেরা বাবু উপাধিকে হেয়-আান করে! ইংরাজেরা আপনাদের 
দেশকে হোম্‌ বলে, আমরা তাহার দেখাদেখি তাহাদের দেশকে আমাদের হোম্‌ বলি! আমরা 
এমনি গড্ডলিকা-প্রবাহ! আমরা তো এইরূপ ভক্তিতে গদশদ হইয়া ইংরাজের উচ্ছিষ্ট গেহন 
করিতেছি ও সব্বাঙ্গে লেপন করিতেছি। ইংরাজেরা ভিতরে ভিতরে আমাদিগকে কিরাপ চক্ষে 
দেখেন তাহার একটা সতা-ঘটনা-সূলক গল্প বলি, শ্রবপ করুন 

একজন আফিসের সাহেবের নিকট দুইজন বাঙ্গালী কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাহার 
মহো এক জলের পিপাসার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সাছেবের নিকট জল চাহিলেন, সাহেব 
তখন কাচ-পান্রের একপাত্র জল তাঁহাকে দিতে অনুমতি করিল। অনভুর পিপাসু কর্শার্চারীটি 
ছলপান করিয়া যখন বিদায় গ্রহণ পবর্ধক চলিয়া গেল, সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই কাচপাত্রটিকে 
ভূমিতে আছাড় মারিয়া চুণ চর্শ করিয়া ফেলিল। আর একজন কম্মচারী ধিনি উপস্থিত ছিলেন 
তিনি তাহা দেখিয়া অব, ভীহারই মুখে আমি এ গল্পটি গুনিয়াছি। আমাদের প্রতি যীহাদের 


একি প্রবন্ধ সংগ্রহ 


এই্রাপ মনে সন্তাব-নসমাদের এই উাদেশে ষাহারা দোধ্য়মান শোভন ধৃতি চাদর বা ইজ্ার 
চাপকান পরিধান করিতে মৃতকে তাহা অপেক্ষা শ্রেয় বিবেচনা করেন,--এখানকার প্রচণ্ড 
গ্রীষ্মের উদ্জীপে আমরা কিনা সেই জাতির আটা-সাটা ঘোড়ার সাজ ও উত্ভাপ-প্রাসী কালো 
রন্তের-শীত বন্ত্রের বোঝা নিকৃষ্ট জন্কর মত বহন করিব--অথচ এক নিমিষের জনাও লজ্জা 
বা ঘপা কাহাকে বলে তাহা জানিব না! ধিক! কাপুরুষ আর গাছে কলে না! ছিদ্র-দশা 
তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, তবে মোঝা পরিও না--ইংরাজী জুতা পরিও না, কিন্তু এ 
সকল তর্ক হৃদয়শূনা বাচালতা ভি আর কিছুই নহে। কাশ্মীরের লোকেরা শীত-দেশে কি 
জুতা-মোবা পরে না? ইউরোপীয় লোকেরাই কেবল যে জুতা-মোঝা পরিতে জানে, আমাদের 
দেশের লোকেরা কশ্ছিন কালেও জানিত না ইহা তো আর নহে! মোঝার গঠন সকল- 
দেশেই সথান, সুতরাং হাইলাগুবের মোঝার ন্যায় নিতান্ত চিত্র-বিচিত্রিত মোবা না হইলে 
তাহাতে জাতিত্বের পরিচয়জ্াপক কোন চিহুই বর্ডিতে পারে না; আবার, ষাথার ও গায়ের 
পরিচ্ছদে যতটা জারতি-পরিচয় পরিস্ফুট হয়, পায়ের পরিচ্ছদে তাহার সিকির সিকিও হয় 
না। 

নরমান এবং সাকৃপন-দিগের মধ্যে যেরূপ জিত জেতা সম্বন্ধ ছিল. হিন্দু-সুসলমানদের 
মধোও সেইরাপ ছিল। নশ্খানদের সহত্র দৌরান্মের মধোও ইংরাজদের সাকসান্‌ বনিয়াদ 
আটটি ছিল-_সুসগপমানদের সহত্র দৌরাস্মোর মধোও ভারতবর্ষের হিন্দু বলিয়াদ অভগ্্র ছিল। 
নরম্যানেরা যেমন ইংলগুকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ইংরেজ হইয়াছিল, এদেশীয় মুসল্মানেরা 
সেইরূপ হিন্দুস্থানকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ভারতীয় হইয়াছিল-_ধর্মেইি কেবল মুসল্মান 
ছিল, 'এইজন। মুসলমানেরা আমাদের দেশের পরিচ্ছদ প্রভৃতি আত্মসাৎ করিতে কিছুমাত্র 
কৃঠিত হ'ন নাই। 

মুসলমানেরা যদিও আমাদের পূর্বপুরুষদিগেব নিকট হইতে এদেশীয় চাপ্কান বা 
চাপ্কানের আদি-পুরুষ (কিনা জামা-জোড়া) আদায় কবিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা তাহাদের 
স্বজাতিত-বক্ষার অনুবোধে বোদামের বা বন্ধনের দিক্‌ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন: 
এইরূপ আবার, ইংরাজ ফরাসীদেব মধ্যে যদিও উইলিএম-দি-কষ্কররের আমল হইত আদান 
প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তথাপি ইংরাজি-ফরাঁসিস পরিচ্ছদের মধ্যে এখনো এমন একটু 
প্রভেদ রক্ষিত হইয়া থাকে যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের নিকটে কে ইংরাজ কে ফরাসিস 
তাহার পরিচয় পরিচ্ছদ গুণেই ব্যক্ত হইয়া পডে। কি আমাদের পবর্বপূুরুষ-_কি ইংরাজ-_ 
কি ফরাসিস্‌--সকল জাতিই স্ব স্ব পরিচ্ছদ দ্বারা স্ব স্ব জাতির পরিচয় প্রদান করে; আমরাই 
কি কেবল এত নীট হইব যে, চোর যেমন আপনার সুখে কালি মাখিয়া, মাথা কামাইয়া, 
কিম্বা পরচুলার দাড়ি-গৌপ করিয়া আপনার নামধাম গোপন করে, সেইরূপ আমরা এক- 
জাতি হইয়া আর-এক জাতির পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্র্বক জাতি-ভাডানো ব্যবসায়ে প্রবৃন্ত হইব? 
আমাদের দেশের ব্রাক্ষণ বৈদা-সম্তানদিণের শরীরে যদি এককিন্দুও ব্রদ্মাতেজ থাকে-_কায়স্থ 
কত্রিয়-সম্ভানদিগেব শরীরে এককিন্দুও ক্ষত্র তেক্ত থাকে, বৈশা-সদেগাপের শরীরে যদি 
পুরুষপরম্পরাগত সংক্রিয়ার এককিনুও পুণাফল অবশিষ্ট থাকে, শু্র-সম্ভানদিশের শরীরে 
যি এক্াকন্দুও মহুৎ-সেবার মহত্ব অবশিষ্ট তাকে, (ইহা! কখনই নহে যে, শৃদ্বেরা কোন কালে 
স্পাটাদেশীয় হেলট ছিল বা আমেরিকা দেশীয় নিগ্রো ছিল; _পুত্রেরা যেমন পিতার আজ 


সোনার কাটি রূপার কাটি খপ 


পালন করিয়া মহত্ব লাভ করে, লক্ষ্মণ যেমন রামচন্দ্রের সেবা করিয়া মহত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন শৃদ্দেরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করিয়া মহন্ত লাভ করিয়াছিল, 
তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই) আমি বলিতেছি যে ব্রাজ্মণ-হইতে শৃদ্র-পর্যান্ত সমগ্র হিন্দুজাতির 
শরীরে যদি এককিন্দুগড পুণা-তেজ--_অহত্বের স্ফুজিঙ্গ---শৌর্যাবীর্যের এক কশা- ভদ্রতার 
সূচ্যগ্ন পরিমাণ অংশ উহার কোনো একটা-কিছ্ু অবশিষ্ট থাকে, তাবে তাহারা আপনাকে 
ওরূপ নীচত্বের বেশে সঙ্ছ সাজাইবার অভিলাষ এইদণ্ডে মন হইতে চিরকালের মতো বিদায় 
করিয়া দিন! হিমালয়কে সাক করিয়া বলুন যে, তুমি যত দিন মর্তে বিরাজী করিতেছ, 
পৃর্বপূরুষ-দিগকে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তোমরা ফত দিন স্বর্গে বিবাজ করিতেছি, ততদিন 
আমরা বিপদের দারুণ মহাপ্রলয়ের মধ্যেও আমাদের স্বজাতিকে ওরা'প আত্মাপহারী চৌর্যা- 
ব্যবসায় দ্বারা কলঙ্কিত করিব না; তাহার অগ্রে সমুদয় ভারতভূমির সহিত আমরা গঙ্গা- 
সাগরে বম্প প্রদান করিব__-তবু আমাদের স্বজাতির জাতি-মাহাঝ্যুকে ওরূ'প জঘনা নীচতে-_ 
কদর্ধা কাপুরুষত্বে_-পর্যবসিত করিব না! 

ফাহাদের কণামাত্রও চক্ষু আছে, তাহাদের নিকট এ বিষয়ে অধিক বাক্য বায় নিষ্প্রয়োজন। 
ফাহাদের চক্ষু আনুকরণিক ধূলি-মুষ্টিতে নিতান্তই অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সোনার কাটি যদি 
তাহাদের একজনের চক্ষেও অঞ্জন-শলাকার কাজ করে, তবে তাহার জন্ম সার্থক! কিন্তু সে 
সৌভাগা যে তাহার ঘটিবে এরূপ আশা করা অতিশয় দূরে হাত বাড়ানো; তবে কি? না 
ষাহাদের চক্ষুতে সবেমাত্র একটু ছানির দাগ দেখা দিয়াছে-_.ভরসা করি সোনার কাটির 
সংস্পর্শে তাহাদের চক্ষু একটু না-আধটু ফুটিয়া উঠিবে; তাহাও যদি হয় তবু জানিব 
যে, সোনার কাটি রূপার কাটির মূল্যবান ধাতৃ-ছাম্ম নিতান্ত নিরর্থক নহে। 

স্বোতৃবর্ণের প্রতি আমার শেষ নিবেদন এই ষে, অন্ত্রচিকিৎসা-ন্বারা দেশের চক্ষ-রোগ 
ভাল করিতে গিয়া অনেকের হয় তো আমি মর্মে আঘাত দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিতে 
পারি নাই। এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত এমন অনেক মানা গণা এবং সব্রবাংশে উপযুক্ত 
লোক আছেন-_তা ছাড়া আমার এমন অনেক প্রিয়-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন আছেন-_যীহাদের 
হৃদয়ে এককিন্দু আঘাত দিতে আমার আপনার হৃদয়ে তদপেক্ষা শতগুণ আঘাত লাগে 
ইহা দেখিয়া শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এরূপ কার্ষো হাত না দেওয়াই আমার 
পক্ষে ভাল ছিল। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত রোগ-টি যদি কেবল 
বন্তমান রোগীর দলেই বন্ধ থাকিত তাহা হইলে আমি এ কার্যে হাত না দেওয়া-ই শ্রেয় 
বিবেচনা করিতাম; কিন্তু রোগটি যখন সংক্রামক মুর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, তখন তাহার 
প্রতীকারের কোনো একটা উপায় অবলম্বন না করিয়া_ ব্যথার ব্যধী কোন বাক্তিরই অস্তঃকরণ 
সুস্থির থাকিতে পারে না। যদি আপনারা আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায়টি আমাকে জিাসা 
করেন, তবে আমি অকৃত্রিম সরল ভাবে বলিতেছি যে, কোনো ব্যক্ি-বিশেষের উপর 
দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। আপাত-সুবিধার অনুরোধে স্বজাতিত্বের অবমাননা 
একটি মহৎ দোষ, সেই দোষটিই আমার একমাবর লক্ষা,_ যেখানে যে কোনো বাক্য-বাণ 
প্রয়োগ করিয়াছি তাহা তাহারই উপরে করিয়াছি। যদি কোন মহৎ লোকের এ দোষটি থাকে, 
তাহা হইলেই যে তিনি মহত শ্রেণী হইতে পতিত হইলেন- তাহার কোন অথ লাই, কেননা 
“একো হি দোষো গুগ-সন্নিপাতে নিমজ্দতীন্দোঃ কিরণেঘিবান্ছ। " চন্দের বহুসহশ্র কিরণে 


চু, প্রণিক্ক সংগ্রহ 


যেমন তাহার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যায়, সেইরূপ অনেক মহৎ গুণের আবরণে এক-টি আধ- 
টি দোষ ঢাকা পড়িয়া যায়.-কিন্তু তা বলিয়া গুণের সসের্গ-গুণে দোষ কিন্তু আর গুণ হয় 
মা--দোষ দোষই থাকে । দোষের প্রতীকারই আমার উ্গেশা-_দোষাক্তাত্ত বাক্চির গুণলাঘব 
শ্রামার উদ্দেশশা নহে। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পর্ব-লক্ষণ দেখিয়া 
মন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিয়াছি- আজ প্রকাশ্যে ভ্রাতগণের সমক্ষে ক্রন্দন করিয়া হাদয়ের 
চির-সাঁঞ্চত বেদনার ভার-লাঘব করিলান মাত্র। যাহারা আজ আমার হাসের ভিতর কিন্তু- 
মাঝ তলাইতে পারিয়াছেন- তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হাসা একটা কেবল উপলক্ষ 
মাত্র--গভীর হাদয় বেদনার উচ্ছাস তাহার হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে! তাহারই উত্তেজনায় 
আজ আমি অনেক প্রিয়-বন্কুর মনে আঘাত দিলাম,-_-কিন্তু তাহারা এটি জানিবেন সনিশ্চিত 
যে, ঠাহাদের মনে আঘাত দেওয়াতে আমি আপন হস্তে আপনার মনে ততোধিক আঘাত 
দিয়াছিং__বহুকাদ-বদ্ধিত জদয়ের বেদনা-লতাকে হৃদয় হইতে টানিয়া বাহির করা যে কি 
যন্ত্রণা, তাহা ধাহারা কিঞ্িল্মাএ্ অবগত আছেন, তীহারা আজ আমার শত অপরাধ ক্ষমা 
করিবেন--এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই। 


প৯ 


বাবুর গঙ্গাযাত্রা 


হাতে কাজ লা থাকিলে, আমি তো জানি, লোকে গঙ্গাযাত্রা করে দুজনার একজনকে 
হয় জ্যাঠাকে_-নয় খুড়াকে ; কিন্ত তুমি গঙ্গাযাত্রা করিবার দোস্রা লোক খুঁজিয়া না পাইয়া 
বাবু বেচারীটিকে উচ্চপদারূঢ় জ্যাঠা এবং খুড়া'র নাঝখান হইতে টানিয়া হেঁচড়িয়া ভূতলে 
নাবাইয়া, ধরিয়া বাঁধিয়া নিমতলা মুখো খাটে চড়াইয়াছ? ভাল! ভাল! 

বলিলাম তো “ভাল! ভাল।”-_ দেখি, মনটাকে একবার জিআ্াস করিয়া! পাগলা মন 
চক্ষু ঠারিয়া বলিল, _-“উনি কলি'র বীর মহারত্বী! 0.9.1 (অর্থাৎ ছি-এ ছাই) রহিয়াছে 
মত্ত এক উপাধি উহার স্পহনীয় মুগতৃষ্টিকা ; তা ছাড়া 0.0 51. রহিয়াছে --রাজা মহারাজা 
-- 91 রহিয়াছে, 0011107)01) রহিয়াছে, সবই শিশ্টিকরা সোনার গয়নার নায় অধম- 
তোষা, অর্থ-শোষা শাস-বর্জিত খোসা--এ গুলার একটা-কানছকে বয়কট করুন্‌ দেখি কেমন 
উনি বীর মহারতী! তা'তে খুব শ্যায়না! উহার যত চোট নিরপরাধ “বাবু' উপাধির উপরে! 
'বাবু' উপাধির অপরাধ শুধু এই যে, ঢাকাই মল্মলের ন্যায় তাহা ডাহা দেশী জিনিষ।"" 
মন এ যাহা বলিতেছে, তাহা নেহাত ফ্যালনা সামগ্রী নহে- তাহার ভিতরে শীস আছে। 
কিন্তু ওটা পাগলা-মিয়া--ও'র কথা আমি বড় একটা ধরি না। এমনও হইতে পারে যে, 
বাবুর গঙ্গাযাত্রার ছল করিয়া ধীর নহারখীরা মত্ত একটা রাজনৈতিক খেলা খেলিতেছেন,_- 
মহামন্ত্রী বিস্মার্কের ন্যায় মনের অগাধ নিম্গস্তরে একটা দুরাহ মতলব আঁটিয়া তুখোড় ওস্তাদী 
ঢষ্ডের পাকা চাল চালিতেছেন! তাহা যদি হয়, তবে আমার ঘাট হইয়াছে! ঘট-কলসের 
শিতরে কি আছে না 'আছে, তাহা আমি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাহিতে 
পারি, কিন্তু এটুনা বা বিসুবিয়স পর্বতের পেটে কি আছে, তাহার অস্থি-সন্ধি তলাইয়া 
পাওয়া আমার ন্যায় স্থুলদর্শী লোকের কর্ম নহে। বিশেষতঃ যখন আমি রাজনৈতিক পাকা 
চালের নূতন নৃতন নমুনার একটার পর একটা ক্রমাগত দেখিয়া দেখিয়া এক দিকে দুঃখে 
খেদে এবং আর এক দিকে বিস্ময়ে কৌতুকে এমনি আষ্টে-পষ্টে ড়াইয়া পড়িয়াছি যে, 
হাসিব কি কাদিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। বেশী না-_ দুইটা নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই 
আমি তৃতীয় নমুনা দেখাইবার নাম করিবামান্র তুমি কাণে হাত দিয়া বলবে 

“আর কাছ নাই! 
বস্‌ কর ভাই”! 


(১) বিলাতী পাকা চালের নমুনা। 


কিয়ৎ বৎসর পৃবের্ব যখন কলিকাতায় 0০/1655-এর মহা ধূম পড়িয়া শিয়াছিল, তখন 
তদুপলক্ষে দেশের অনেকগুলি নবা শ্রেণীর যুবকবন্দ দলে দলে যুটিয়া বল্লাম হস্তে করিয়া 


8৮০ হবি পাপ 


হীষপ রণমহ ভাবে মহাবীর সাজিয়াছিলেন। যেন ইংরাছ রাজপুরুষরা এমনই দুক্ধপোষ্য 
বালক যে, পুংলাবাজির পূতলের বন্দুকের আওয়ান্জে উচ্চৈস্বরে কাদিয়া উঠিয়া ব্রিটানিয়া 
মায়ের ক্রোড় দুই হন্থে আকড়িয়া ধরিবেন, - খমনিই চোকে-ছানি পড়া বৃদ্ধা অবলা যে, 
সোনার সাপকে জানত সাপ মনে করিয়া “মা গো” “বাবা গো” বলিয়া ভয়ে মৃচ্্ছা যাইবেন! 
এটা হানে কনগ্রেস্‌ মহাসভার বঙ্গীয় অভিভাবক বা আভিনায়কদিগের একটা প্রবীণ গোচের 
পাকা চাল। 


(২) দেশী পাকা চালের নমুনা । 


কন্সেশ্ট বিলের মহামারী বাপারের সময় নবা শিক্ষিত মহারতীরা রাতারাতি এমনি 
অসামানা কালী ভক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন যে কালীঘাটে পূক্তা দিবার ছলে তাহাদের মধ্স্থিত 
দুই একছল ভক্ত-বীর ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া অবলীলাক্রমে হাড়িকাঠে গলা সঁপিয়া 
দিলেন ; --স্ঠাহাদের ভক্তির আতিশয্/-বলে হাড়িকাঠ ফুলের মালা হইয়া ঠাহাদের কণ্ঠ 
শাপিঙ্গন করিবে, এ যেন হইয়া বসিয়া আছে! আর, যেন তাহাদের হুকুমে লাট সাহেবের 
পিঙ্গল-কুস্তল- শোভিত ধব্ধ'বে শ্বেত মুণ্ড লীমলা পবর্তের বিনোদভবন হইতে তারযোগে 
ছুটিয়া আসিয়া মুণ্ডমালিমী দেবীর চরণকমল অনুতাপাশ্রতে প্লাবিত করিতে চায় পত্রপাঠ, 
--না যদি করে তবে বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথা, তন্ত্র মিথা! এটা হচ্ছে দেশীয় সর্ধরোগ- 
পোষণী মহাসভার অধিনায়ক বা অভিনায়কদিগের বঙ্ড একট! সরেস পাকা চাল! 

বাবু'র গঙ্গাযাস্া কি এ রকমের একটা রাজনৈতিক পাকা চাল? তা যদি হয়, তবে 
তুমি বোঝো-গে নিয়ে তোমার রাজনৈতিক পাকা চাল-_আমাকে দাও অব্যাহতি! কেন না, 
আমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োক্নাভাব। তাহা যাঁদ না হয়, 
অর্থাৎ বাবু'র গঙ্গাযাত্রা যদি মস্ত একটা রাজনৈতিক পাকা চাল না হয়, তবে শুধু শুধু 
নিরপরাধ 'বাবু' উপাধিটির উপরে অমনতর একটা মায়া-মমতা-বিহীন জন্লাদি কাণ্ড করিয়া 
হত্তকে কলুষিত কারবার কী এত তোমার গরজ পড়িয়াছে, সেইটি আমাকে ভাঙ্গিয়া বলো! 
'বাবু' শব্দ 'বাবা' শব্দের পাঠান্তর তা জানো? না' বলিতেছ কোন্‌ লঙ্জায় £ হরি হরি! 
তবে কি ভাষাতত্ব বিদ্যার ক অক্ষর তোমার নিকটে গোমাংস! তবে কি, তোমার ন্যায় 
অত বড় এক জন গণিত-বিদ্যার 1. চুড়ামাণকে “বাবা ও বাবুর মধ্যে শুধু-ষে কেবল 
আকার উকারের শ্রভেদ”' এই যৎসামান্য সোজা কথাটার একটা কড়ান্ধড় গোচের জ্যামিতিক 
প্রমাণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? মশা মারিতে কামান পাতিতে হইবে? বল 
যদি কামান পাতিতে, তবে “যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া অগত্যা আমাকে তাহা করিতে 
হয়, কেন না, তাহ! আমি না করিলে তুমি মনে করিবে, তোমার কথা হেলন করিলাম; 
আর, কৌতুক-দর্শনোংসুক সভাস্দ্বর্গ মনে করিবেন, ভয়ে পিহাইলাম ; দুইই আমার পক্ষে 
অনিষ্টজনক। অতএব, বিহিমত-প্রকারে কামান পাতিতেছি,_অবধান হো'ক 2 


বাবুর গঙ্গাযাস্রা ৮১ 
নৃতন জ্যাঙ্গিতি 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম সিদ্ধান্ত 
প্রতিআ (৩7101701311017)। 
বাপা » বাপ 
প্রমাণ 
মালিনীর প্রতি বিদ্াার উত্ভি। 
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। 
কালি দেখাইব বাপা'র আগে ।--ভারতচচ্্র। 
অতএব প্রমাণ হইল যে, বাপা » বাপ। 


দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত 
বাপা * বাপু 
প্রমাণ 
গৃহিণী মাতা আদর করিয়া ডাকিবার সময় ঘরের ছেলেদিগকে ডাকেন, - “বাপধন 
বাছাধন"' বলিয়া । আর, গ্রামের ছেলেদিশকে (অর্থাৎ চাষাডূসা লোকদিশকে) ডাকেন “বাপু 
বাছা” বলিয়া। তবেই হইতেছে যে, 
বাপ-বাছা এ বাপবাছা। 
অতএব বাপ ₹ বাপু .... ক। 
পৃবের্ব প্রমাণ করা হইয়ছে যে. বাপা _ বাপ | প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ |। 
এক্ষণে প্রমাণ করা হইল যে, বাপ _ বাপু ক দেখ |। 
অতএব এটা স্থির যে, বাপা » বাপু। 


তৃতীয় সিদ্ধান্ত 
বাবা » বাবু 
প্রনাণ 
প্রশ্থ 
বাপা £ বাপু ঃ বাবা ৫ %* কী? 
অর্থাং, যে প্রকার 1819-তে, বা 8625017-এ বা যুক্তিতে বাপা শব্দ হইতে বাপু শব্দ 
উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই প্রকার যুক্তিতে বাবা শব্দ হইতে কোন্‌ শব্দ উৎপন্ন হয়? 
ডদ্ধর 
১5 বাবু 
অর্থাৎ, 
বাপ $ বাপু $ ০ বাবা £ বাবু 


বাপা » বাপু | দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখ | হইা হইতেই আসিতেছে যে, 
বাবা » বাবু 
(তব সাগ্ুহ . ৬ 


৫. প্রবন্ধ সংগ্রহ 


সবিতীয় অধ্যায় 


প্রথম সিদ্ধান্ত 
পারিভাহিক সংহহা 


প্রথম সংজ্ঞা 


(9891 5 £1%701069081 10800001% হইতে উদ্ভৃত)। -7809. জি, [0৩1৮০ হিট 
[9118 149. অতএব 974 শব্ধ আর্/-ভাষার শব্দ। 


খ্বিতীয় সংন্কা 
(01010 হইতে উদ্ভৃত)। 


70০, 1000 (0৮৮ 01 ৪ 07010) [0৩11৮৫] হিগো। 10111 090 তবেই হইতেছে 
যে. বাবু যেনন বাবা শব্দের পাঠাস্তর ৮০ তেমনি 6809 শব্দের পাঠাতুর। 


প্রথম সিদ্ধান্ত । 
প্রতিরো (0181750351701) 
আর্ধ। ভাবার বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাধায় 'পএ' 'বএ' পরিবর্তন চলে। 
প্রমাণ। 
[91807 81১%-- সংস্কৃত পিবতি। 
তবেই হইতেছে যে, 
পিব্‌ » বিব্‌ 


এ শিস্বি 
গন বব 
পুনশ্চ 
সন্ত পিপাসা » প্রাকত পিবাসা। 
সংস্কত কপিল » প্রাকৃত কবিল। 
সংস্কৃত কাঁপথ » প্রাকৃত কবি । 
সংস্কৃত পৃপক « শ্রাকৃত পৃবক। 
অতএব প্রমাণ হইল যে. আর্ধ-ভাষার বধাবিচিত্ত শাখাপ্রশাখায় 'পএ' 'বএ' পরিবর্তন 
চলে। 


খ্িতীয় সিদ্ধান্ত । 
প্রতিজ্ঞা 
“বাবু' আর্ধ্য ভাষার শব্দ। 
ধামাণ। 
আধ -ভাবার বহ্ধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় যেহেতু প স্থানে ব হইতে পারে, 
| বর্তমান অধায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ | 


বাবুর গঙ্গাধাত্রা ৮৩ 


অতএব 
17111 ৮৪৪ * বাবা 
পনল্চ 1. বা0) স্এতা এ সংক্কত পিতৃ 
এই দুয়ের যোগে পাইতেছি--795 2 » বাবা পিতা। 
অতএব, ধাবা শব্দ 13111) পাপা-শন্দের দেশী মৃত্থি। 
কিন 7800 শব্দ আর্ধ্য-ভাষার শব্ধ | বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম সংজ্ঞা দেখ | ইহা হইতেই 
প্রাসাতিছে যে, বাবা-শব্দ আধা-ভাষার শব্দ । 


তৃতীয় সিদ্ধান্ত। 


বাবা বা-বাবুর নায় পিতৃবাচক শব্দ আর্ধাজাতির বহধাবিচিত্র শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত 
বিশিষ্ট শ্রেণীর মানা-গণা লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের এবং পূজা সাধু 
সন্গাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি। 

প্রমাণ 

১1 9] » 5110» বাবা 

২1 1.0 » 1013-৮814 ০01৩2৫6প0 » রুটির বিতরণ-কর্তা » অন্নদাতা পিতা * 
বাবা। 

৩। ফবাসী 110190180 ক. [৮ 51৩ 5 বাবা 

৪। ইটালীয় 501%1101 এ 50110 » গুরুজনশ্রেষ্ঠ » বাবা 

৫1 দেশী লোকের নিকটে পৃজ্জা শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী » বাবাষ্ঠী। মঠধারী মোহাত্ব * 
শ্বাবা। 

৬। 01) 031110110 রাজো [0170-এর মোহতা » [০7০ ৮ 7909 | বর্তমান অধায়ের 
শ্বঙায় সংজ্ঞা দেখ | ₹ বাবা | বর্তমান অধায়ের প্রথম সিদ্ধাতু দেখ। | 

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাবা-বা-বাবু'র ন্যায় পিতৃবাচক শন্দ আর্ধাজাতির বহুধাবিচিত্র 
শাখাপ্রশাখার অস্তগত বিশিষ্ট শ্রেণীর নানা গণ্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের, 
এবং প্জ্ঞার্হ সাধু সন্গযাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি। ইতি জ্যামিতি সমাপ্। 

বাবু এবং শ্রীধুতের কাহার কি মূল্য, তাহা যাচাই করিয়া দেখা যা'ক। 

১। 'স্রীফুত'-বোল্‌ পণ্ডিতদিগের কাছে শুনিয়া শেখা সংস্কৃত গৎ। 'বাবা'বুলি অমুতং 
বালভাবিতং' অর্থাৎ বালকের মুখের অমৃত ভাষা। 

২1 শ্রীধৃত' উপাধি জমকালো রগ্তের পোষাগী উপাধি। 'বাবু' উপাধি সহজ-শোভন 
শ্বাটিপৌরে উপাধি। 

৩। 'ভ্রীতুত' উপাধি এশ্বরা-বাঞ্জক। বাবা উপাি নাধূর্যা-বাঞ্তক। 

৪। ইজতৃমিতে ' 81)0-বা-আঙ্গালী বাবুকে (কি না সা-কে) আবশাক মতে হা 6001 
বিশেষণের মাধূ্যয-রসে গলাইয়া ঘরের লোক করিয়া লওয়া হয়। 
লোকি করিয়া দাড় করানো হয়। ইঙ্গ এবং বঙ্গের অষে এইরূপ এপিট-লিটের প্র্তদ- 
মাস্। 


৮৪ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


৫| হ্রীযূত-উপাধি লৌকিকতা-বাজারের দ্যাখন্সই সামগ্রী । বাবা উপাধি হৃদয় খনির মর্ম 
খাসা সামন্্রী। 

৬। জাক-জমক-ভক় অরসিক লোকদিগের কাছে শ্রীধূত উপাধির মূল্য বেশী। 

সুরসিক জহর লোকদিগের কাছে বাবুউপাধির মূল্য বেশী। 

যাচাই কার্ষা তো একপ্রকার করিয়া চুকিলাম। কিন্তু যাচাই করা সামরী মূলা দিয়া লইবে 
যে কে, তাহা তো দেখিতে পাই না: তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা যেহেতু 
বাঙ্গালীর আর এক নাম কাঙ্গালী। 

50486 উপাধির মূলা নিকপণ। 

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর পরাক্রম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী-ইংবাজি-আনা' 
ব্যাধিয় প্রকোপ বৃদ্ধি না পাইনা বরং ক্রমশই যে কম পড়িয়া আসিতেছে, এটা আমাদের 
দেশেয় একটা গুভ লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গের এই সৃষ্টিষ্থাড়া নৃতন সৃষ্টি 
অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় ডোল্ডা পক্ষীর পদানুসরণ করিয়া অতীতের দুঃস্বপ্ন হইয়া চুকিলেই দেশের 
হাড়ে বাতাস লাগে । বাঙ্গালী ইংরাজ, সংক্ষেপে বাঙ্রাজ, এক প্রকার উভচর জীব , ইংবাজীতে 
যাছাকে বলে ৪1701715085 00100 ইহারা চৌরঙ্গীব অভ্ত্যপাতী। আঁদাড়ে-পাদাড়ে ঘুঁড়িয়া 
থাকিয়া ঘুমের ঘোরে মনে করেন--“দ্বর্ণে আছি", কিন্তু সে যে স্বর্গ তাহা এক প্রকার 
ভ্রিশহু'র ম্ব্গ-_লা দেশী, না বিলাতি। ব্যাংরাজের আর এক নাম- 'বাঙ্গালীসাহেবা। 
বাঙ্গালী-সাহেব একপ্রকার কাঙ্গালী-সাছেব, যে হেতু তিনি সাহেবন্তের কাঙ্গাল। এই উভচব 
সাহেবেরা এক দিকে যেমন বাঙলা বাবু-উপাধির প্রতি খড়গহস্ত-_ম্রার এক দিকে তেমনি 
825 বাবু উপাধির কাগুলা। /১11815 বাবু কিনা ১1819 বাবা, - কি না 9৩. সংক্ষেপে 
ওম কিন্তু 91 উপাধি বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে না , তাহা পাইতে হইলে গুণগরীয়ান্‌ 
71818 হওয়া চাই। 57৬7৩ উপাধি কিন্তু অমনি পাওয়া যায়, হাত মেলিবামাব্রেই-__তাহাতে 
পয়সা লাগে না। যাহাই হো'ক 51810 কম্লোক নন তিনি হচ্ছেন 81011 এর 51৩14 
১৩৩ কি না ঢাঙ্স-বরদার | 5৮০21 '5 51777019091 10101701815 দেখ |। উভচর ব্যাংরাজ- 
সাছেবরা বাঙ্গলা বাবুকে অতান্ত ঘণাচক্ষে দেখেন ; __ তা দেখুন, তাহাতে খেদ নাই। 
খেদের বিষয় শুধু এই যে, তাহাদের ব্যাংবাজি শান্তর কাহুকে /১1210 8208 হইতে তো 
মানা করে না। ৪॥ হইতে তো মানা করে না! তাহা তাহারা না হ'ন কেন? কিন্তু তা'ও 
বলি, ক্যাঙ্ছুলা সাহেবের যে 8188]5 বাবু হইবেন-_-তাহার মতন তাহাদের যোগ্যতা থাকিলে 
তবে তো তাহা হইবেন? যোগাতার মধ্যে তাহাদের ভিক্ষার কাদুনিপীত-_ কেবল কতকগুলা 
কেতাদুরত্ত ইংরাজি চাল-চোল্‌, ছাত-লাড়া এবং ঘাড়নাড়া'র চষ্ধ, বাঙ্রাজি ক্যা কৌ ভাষা, 
এই সকল ছাইভস্মে আপাদমন্ত্রক ভরা। এরূপ ধাঁহাদের ভিতর ভু, তাহারা /10 বাবু 
উপাধি'র প্রতি অর্থাৎ 9৫ উপাধির প্রতি হাত বাড়াইবেন কোন্‌ সাহসে? কাজেই তাহারা 
/520 বাবুর অর্থাৎ 1:7188-এর ঢালবরদার সাজিয়া) 57:81€ সাজিয়া, দুধের সাধ ঘোলে 
মেটা'ন, আর. তাহাতেই তাহারা আকানের টাদ হাত বাড়াইয়া পা'ন। 

আমার সাধ্যানুষায়ী এইরূপ অবার্থসন্ধান-গতিকের শ্রেণীবদ্ধ কামান পাতা দেখিয়া পশু- 
পীড়ন (০৮৩7 10 প্রাঃজ৪5) নিবারণী সভা'র সভভাশ্রেমী-ভূক আমার একটি পুরাতন 
বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "মশা-বেচারীদিশের উপব কেন এ দৌরাঝ্মা ?” 


বাবুব গঙ্গাযাতা ৮৫ 


ইহার উত্তরে আমি তাহাকে বলিলাম, “ভাইরে! চার পীচ দিন পৃবের্ব আমার যদি তুমি 
দুর্ঘশা দেখিতে, তবে আমাকে ওরূপ কথা বলিতে না, উল্টা বরং তন্ভনকারী খুদে 
রান্ষসদিগকে হাত জোড় করিয়া বলিতে, “মুমূধু বেচারীর উপরে কেন এ দৌরাস্থা ?" দুঃখের 
কথাটি তবে তোমার আজ বাক্ত করিয়া বলি $- 

অল্সদিন হইল, আমার নামীয় একখানি পঞ্ের শিরোনামায় দেখিলাম, ইংরাজী অক্ষরে 
লিখিত “৫/৩শ৫1 অমুক" । তাহার অনতিপুবের্ধ এরূপ আর একখানি পত্রের শিরোনামায় 
দেখিয়াছিলাম, “অমুক £50”। আমার চিরকেলে সদেশী নামের উপান্তে বিদেশী লেজুড় 
লম্বমান দেখিয়া আমার বুক ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, “কি সবর্নাশ! না জানি 
আমি আজ কাহার মুখ দেখিয়া প্রত্যুষে শব্যা হইতে গাত্রোখান করিয়াছিলাম।" ইংরাজী 
অক্ষরে 91৩0)! দেখিয়া আমার মনে আর কিছু হইল না কেকল ঈবৎ হাসের উদ্রেক 
হইল। ভাকিলাম, উভচর ব্যাংরাজ সাহেবরা “বাবু'র প্রতি কেন যে খড়গহন্ত, তাহার অর্থ 
আমি বুঝিতে পারি। তাহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্রে বাবু শব্দ নিগরেরই পাঠান্তর, এবং 9৫88৩ 
লেজুড় £671271-এর অপরিহার্যা পশ্চিমাঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় বাবু উপাধি কি দোষে যে 
স্বদেশী ভাণ্ডারীদিগের কোপদৃষ্টিতে পড়িল, তাহা! আমি বুঝিতে পরাভব মানিলাম। আমাদের 
দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কি ব্যাংরাজি সং ঢং রং মন্ত্রে দীক্ষিত? 

মস্ত এক জন নামজাদা বাংরাজ আমাকে একবার নাক মুখ শিটকিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
“বাবুউপাধিটাকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না!" আমি বলিলাম, “অপরাধ!” তিনি 
বলিলেন যে, “আফিসের সাহেবরা যখন অধীন কেরাণীঙিগপকে “ব্যাবু” “ব্যাবু” বলিয়া 
সম্বোধন করে, তখন তাহাদের এরূপ আহানধ্বনি আমার কর্ণে শূল বিদ্ধ করে।” চমৎকার 
[০01 যাহাই হোপক--তিনি নকল সাহেব বৈ ত না! তাহার গুরুবংশীয় আসল সাহেবদিগের 
[.08।0 আর-এক রূপ। ইংরাজি আফিস অঞ্চলে বাঙ্গালী কেরাশীরা যেমন বাবু-নামে বিখ্যাত, 
ফরাসী দেশের হোটেল্‌ অধ্যলে তেমনি যে-সে শ্রেণীর ইংরাজ “111010” নামে বিখাত। 
ইংরাজী 1,01৫ সাহেবেরা যদি বাংরাজি মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহারা বলিতেন, 
"1,014 উপাধিটা অতি জঘন্য! রাজাশুদ্ধ ০0110101091 লোকেরা -1411010" +411010 বলিয়া 
সম্বোধন করে কাহাদিগকে তাহা বলিব শুনিবে? যত যেখানকার ভবঘুরে ইংরাজ-_যাহাদের 
বাড়ী নাই, ঘর নাই, বাপ-মা'র ঠিকানা নাই-_ব্রিটানিয়া মাতার সেই সকল হতভাগা কুলাঙ্গ 
রিদিগকে। আজ হইতে আমি কদর্য; 1,010 উপাধিটাকে টেম্সের জলে বিসঙ্জর্ন দিয়া 
1/075150 উপাধি পরিগ্রহ করিলাম।” কিন্তু ইংরাজ সাহেবরা তো আর বাংরাজ 
সাহেবদিগের চেলা নহে! উল্টা আরো তাহারা মনে মনে হাস্য করিয়া বলেন এই যে, “ইংরাজী 
ঝুলি কপ্চাইতে গিয়া 0৩16 এরা যে কোনো ইংরাজিশব্দ যেরূপ ভঙ্গিতেই উচ্চারণ 
করুক না কেন, আর তাহা যে-কোনও অর্থেই ব্যবহার করুক না কেন-_ তাহাদের মুখে 
তাহা শোভা পার।” আরো বলেন এই যে, "আমাদের দেশের লোক যখন কোনও ফরাসী 
গৃহস্থের বাড়ীতে ফরাসী ভাষায় গৃহপতির সহিত মিষ্টালাপ করে, তখন ফরাসী চাকর 
চাক্রা্ীরা কপাটের আড়ালে দীড়াইয়া বেজায় রকমের হাস) বিঘুপ করে, ইহা আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি! তাহাদের হাস্য বিদুশ থোড়া-ই কেয়ার করি!” ব্যান্রাজ সাহেবদিগের এ বোধ 
নহি যে, কোনো এক জন গোরাখালাসী-- যাহার কাগুজ্ঞোন এগ্গি কম যে, সে নারিকেলের 


৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


ছোব্ডাকে শাস মলে করিয়া গীতি দিয়া ছিড়িয়া ছিডিয়া ভক্ষণ করিতে সুর করে, সে 
মানুষ নারিকেল ফলকে তিক্ত বলিবে না তো আর কি বলিবে? কিন্তু তা বলিয়া দিশী 
লোকে নারিকেল ফলকে হেয়আান করিবে কেন! যাহারা বাবু-শবকের না জানে মর্যাদা. 
না! জানে উচ্চারণ, তাহারা আফিসের কেরাণীদিগকে “ব্যাবৃ"' বলিবে না তো আর কি 
বঙ্িবে! আমরা ইংবাজকে বলি গা, ইংরাজেরা আমাদিগকে বলে "বাবু", অর্থাৎ বাঙ্গালি 
81, ইছাতে 1.” টাই বা কি--তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। 

ব্যারাছ্ি 1.০8)০-এর এই তো শ্রী- ব্যাংরাজি €1105-এর শ্রী আবার তাহা চাহিতেও 
আর এক কাটি সরেস। 

ব্যাংরাঙজছি £1111০৭-এর নমুনা! 

বাবুশ্সিরি, বিলাপিতা'র আর এক নান। 

অতএব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা দেশহিতৈষী লোকের কর্তবা। 

উত্তম £10182. তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাহাদের হাতে কাজ নাই, তাহারা এ নূতন 
[21710$-এর দোহাই দিয়া স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে ধে জাঠামি ইচডেপকতা'র আর এক নাম। 

আতএব জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্া করা ভাইপোদের কর্তবা। 

গঙ্গাযাত্রা- বরানেওয়ালাদের জানা উচিত যে, যাহারা জাঠামি করে (অর্থাং জ্যাঠার অভিনয় 
করে, বা সঙ্জ সাজে) তাহারাগ্ড জ্যাঠা : আর, যিনি বাশের ভাই, তিনিও জ্যাঠা ;: নকল- 
জ্যাঠার দোষে আসল জ্যাঠাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ভাঙাইয়া দিতে কোনও ধর্মশান্তরই 
বলে না। তেমনি, যাহারা বাবুগিরি করেন, (অর্থাৎ ধাবুর অভিনয় করেন, বা সঙ সাজেন) 
তাহারাও বাৰু : আর, যাহারা দেশের শিতৃত্থানীয় উচ্চশ্রেণার সন্ত্াস্ত লোক, বা মধাম শ্রেণার 
ভদ্ভালোক, তাহারাও বাবু ; ও-বাবু'র দোষে এ বাবুকে গঙ্গাঘাত্রা করিতে হইবে, এরূপ ধর্্নতি 
বেদেগড নাই, কোরাখেও নাই। 


গায়ের জোর বলে কাহাকে: যে মহাবীর না-মানেন বেদ, না-মানেন কোরাণ, আর, 
ইংরাজিতে যাহাকে বলে 7776 ০৮ 7৮7৭27 তাহাব নাধারেন ধার- ফাহার আপনার 
কথাই পাচ কাহন, তাহারই নাম গায়ের জোর । গায়ের জোর বলে এই যে, “বাবু” উপাধি 
মুসলমানদিশের প্রসাদি উপহার। বাবা পারসীক ভাষার শব্দ, তাহা না জানে কে? আপামর 
সাধারণ সবাই তাহা জানে ;: অতএব এ কথা মুখে উচ্চারণ করিও না যে. বাবা শব্দ 
দেশী শব" 

যুক্তি বলে এই যে. বাধা বা 745-ধাচা'র পিতৃবাচক শন্দ যখন সাধারণতঃ সকল 
আর্ধভাষাতেই আনছে, তখন তাহা পারঙীক ভাষাততেও থাকিবারই কথা : কিন্তু তাহাতে 
এক়াপ প্রমাণ হয় মা, দেশী বাবা শব্ধ পারসীক বাবা শব্দ হইতে ধার করিয়া পাওয়া। 
[0০০1 ইংরাক্ষি শব্দ, আর, দৃতঘর (সংক্ষেপে দোর্‌) বাঙ্গলা শব্দ : কিন্তু তাহাতে এরূপ 
প্রমাণ হয় না যে. বাঙ্গলা দোঝ নব 0০01. ইংরাজি 0001-ই "আসল দোর্‌। তেমনি, 8101 
শঙ্কা ইংযাক্ি শক, "আর রাপার শব্দ পাধসী শঙ্ধ ; তাহালত্ড এরপ প্রমাণ হয় লা যে, 
ইংরাজি 31080 শঙ্খ নকল ব্রাদার, পারলীক ব্রাদার শঙ্খই আসল 81010 1 1 লাটিন 


বাবুর গঙ্গাষাত্রা ৮ 


শব্দ, আর, তু (বাঙ্গল! তুই) হিন্দুস্থানী শব্দ : তাহাতেও এরাপ প্রমাণ হয় না যে, দেশী 

তু নকল, 1201 1 আসল তু। তা ছাড়া আরেকটি কথা এই যে. ইংরাছেরা যেমন 
৮ পারার বলে, তা বই আপনাদের দেশের লোককে 140185108 বলে 
না, মুসলমানেরা তেমনি মন্ত্াত্ত হিম্দুদিশকেই “বাবু সাহেব" বলে, আপনাদের জাতভাইদিগের 
কাছ'কে “বাবু সাহেব” বলে না। আবার ইংরাজেরা 57781) সাহেবকে যেমন বলে 14. 
97011) বোস্জা মহাশয়কে তেমনি বলে 141. 8০9৩ ; ততৈব, মুসলমানেরা যেমন আপনাদের 
হিন্দুলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিবার সমর সাহেবের সঙ্গে "বাবু" জুড়িয়া দিয়া 
তাহাদিগকে বাবু সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সব দেশেই 
করা হয়। 


(১) দুয়ের এক। 


হয় আপনাদের দেশের প্রচলিত উপাধি অনা দেশীয় নামের স্থন্ধে চাঁপাইয়া দেওয়া হয়__ 
যেমন "7৮1" 8০5৫, বাবু “সাহেব” ; নয় দেশী নামের গাত্রে দেশী উপাধি জুড়িয়া 
দেওয়া হয় যেমন 1৮017516017 [িপ্রেহ, “বাবু -সাহেব। এই গেল দুয়ের এক। দুয়ের 
বার কি--তাহাও বলি ;-- 


(২) দুয়ের বা'র। 


যাহা আপনাদের দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে ; আর যে দেশের লোকের নাম উচ্চারণ 
করা হইতেছে সে দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে ; এইরূপ দুয়ের বা'র গোচের উপাধি 
দেশী নামের স্ধন্ধে চাপাইয়া দেওয়ার রীতি সসাগরা পথিবীর কোনো স্থানেই আজ পর্যাস্ত 
দেখা যায় নাই। বাবু উপাধি মুসলমানদের স্বদেশীয় উপাধি নহে, তা তো জানই ; আর 
তুমি বলিতে যে, তাহা কোনো কালেই আমাদের দেশেরও স্বদেশীয় উপাধি ছিল না ; 
হবে কি বাবু উপাধি দুয়ের বা'র? তবে কি বাবু উপাধি-_ কোথাও কিছু নাই হুডুৎ করিয়া-_ 
আকাশ হইতে পড়িয়াছে? এরূপ একটা সৃষ্টিছাড়া সিদ্ধান্ত বেদেও লেখে না- কোরাণেও 
লেখে না। অবশাই, বাবু উপাধি কোনে! না কোনো আকারে দেশের মধো প্রচলিত ছিল-_- 
তা নহিলে দেশী নামের স্কন্ধে বাবু শব্দ চাপাইয়া দিবার কোনো প্রয়োছনই হইত না। 


এক স্বাস্্রায় পথক ফল। 
সকল আর্মাভাফাতেই পিতৃবাচক শব্দের ন্যায় মাতৃবাচক শব্দও জোড়া গ্োড়া। তাহার 
পুলা +-- 
71011801 151817704 
মাত মা 
এরূপ স্থলে, যদি দেশী আর্ধাভাষায় বাবা শব্দের স্থান খালি থাকে তবে একযাত্রায় 


উপ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


পক ফল অনিবার্ধ। এইরূপ সাক্দৈশিক প্রচলিতপ্রথার বিরুদ্ধে, “এক যাত্রায় পথক কল" 
দোষ খাড় পাতিয়া লইয়া, গায়ের জোরে আপনার কথাকেই পাঁচকাহন করিতে হইবে-_ 
এ সবর্ধনেশে পণ! 
কৈফিয়ত তলব। 

তুমি চাও জানিতে যে. বাবার বদলে বাবু হইল কেন? বাবা বাবাই থাকিল না কেন? 
ইহার উত্তয়ে আমি বলি এই যে. দেশী শব্দের সময়োচিত ভাগ্তন-গড়ন এমন কোনো নৃতন 
কার্ধা নহে যে. তাহার কনা সেকালের সহজ প্রকৃতি তাগন-গড়ন-কর্জদিগকে একালের 
অন্রশিক্ষিত বিদ্যাবৃহস্পতিদিগের নিকটে কড়াকড় কৈফিয়ত দিতে হইবে রীতিমত কারণ 
দর্শাইতে হইবে। দেশীয় শব্দের দেশোচিত এবং কালোচিত ভাষ্তন-গড়নও নূতন নহে, আর, 
তাহার কারপও নূতন নহে-_কারণ জিন্বাসাই নূতন ; কারণ জিক্ঞাসু বাঞ্তি কোন্‌ দিন 
হয় তো বঙলগিবেন যে. লোকে রীধা-চাউলকে রীধা-চাউল না বলিয়া রীধা-ভাত বলে কেন? 
কারণ-জিজ্ঞাসু বাতি যদি তাহার চক্ষু হইতে সন্তীর্পতার চুলি খুলিরা ফ্যালেন, তাহা হইলেই 
স্পট দেখিতে পাইবেন যে, যে কারণে ইংলগড দেশে 11890 শব্দের জায়গায় 1৮1501 
(অর্থাৎ 148.) শঙ্জের চলন হইয়াছে, 58৩ শব্দের জায়গায় 511 শব্দের চলন হইয়াছে: সারা 
ইউরোপ আমেরিকার 740 শব্দের জায়গায় (০ শব্দের চলন হইয়াছে ; সেই কারণেই 
আমাদের দেশে বাবা-শব্দের জায়গায় বাবু শব্দের চলন হইয়াছে _দোস্রা কোনো কারণে 
নহে। তুমি কিন্তু ওরা'প একটা সাধারণ কারণে সন্ধষ্ট নহ, তুমি চাও বিশেষ কারণ জানিতে। 
তুমি চাও জানিতে বাবা শব্দের আকারের জায়গায় আর-কিছু না হইয়া (ইকার বা একার 
বা ওকার না হইয়া) উকার হইল কেন? তোমাকে জিজ্ঞাসা করি--পাঁচালী-কর্তা দাশরথি 
রায়কে তুমি দাশি রায় বা দাশো রায় না বলিয়া দাশ রার বলো কেন! ক্ষেত্র বাবুকে 
ক্ষেতি বাবু বা ক্ষেতো বাবু বা ক্ষেতে বাবু না বলিয় ক্ষেতুবাবু বলো কেন? দাশরথি 
ক্লায়কে তুমি যদি আদর করিয়া “দাশ রায়” বলিতে পারো, তবে দেশের বাবাস্থানীয় 
লোকদিগশকে লোকে আদর করিয়া বাবু বলিতে না পারিবে কেন? কৈফিয়ত তলবে অপর 
লোকেরও অধিকার আছে। তবে তুমি এ কথা বলিতে পারো যে, আজিকের বাজারে দিশী 
আদরের পসার নহি মুলে , আক্তিকের কালে দেশীয় উচ্চপদও তুচ্ছ সামগ্রী, আর, বিদেশীয় 
মস্মস্কারী পদ (যাহা নামে ধ্বজবন্থান্কুশ চিহধারী না হইলেও কাজে-ধ্বজও বটে, ব্জুও 
বটে, অস্কুশও বটে) তাহাই সেবা পূজ্জার সামগ্রী । শক্ত কাল পড়িয়াছে! আঙজিকের কালের 
রাজা-রাজড়াদিগের রাজসংসারে দিশী রাণী অপেক্ষা বিদেশী চাকরাণীর মর্ধ্যাদা-মাহাত্মা 
শতগুণ বেশী : বঙ্গের রঙ্গভূমিতে দেশের বাবাদিগের বাবু উপাধি অপেক্ষা বিদেশের 
বাবাদিগের 5 উপাধিয় মর্যাদা-মাহায্থয শতগুণ বেশী । তবে, শ্রীযুতের কথা স্বতন্তু! শ্রীযূত 
যে খাস সংস্কৃত বুলি! সারা ইউরোপ-আমেরিকার বেদ বোাত্ত স্মৃতি পুরাপের পতিত ভূমির 
চাষ আরম হইয়াছে কেমন প্রবল উদামে, তাহা কি দেখিতেছ লা? অর্ধশতাব্দী পৃবের্ব এদেশের 
নবা শিক্ষিতেরা সংস্কৃত বিদ্যাকে ছুট করিয়া উড়াইয়া দিতেন তাহাও তো জানি__তখনকার 
কালে তাহা শোভা পাইয়াছিল . কেন না তখনকার কালে মোক্ষমূলার ভর্টের নবাবিদ্কৃত 
'আর্বা"---সবে মানত উড়িতে শিখিতেছে তাই তাহা মৃদুভাবের চি-টি-কারী আর্য ছিল, 
তখন আর্ষের ভানায় সমুচিত বলাধান হয় নাই। কিন্তু এখন কি আর সংস্কৃতকে হুট করা 


বাবুর গঙ্গাধাত্রা ৮৯ 


সাজে? এই যুগবিপর্য্যয়ের উপক্রমে গৌরাঙ্গ-বরাহ-অবতারেরা বেদোদ্ধার কার্ষো যেরূপ 
উঠিয়া-পড়িয়া লাগিরাছেন, তাহাতে এখনকার কালে সংস্কৃতকে হুট করিতে গেলে জট 
করেনওয়ালা নিজেই হুট হইয়া যা'ন। ভাগো সস্কেত ভাষা ইউরোপ আমেরিকার আসান 
নজরে পড়িয়াছে-_-তাই রক্ষে! তা নহিলে শিখাধারী শ্রীধুত উপাধিটি বাবু-উপাধির শনিবারের 
দোগর হইতে বাকি থাকিত না তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলে. গঙ্গাযাত্রার 
অধিনায়কেরা যে, কোন্‌ মহাজনের নিকট হইতে চক্ষের চসমা এবং হাতপায়ের বল ধার 
করিয়া আনিয়া কাজ চালাইতেছেন তাহা কাহারো জানিতে বাকি নাই , আর এরাপ কৃত্রিম 
ধরণের কাজ যে, বেশী দিন চলিতে পারিবার মতো কাজ নহে, তাহারও কতক কতক 
আভাস লোক সমাজে অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে এবং ক্রমে আরো অধিকাধিক পরিমাণে 
দেখা দিতে থাকিবে। 
উচ্চ আদালতের বিচার নিষ্পত্তি। 

সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদিগকে যেমন বাপ মা সম্ভাষণ করিয়া 
থাকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পর্য্যস্ত তাহাই করিয়া আসিতেছে। যে হেতু, সকল 
দেশেই যেমন গৃহের ছাচে কুল গঠিত, কুলের ছঁচে সমাজ গঠিত, সমাজ্জর ছাঁচে রাজা 
গঠিত, আর, সেই কারণে, রাজ্যের বাপ মা প্রধানত; রাজা, তাহার নীচে রাজপুরুষ, তাহার 
নীচে উচ্চ শ্রেণীর মান্য গণ্য লোক, তাহার নীচে মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক ; তত্বাত়ীত, 
নিন্নশ্রেণীর লোকেরা ছেলেপিলের দল , বঙ্গদেশেও অবিকল সেইরাপ। এই সহজ সত্যটি 
বিস্বৃত হইয়া নিম্ন আদালতের বিচারপতি জোবজবরদস্তি করিয়া নিরপরাধ বাবু'র প্রতি 
নিব্বাসস দণ্ডের এই যে বিধান জারি করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে তিনি 
বিচারপতিপদের নিতান্তই অনুপযুক্ত। অতএব, হুকুম হইল.-__বাবুকে বেকসুর খালাস দেওয়া 
যায়। 


সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা 


আমি নদ একটি অসমসাহসিক কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-খানি হস্তে করিয়া 
এখানে আমি আজ আপনাদের সনক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি তাহার নাম "সামাজিক রোগের 
কবিরাজি চিকিৎসা।" একে তো চিকিৎসা মাত্রই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ; তাহাতে আবার 
কবিরাজ চিকিৎসা--যাহার সহিত উনবিংশশতাকীয় বিজ্ঞান-রশ্মির ছন্মেও দেখাসাক্ষাৎ নাই! 
আবার সামাজিক বোগের চিকিৎসা--যাহার গহন অরণ্যে মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের 
অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া যান! একে চিকিৎসা-_-তাহাতে কবিরাজি চিকিৎসা-_তাহাতে 
আবার সামাজিক চিকিৎসা! একে রজনী ছিপ্রহর-_তিথি তায় অমাবস্যা--খাতু তায় মেঘাচ্ছর 
বধা! কিন্ত হইলে হইবে কি আমি এখন মাঝ-গঙ্গায় উপস্থিত! আমা হইতে এ-পারও ফত 
দূর, ও-পারণ্ড তত দূর! এখন আমার পক্ষে এশগোনও যা--পিছোনোও তা; বিপদ দুয়েতেই 
সমান! এসময়ে পাছোনা লাভে-হইতে কেবল কলঙ্কের ভাগী হওয়া! এখন কর্তব্য কি? ঢেউ 
দেখিয়ালা ডুবালো কর্তবা না শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া থাকিয়া গন্তবা কূলের দিকে প্রাণপণে 
অগ্রসর হওয়া কর্কবা? এগোনোই কর্ধবা- তাহাতে আর সন্দেহ নাই! অতএব তাহাই করা 
যাক়--এগোনো যাক। 

কিন্তু তাহা করিবার পূর্রে একটি কথা আমার বলিবার আছে; তাহা এই যে, ডাক্তারি 
বিদা শ্বতস্ত্র আর, কবিরাজি বিদ্যা স্বতন্ত্র! ডাক্তারি বিদ্যার গোড়াতেই শবদেহ-পরীক্ষা : 
কবিরাক্ বিদার গোডাতেই শরীরমনের সন্বন্ধ-পর্যালোচনা। ডাক্তারি মতে_-আগে শরীর, 
পরে মন; কবিরাজ মডে-.আগে মন, পরে শরীর । কবিরাজি-শান্ত্রের অস্তরের কথা এই 
ষে সহস্র মৃত শরীর পরীক্ষা করিলেও জাত্ত শরীরের প্রাণ-প্রধান নিশুঢ় তত্গুলির অন্বেষণ 
পাওয়া যাইতে পারে না। কেননা; শরীরের সহিত যেখানে মনের সংঙ্গে, সেইখানেই প্রাণের 
বসতি: কাক্তেই.-..প্রোণের নিগুঢ ত অঙ্গেষণ করিতে হইলে প্রাপের সেই বসতি স্থানে-_ 
শরীর মনের সন্ধি স্বানে মনোনিবেশ করা অদ্বেযু বাকির সর্বাগ্রে কর্তবা। কবিরাজি শান্ত্রের 
গোড়াতেই তইি ভিগুশের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্যযালোচিত হইয়াছে। তরিগুণের সহিত 
ভ্রিদোষের সন্থন্ধ--. কথাটা কিছু ঘোরালো রকমের! তাহা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়--যেন, 
শামুকের নসাকোষের মধা হইতে এই মাত্র তাহা গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! কিন্তু তাহার স্কুল 
তাংপর্যা যার পর নাই সহজ; তাহা আর কিছু না_মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ । অনতিপরেই 
আপনারা দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, সে-ষে ভ্রিগুণ, যাহাকে আপনারা এত ভয় 
পাইতেছেন, তাহা আর কিছু নাকেকল মনের তিনটি মুখাতম বৃত্তি; স্িদোষ আর কিছু 
না--সেই তিনটি মুখাতম মনোবৃত্তির সহানুপাতী (81101 101/801%) তিনটি শারীরিক 
মূলধাত়। এই দুয়ের সম্গস্ক নিরাপনই কবিরাজ শাস্ত্রের গোড়ার কাহিনী । গোড়াতেই আমি 
এই গোড়া'র কাহিনীটি আপনাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া ভান্তিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি; 
কেননা, সুর না বাঁধিয়া যন্ত্র-বাদন করা, আর, প্রণান্ধের গোড়া না বাঁধিয়া ডালপালা বিস্তার 


সামাজিক বোগেৰ কবিরাজি চিকিংসা ৯১ 


করা-দুইই সমান! তাহা একপ্রকার হতাকার্যা--তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা ক্ষান্ত হওয়াই 
ভাল! আর একটা কথা এই যে, গোড়া'ব কথা গোড়ায় না বলিয়া আমি যদি মাঝখানকার 
কোনো-একটি কথার উপরে প্রবন্ধের গোডা-পণ্ডন করি, তাহা হইলে হইবে খই যে, আমি 
একভাবে এক কথা বলিব- আপনারা পাঁচনে তাহা পাঁচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া! তাহার পাঁচ 
রকম অর্থ করিবেন; লাভে লইতে আমার প্রকৃত মন্তবাটি মাঠে মারা যাইবে। 

কিন্তু এটা আপনারা স্থির জানিষেন যে, গোড়ার কাহিনীটি এক প্রকার 1010100) নী! 
একবার জো-শো করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে তাহার ওপারে পৌছিতে পারিলেই--.আর 
আপনাদের কোনো ভাবনা চিন্তা থাকিবে না! সেখান হইতে আপনারা তর্-তর্‌ করিয়া অভীষ্ট 
পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন- মনের আনদ্দে। 

কবিরাজ চিকিৎসা'র গোড়া'র কাহিনী যে, কী, তাহা আমি গোড়াতেই ইঙ্গিত করিয়াছি, 
কী! না ত্রিগুণের সহিত ব্রিদোষের সম্বন্ধ পর্যালোচনা । ব্রিগুণ কী? লা সত্বরজত্তমো: ভ্িদোষ 
কী? না বাত পিত্ত কফ। 

প্রস্তাবিত গোড়া-বন্ধন কার্যের দুইটি স্তর; প্রথম তুর-_ত্রিগুশের গুণপরিচয়; দ্বিতীয় 
স্তর ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ নিকপণ: এই দুইটি স্তরের গঠন-কার্ধা কোনো মতে 
আমি আমার হস্ত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই গোড়া-বন্ধনের দায় হইতে এ যাত্রা 
নিষ্কৃতি পহি, এবং সেই দৃঢ় ভিহ্রিমূলের উপরে ভব করিয়া বর্তমান বঙ্গসমাজের রোগই 
বা কিরাপ, আব. তাহার কবিবাজি' চিকিৎসা-প্রণালীই বা কিবপ, তাহার আলোচনা কার্ষো 
নিশ্চিন্ত মনে প্রবৃত্ত হই। 

প্রথম: ব্রিগুণের গুণ পরিচয়। ব্রিগুণের নাম শুনিয়া আপনারা হয় তো মনে করিতেছেন-_ 
“না জানি কি একটা ত্রিশুলধারী দার্শনিক বিকট মূর্তি আসিতেছে- তাহার সে বিরূপাক্ষ- 
দৃষ্টিতে একবার সে আমাদের মুখের পানে খট্মট করিয়া তাকাইলেই আমাদের বুদ্ধিশুদি। 
উড়িয়া যাইবে!” কিন্তু ব্রিগুণ বেচারীকে আপনারা একবার চক্ষে দেখিলেই, আপনাদের সে 
ভ্রম ঘুচিয়া গিয়া-_উল্টা তখন আপনারা আমাকে এরূন না বলিলে বাঁচি যে, "এই তোমার 
সত্রজন্ুমোগুণ- এর জনা এত তম্ুল কাণ্ড! আমাদের সুনাপানের বয়স হইতেই এর সঙ্গে 
তো আমরা একত্রে বাস কবিয়া আসিতেছি; এমন কি এ'র সঙ্গে মাতগর্ত হইতে একে 
শুভ-বেশে আপনাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে,--তমোগুণ কী! না বহির্তগিতে রাহি এবং 
অন্তক্কগতে নিদ্রা, রজোগুণ কী; না বহিচ্গিতে দিবা এবং অন্তুত্রশিতে কম চেষ্টা: সতৃ-গুণ 
কী? না বহির্জগতে সন্ধ্যা এবং অন্তুর্ঞগতে চিত্তা, তাহার মধো প্রাঞ্জ সন্ধ্যার সহিত তত্বচিন্তা 
এবং ঈশ্বরারাধনা আর সায়ংসন্ধার সহিত আরাম-চিস্তা এবং ক্রীড়া কৌতুক সবিশেষ 
উপযোগী চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্বা এই তিনটিই ত্রিগুণ চক্র; সংক্ষেপে--গুণ বৃকি লা 
চক্র । এতো সকলেরই দেখা কথা যে চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা এই তিনটিই ত্িগুণ চক্র; 
সংক্ষেপে--৬ণ বৃত, বৃ কি না চক্র। এতো সকলেরই দেখা কথা যে চিন্তা চেষ্টা এবং 
নিদ্রা অস্তর্থগতে বৃতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়; আর. বৃথের নায় আবর্থিত হয় 
বলিয়াই উহারা প্রধানত বৃণ্তি শব্দের বাচা। বাহিবে যেমন দিন রারি-_-আন্ারে তেমনি 
মনোবত্তি- উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান মিলছিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। 
বহিহগিতে যখন রাত্রি আগমন করে, অস্তর্ঞশগিতে তন নিদ্রা আগমন করে; বহিষ্গিতে যখন 
চন্ত্রমা অস্থানিত হইয়া অরুণ সারথি আবির্ভূত হয়, অস্তস্রগিতে তখন নি্া ভাতিয়া শিয়া 
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ধ্যান আবিরভৃতি হয়; বহির্থগতে যখন প্রভাত অন্তমিত হইয়া মধ্যাহ-দিবা আবির্ভূত হয়, 
স্র্ডগতে তখন ধ্যান ভাষ্ডিয়া শিয়া কর্ম চেষ্টা আবির্ভূত হয়, এইরাপে নিহ্থা চিন্তা এবং 
চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে আবর্তিত হয়; আর, বৃত্তের নায় আবর্তিত হর বলিয়াই উহারা 
প্রধানত ধৃথ্ধি শব্দের বাচা; মনুষোর আর আর যত প্রকার মনোবৃতি আছে, সমন্তই এ তিনটি 
মূল-বৃতিব ডালপালা; যেমন চিত্তার ভালপালা- কল্পনা স্থৃতি যুক্তি ইত্যাদি; চেষ্টার 
ডালপালা-প্রফর় উদ্যম অধ্যবসায় ইত্যাদি; নিপ্বার ডালপালা- আলসা অবসাদ বিলাস 
ইতাদি--গুণ বৃই হিগুণ চঞ্রই-মলের তিনটি মুলতম বৃত্তি, আর, সে তিনটি বৃত্তি 
পরস্পরের সহিত সহ জড়াজড়ি করিয়া থাকিলেও তিনের এর ও'র তা'ব মধ্যে পার্থকা 
উপলঞ্জি করিতে আমরা কিছুনাহর বাধা অনুভব করি না। চেষ্টার সঙ্গে বদিচ কখনো বা চিন্তা 
জড়ানো থাকে (যেমন কর্ম চেষ্টার সঙ্গে অর চিন্তা] কখলো নিদ্রা জড়ানো থাকে | যেমন 
পরিশ্রান্ত পাখা বেহারার পাখাটানার সঙ্গে নিজ ।, নিত্রার সঙ্গে যদিচ কখনো বা চিস্তা জড়ানো 
থাকে [যেমন চিন্তানুরাপ স্বপ্ন] কখনো বাঁ চেষ্টা জড়ানো থাকে |যেমন ঘুমের ঘোরে 
কথাকওয়া অথবা যাহা তদপেক্ষা আরো আশ্চর্যা--ঘুমের ঘোরে চলা ফেরা! চিন্তার সঙ্গে 
যদিচ কখনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে (যেমন অনামনস্কভাবের দিবা-স্বপ্র], বৃত্রিত্রয়ের মধ্যে 
ধদিচ এইকপ ঘনিষ্ট মাথামারখি-ভাব সর্ধ্দইি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত তাহা সত্তেও আমরা 
তিনের ইতবেতর প্রভেদ সুম্পষ্টরাপে উপলক্ধি করি, আর, সুম্পষ্টরূগে উপলব্ধি করি বলিয়াই 
তিনকে পৃথক নামে নির্দেশ বরিতে সমর্থ হই। এই গেল ত্রিগুগের গুণ পরিচয়। 

দ্বিতীয়, ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ নিরূপণ । চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা, এই তিনটি 
মুল মনোবৃতিব সহিত ক্রমান্বয়ে বাত পিত্ত এবং কফ এই তিনটি দৈহিক যুল উপকরণের 
সবিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে, তাহার সাক্ষী__দেশশুদ্ধ সকল্স লোকেই জানে যে, গ্নে্মা 
বাড়িলেই নিদ্রা বাড়ে, আজসা বাড়ে এবং গা মাটি-মাটি করে, পিত বাড়িলেই গাত্রদাহ উপস্থিত 
হয় এবং ছট্ফটানি বাড়ে-_ চেষ্টা বাড়ে, বায়ু বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাডে-_ কল্পনা বাড়ে। 

এখন কথা হচ্চে এই যে, শবীরের যেমন তিনটি প্রধান উপকবণ--বাত পিত কফ, 
পমাজছেরণ্ড তেমনি বাত পিত্ত কফ আছে, কী? না সৃষ্টির দল, গতির দল, এবং স্থিতির 
দ। স্থিতির দলা সমাজের গ্লেখ্যা; কোথা বলো, জজ্দ বলো. বস বলো, মেদ বলো, সবই 
বলিতে পারো কেবল ভাবটা মনে রাখিলেই হইল, ভাবটা আর কিছু না নবন ঠাণ্ডা স্থূল 
এবং ভাবভার। বৈদা শাস্ত্রে ক্লেম্মা তমোশুণ প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা- “প্রেম শ্বেতো 
গুকঃ হ্রিগ্ধঃ পিচ্ছলঃ লীতলত্তথা তমোগুণাধিক: 1" গতির দল সমাজের পিত: পিতই বলো 
আয অগ্রিই বলো-_একই কথা; ভাব আব কিছু না-গরম উদ্ধত এবং চঞ্চল। বৈদ্য-শাস্ত 
০০০৯০৭০৬০৬৬ থা, 





রা ররর রা বারের সৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে এ্বরিক 
সৃষ্টি নহে কিন্তু মানসিক সৃষ্টি--ভাবের প্রবর্তনা, যেমন কবির কাব্য রচনা একতরো সৃষ্টি 
শিল্পীর শিল্প রচনা আরেক-তযো সৃষ্টি, যদি তাহা শিল্পীর অন্তরের ভাব হইতে উদ্ভাবিত 
সৃষ্টি এ সৃষ্টি এগ্রিক সৃষ্টির উপরে একপ্রকার দাগা বুলানো। সবর্ধাশেক্ষা খাঁটি সৃষ্টি বাতুলের 
শ্রনাপ-দর্শন, কেননা তাহার সহিত বাহ ক্ুশতের সম্পর্ক অতীব অল্প, তাহার বায়ো আনা 
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সামাক্তিক রোগের কবিরাজি চিকি ঘসা ৯৩, 


অংশ স্রষ্টার মনঃসন্তৃত। জশগং সৃষ্টি এন্বরিক ব্যাপার, তাহার কথা এখানে হইতেছে না; 
এখানে কেধল মানসিক সৃষ্টির প্রতি লক্ষা করিয়াই বলা হইতেছে যে, সৃষ্টির দল সমাজের 
বাযু। সৃষ্টি কি না ভাবের প্রবর্তনা। বায়ু যেহেতু দেহাশ্রিত সমস্ত ব্যাপারেরই মূল প্রবর্তক, 
এই জনা আমি বলি যে, বায়ু সৃষ্টিশীল, সৃষ্টিশীল কিনা প্রবর্তনা-শীল। 

বৈদা-শান্ত্রের মতে বায়ু প্রবর্তনাশীলও বটে, গতিশীলও বটে, তাহার সাক্ষী--..'দোষধাতু 
মলাদীনাং নেতা শীঘ্বঃ সমীরণঃ" “নেতা” কিনা প্রবর্তনা শীল, "শ্বীস্ঃ' কি না গতিশাল। 
এই স্থানটিতে বৈদাশান্ত্রের সহিত আমার মতের বারো আনা একা, চারি আনা অনৈকা,- 
বৈদ্য শান্ত্রে বলে “বায়ু প্রবর্তনা শীল এবং গতিশীল, দুইই''; আমি বলি যে, বায়ু প্র্বভতনা- 
শীল, পি গতিশীল। বাযুকে এখানে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্তনা-শীল বলিবার প্রধান একটি 
কারণ এই যে, এখানে ধাতবিক বায়ুর কথা হইতেছে-_ ভৌতিক বায়ুর কথা হইতেছে না, 
ধাতবিক বায়ু কি? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে 1৩045 1101 এটা আপনারা বোধ করি 
সকলেই জানেন যে, দেশীয় ভাবায় যাহাকে বলে “বায়ু-প্রধান ধাতু" ইংরাজি ভাষায় তাহারই 
নাম 1৭6৮085 101170120751/ 1 ধাতবিক বায়ুর নানা প্রকার গুণ আছে-_ইহা আমি অস্বীকার 
করিতেছি না, আর, তাহার সেই নানাবিধ গুণের মধ্য একটি গুণ যে, গতি অর্থাং চলা 
ফেরা, ইহা আমি অস্বীকাব করিতেছি না--আমি বলিতেছি কেবল এই যে, চলা-ফেবা 
গুণটি ধাতবিক বায়ুব এমন কোনো একটা অনন্য-সাধাবণ গুণ নহে যাহা তাহার স্বজাতির 
মধ্যে আর কাহারো নাই. রক্ত তো চলে ফেরে, ধাতবিক বায়ুর, অর্থাৎ 1৭৩০149 10/1৫- 
এর, বিশেষত্বেব পবিচয় লক্ষণ যদি কিন্তু থাকে, তবে তাহা আপনি চলা-ফেরা নহে কিন্তু 
অন্যকে চলানো ফেবানো। শরীরাভাত্ুরে যেখানে যতপ্রকাব গতি আন্ধে (যেমন হাংপাণুর 
সংকোচ-বিকোচ, নাড়ীম্পন্দন, হস্তপদ পরিচালন ইত্যাদি), সমত্তেরই মূলপ্রবর্তক ধাতবিক বায়ু 
(কি না 16085 1010) 1 এইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে গতি স্বতন্ত্র এবং গতির প্রবর্তনা 
স্কতস্থ, গতি অন্বের ধর্ম প্রবর্তনা সাবথিব ধর্ম, অতএব এটা যখন স্থির যে. ধাতবিক বায়ুর 
ভেদশপরিচায়ক গুণ গতি নহে কিন্তু গতির প্রবর্তনা, তখন বায়ুকে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্থনা- 
শীল বলাই যুক্তিসি্ধ। 

বায়ুকে আমি বঙ্গি প্রবর্তনা-শীল, পিকে আমি বলি গতিশীল। কেন? না যেহেতু বৈদা 
শাস্ত্রের মনে 'পিততবাতিবেকেনানোহমিকপ লভ্যতে' পিত্ত অগ্লিরই নামান্তর; পিত রাপী 
অশ্লিকে কে উত্তেজিত করে? না বায়ু; যেহেতু বৈদা শান্ত্রমতে বায়ু দেহাশ্রিত যাবতীয় 
ব্যাপারেরই মুল প্রবর্তক । তবেই হইতেছে যে, বায়ু উত্তে্ক-_ অগ্নি উত্তেজিত, বায়ু প্রবর্তক 
অগ্নি প্রবর্তিত, বায়ু চালক-_ অগ্নি চালিত। এখন জিত্রাসা করি যে, গতিশীল কে? যে চালায় 
সে গতিশীল? বায়ু প্রকর্তক সুতরাং সারথি স্থানীয়-_পিত্ত প্রবর্তিত সুতরাং অশ্ব স্থানীয়, কাছেই 
দাড়াইতেছে যে, পিত্ত গতিশীল, বায়ু -সৃষ্টিশীল- কিনা প্রবর্তনা-শীল। 

বায়ুকে আমি ষে কারণে গতিশীঙ্গ না বলিয়া প্রবর্তনা শীল বলি, সেই কারণেই আমি 
তাহাকে রঞ্জো-শুণ প্রধান না বলিয়া সতবগুণ-প্রধান বলি। পাতগুলি দর্শনে, “জগৎ ভিগুণাক্া। 
এই সহন্ধ কথাটিকে একটু আড় করিয়া এইরূপ ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে যে, ভগাৎ “প্রকাশ 
জিয়া স্থিতিশীলং" অর্থাৎ, প্রকাশ শীল ক্রিয়াশীল এবং স্থিতি শীল। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা 
হইতেছে যে, সত্বগুণ প্রকাশ-শীল, রাজোগুণ ক্রিয়াশীল বা গতিশীল এবং তনোগুণ স্কিতিশীল। 
শরীরের অঙ্গ প্রতাঙ্গের মধ্যে প্রকাশ শীল কে? না চক্ষ; সুতরাং চক্ষু সববগুণ প্রধান; গতি 
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শীল কে? না পদ. সুতরাং পদ রজোগিণ প্রধান । ঘোড়া কাণা হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার 
পা চারিটা সু পটু থাকা চাই-ই চাই: সারথির কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত।-_সারধীর পা 
খোঁড়া হইলে ক্ষতি নাই কিছ তাহার চক্ষু দুটা সতেজ থাকা চাই-ই চাই। এই সহজ বৃত্তি 
আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে. চক্ষ-বাতিরেকে- প্রকাশ বাতিরেকে- 
প্রশর্তনাকার্ধা কোনো মতেই চলিতে পারে না; আর এটা যখন স্থির যে, প্রকাশ ব্যতিরেকে 
ধরবর্থনা কার্য চলিতে পারে না, তখন বায়ুকে প্রবর্তনা শীল বলিলে তাহাকে যে প্রকারান্তরে 
প্রকাশাহাক 'অথবা যাহা একই কথা--সব্ুগুণ প্রধান বলা হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে 
পারিবে না। বায়ুর (অর্থাৎ 1২0%085 081 এর) প্রকাশকতা গুটি পৃরর্তিন কালে আমাদের 
দেশে মূলেই যে না ছিল না. এ্রতটা আমি বলিতে সাহসী নহি: তবে- এটা স্থির যে পৃবর্ধতন 
বালে তাহা এখনকার মতো এরূপ সকিস্তবে এবং সুপরিদ্ধৃত ভাবে জানা ছিল না. তাই 
শান্্কারেরা বায়ুকে রাজোগুণ প্রধান বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান অন্দের বৈজ্ঞানিক 
প্ডতেরা অকাটারাপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধাতবিক বায়ু (৭0৮05 1010) সমস্ত পন্দ্িয়ক 
চেতনা কার্যোর নির্ধ্ধাহ কর্ধা সুতরাং প্রকাশাব্ক, অথবা যাহা একই কথা- সতৃপুণ-প্রধান। 
বলিতেছি বটে ধাতবিক বায়ু প্রবর্না শীল এবং প্রকাশায্মক, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন 
একরাপ মনে না করেন যে, ধাতবিক বায়ু চেতন ধন্মী। শান্ছ্ে আছে যে, সত্তৃগুণ প্রকাশাত্মক 
হইলেও তাহা জড় পদার্থ বং আর কিছুই নহে-- চেতন পদার্থ নহে। চন্দ্রের কিরণ যেমন 
চচ্দের নিজের কিরণ নহে কিন্ত সূর্যাকিরণেরই প্রতিবিম্ব, তেমনি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই 
সিদ্ধান্ত এই যে, সপ্রগুণের প্রকাশ তাহার নিজের স্বাধীন প্রকাশ নহে তাহা আত্মার অনুপ্রকাশ 
মাত্র। এইরাপে আমরা পাইতেছি যে. বায়ু প্রবর্তনা শীল বা সৃষ্টিশীল এবং তাহা সন্তগুণ 
প্রধান। 

পিস্তকে শামি যে অর্থে গতিশীল বলি, তাহা আনি ইতিপৃর্কবে বলিয়া চুকিয়াছি; আমি 
বঙ্গিয়াছি যে বায়ু প্রবর্ধক, অগ্নি প্রবর্তিত; আর, বৈদ্য শাস্ত্রের নতে পিত্ত অগ্নিরই নামাস্তর। 
আদি দেখাইয়াছি যে, বায়ু সারথি স্থানীয়, পিন অথ স্থানায়। শিত অন্থ স্থানীয় কাছেই গতিশীল; 
গতিশীল যখন--তখন কাজেই তাহা রজোগুগ প্রধান; কেননা শান্ত্রের মতানুসারে গতিশালতা 
রজোগুণেরই ধর্ম! তা ছাড়া-_পিত্ডের প্রকোপ হইলে নাড়ীর যেমন প্রচণ্ড বেগাতিশয্য হয়, 
এমন আর কিন্কুতেই নহে; অতএব ফালেন পরিটায়তে এ কথা যাঁদ সতা হয় তবে পিস্তবিষ্ট 
নাড়ীর ভ্রুত-বেগ আমারই কথা'র পোষকতা করিয়া মুখে না বলুক কাজে দেখহিতেছে 
যে, শিত্ত গতি-শীল এবং রজোগুণ প্রধান। 

পিশ্ধ গ্লেত্খা যে তমোগুণ প্রধান এবং স্কিতি-শীঙ। এ বিষয়ে সকল শান্ত্রই একবাকা। 
বৈদাশান্ত্রের মতানুসারে- ্লেত্মা জলেরই প্রতিরাপ, পিতু অগ্নিরই প্রতিরাপ, আর বায়ু তো 
বায়ু আছেই। জনন বায়ু এবং অগ্রি এই তিন ভূতের মধ্যে প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে _বাযু, তাহার 
পয়ে অস্ত্র, তাহার পরে জল সুতরাং তিনের মধ্যে বায়ু সবর্ধাপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ, অ্্ি 
মধাম পদবীস্থ, এবং জল নিম্ন পদবীস্থ। এখন বক্তবা এই যে লিম্বতম পদবীস্থ জল বা জেন 
যখন শানে তমোগুণ প্রধান বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সেই সূত্র অবলম্বন 
করিয়া আমি অধাস্থ পদবীন্থ পিগ্ুকে রঙোগুণ প্রধান বলিতেছ্ছি এবং উচ্চতম পদবীস্থ বায়ুকে 
সন্বণ প্রধান বলিম্তেছি, ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে তবে সে দোষ_ আমার 
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তত নয়, যত শাস্ত্রের! যেহেতু শাস্ত্রে আছে "মহাজনো যেন গত স পন্থা!” 

উপরে যাহা বলা হইল-_সমস্ত কুড়াইয়া এইরাপ পাওয়া যাইতেছে যে. বায়ু স্ষ্টিশীল, 
এবং সত্তগুণ প্রধান, পিত্ত গতিশীল এবং রজোগুণ-প্রধান গ্নেত্মা স্থিতিশীল এবং তামোগুপ 
প্র্থানি। 

আপনারা আমাকে বলিতে পারেন যে, রোগ চিকিৎসার কথা হইতেছে তাহাই হউক্‌-_ 
সত্রজস্তমো লইয়া এত মারামারি লাঠালাঠি কেন? ইহার প্রতাজরে আমার বক্তবা এই যে, 
মৃদঙ্গেব সুর-বাঁধা উপলক্ষে তাহারা প্রতোক গাঁটে যখন মারামারি লাঠালাঠি হয়, তাহার বিরুদ্ধে 
আপনারা একটি কথাও তো মুখে উচ্চারণ করেন না-_অথচ তাহার উপভ্রবে আপনাদের 
কর্ণে তালা ধরিয়া যায়! ইহার বেলায় আপনারা যেমন ভবিষাতের অনুরোধে বর্তমানে সাত 
ঝুন মাপ করেন, আমার প্রতিও আপনারা সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে ভাল হয়, কেননা 
ইহার পরে যাহাতে বেসুরা ধ্বনির জ্বালায় আপনাদের কাণ ঝালাফালা না হয়, সেই উদ্দেশেই 
আমি এতক্ষণ ধরিয়া বনুযত্রে আমার এই ভাঙা বীণা যস্কটির পাঁচটা তারের পাঁচ রকম 
সুর একত্রে মিলাইয়া সকলকেই ঠিক্মাত্রায় বাগাইয়া আনিলাম। এক্ষণে আপনারা দেখিবেন 
যে. তারগুলি যদি পৃথক পৃথক ধ্বনিত কবা হয় তবে পাঁচটি তাব হইতে পাঁচটি বিভিন্ন 
সুব পরে পবে বিনির্গত হইবে; আর, সকলগুলি যদি এক সঙ্গে ধ্বনিত করা হয়, তবে 
সকলের মধ্য হইতে একই সুমধুর তান ঝঙ্কাব দিয়া উঠিয়া জাগরণের নবোদাম হইতে স্বপ্ন 
মারধুযো এবং স্বপ্ন মাধূর্যে হইতে প্রসুপ্তির সুকোনল শধ্যায় ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে। 

বীণার প্রথম তার--গুণ ত্রয়, কি? না সত্বরজস্তমো। দ্বিতীয় তাব-_-দোষ-ত্রয়; কি? না 
বাত পিস্ত কফ। তৃতীয় তার- বৃত্তি ত্রয়, কি না চিন্তা চেষ্টা নিদ্রা। চতুর্থ তার- ভৃতত্রয়; 
কি? না বায় অগ্নি জল। পঞ্চম তার-_সমাজেব দলত্রয়; কি? না সৃষ্টিব দল, গতিব দগ্গ 
স্বিতিব দল। 

প্রবন্ধের গোড় বাঁধা শেষ হইল, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক" সমাজের 
বোগই বা কিরাপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎসা প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় 
প্রবৃতত হওয়া যাক্‌। 

রোগ কি? না ধাতু বৈষম্য। ধাতুশব্দে সপ্ত ধাতুও বুঝায় ব্রিধাতৃও বুঝায়। সগ্তু-ধাত় কি? 
না রস রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি গুক্র। ত্রিধাত কি! না ত্রিদোধ-বাত পিত্ত কফ; তাহার 
সাক্ষী__শ্রীমদ্ভাগবতে আছে “কুশপে ব্রিধাতৃকো'। বাত পিত্ত কফ কি অর্থে ভিদোষ এবং 
কি অর্থে ত্রিগুণ তাহা বৈদ্য শাস্ত্রে সুষ্পষ্টট রাপে ব্যাধ্যাত হইয়াছে; যথা,_- 

“ধাতবশ্চ মলাম্চাপি দৃষ্যস্তোভির্ধতস্তত বাত পিত্ত কফা এতে ত্ত্রয়ো দোষা ইতি ম্মৃতাঃ। 
তে ধাতবোহপি বিস্বদ্তি গদিতা দেহ ধারণাৎ।” 

অর্থাৎ বাত পিত্ত কক- সপ্ত ধাতু এবং মল সমূহকে দূষিত করে- এই অর্দে দোষ; আর, 
দেহের ধারণকর্জা_ এই অর্থে ধাতু। এখন বক্তব্য এই যে, ধাতুত্্রয়ের উদ্যমস্ফৃর্তির একটি 
মাহা নি্গিষ্ট আছে- তাহাই তাহাদের সাম্যাবস্থা এবং তাহাই শরীরের স্বাস্থ্য; সেই সাম্যের 
মাত্রা ছাড়াইয়া উপরে ওঠাণড যেমন, আর সেই সাম্যের মাত্রা হইতে নীচে নাবিয়া পড়াও 
তেমনি, দুইই ধাডুবৈবম্য; আর. সেই ধাতু বৈষমোর নামই রোগ বা বাধি। 

ধাতুন্রয়ের উদাম স্ফর্তি যখন সাত্মার মাত্রা ছাড়াইয়া উপরে উত্থান করে, তখনই তাহাদের 


৯ বিদ্ধ সংগ্রহ 


নিজ-নুর্তি গুলি প্রকাশ পাইয়া উঠে; এইজনা বিভিন্ন ধাতুর বিডি গুণের পরিচয় লাভ 
করিতে হইলে, তাহাদের বৃদ্ধির অবস্থায় তাহারা কে কিরাপ ধারণ করে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 

সষ্টির দই সমাজের বায়ু, এই দলের বন্ধি হইলে সমাজে চিন্তা এবং কল্পনার সবিশেষ 
প্রাদুতাব হয়। সামাজিক বায়ু-বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ-উদ্ভ্রান্ত কবিত্বের অসস্বন্ধ প্রলাপ: দ্বিতীয় 
উপসর্ণ--ন্যায় শাস্ত্রীয় কুতর্কজাল্পের ঢেকির কচকচি; তৃতীয় উপসর্ণ-_বিজ্ঞান মহলে 
আনুমানিক সিদ্ধান্তের ছড়ান্ছডি। 

সনান্ষের পিশ্ত কি! না গতির দল; এ এক-প্রকার গুণার দল! এ দলের বৃদ্ধি হইলে 
সমাজে গাত্র-দাহ এবং ছটফটানি র প্রাদৃর্ভাব হয়। সামাজিক পিতৃবৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ-_উচ্চ 
শ্রেণীর প্রতি বিষ-দৃষ্টি: দ্বিতীয় উপসগ রাষ্ট্র-বি্লব, দল্সাদলি, শ্রাতায় হাতায় কলহ, এবং 
স্থিতিভঙ্গ; তৃতীয় উপসর্গ প্রবলের আধিপতা। 

সমাজের গ্লেষ্যা কি? না স্থিতির দল। এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে আলসা অকর্ম্মণাতা 
এবং বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব হয়। সামাঞ্তিক প্লেম্মা বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ বিলাসী রাজ-সভা এবং 
তাহার বাহ চাকচিকা, দ্বিতীয় উপসর্গপ--র্জোকের ন্যায় রুধির-শোষক অমাত্যবর্গ এবং 
তাহাদের স্ফীত উদর, তৃতীয় উপসগ নিরল্প প্রক্তাবর্গ এবং তাহাদের রুগ্ন দেহ। 

ফরাসীস্‌ রাষ্ট্রবিপ্নব ত্বিদোষের প্রকোপাবস্থার একটি জান্লামান উদাহরণ। ফরাসী 
বিপ্লবের ইতিবৃত্ত যাহারা অবগত আছেন, তাহাদিগকে বলিলেই তাহারা বুঝিতে পারিবেন 
যে, 05528%, ৬০1৪/৩ প্রভৃতি বায়-প্রধান মহায্মারাই ফরাসীস্‌ বিপ্রবের সৃষ্টিকর্তা কিনা 
মূ প্রবর্তক; আর, 1০১০০5০০০. 081110% প্রভৃতি পিস্প্রধান মহাত্মারা ফরাসীস্‌ বিপ্লবের 
গতিকতী কিনা নিব্ধাহ-কর্তা। ত03059280 ৬০1৫৪। প্রভৃতি সৃষ্টি-শীল বায়ু-প্রধান ভট্টাচার্যোরাই 
[০৮১০গ০০৩ প্রভৃতি তঁইফৌড় গতিশীল বাক্তিদিগের পিশ্তানল ফুঁ দিয়া উদ্কাইয়া তুলিয়াছিলেন। 
তাহারা অনতি পরেই সে অনলের উত্তাপ সহা করিতে না পারিয়া ফরাসীস্‌ দেশের মন্তকস্থানীয় 
উর্ধ-শ্লেম্মা (অর্থাৎ রাজ-পরিবার এবং আর আর স্থিতির দল) দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে 
বাধা হইয়াছিলেন। তাহার কিয়ংকাল পরেই সমস্তু-ইউরোপময়- একদিকে পিত্তের প্রকোর্প 
নেপোলিয়ানের তোপাপ্লি, আর একদিকে গ্লেত্ার প্রকোপ- ইউরোপীয় রাজন্য সম্প্রদায়ের 
নাকের জল চোকের জল; এবং মাঝখানে বায়ুর প্রকোপ--ইংলশের ভেদ-পপটুতা, এষে 
ভেদপটুতা-_-ইহা সামানা ভেদপটুতা নহে! কীরাপ ভেদশটুতা বদি জিজ্ঞাসা করেন তবে 
চুপি চুপি বলি শ্রবণ করুন্‌ £--বিরোধী পক্ষদ্বয়ের বিরোধানল ফুঁ দিয়া উদ্কাইয়া তুলিয়া 
আড়ালে সরিয়া দাড়ানো এবং সুবিধামতে অগ্রসর হইয়া উপর-চাল চালা। এইরূপ বর্তমান 
শতাক্কীর কৈশোর বয়সে ব্রিগোষের প্রকোপ-সৃহ্ধে ইউরোপে সন্গিপাতের লক্ষণণ্ডলি স্পক্টাকারে 
দেখা দিয়াছিল; এমন কি- এখনো পর্যাস্ত ইউরোপকে তাহার ধাক্কা সামলাহিতে হইভেছে। 

এইরূপ, বাত-পিত-কফের বৃদ্ধির অবস্থায় তাহাদের গতি স্থির-চিত্ডে প্রপিধান করিলে 
তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি এবং ভাব-গতি তাহার এক-একটি আদশ-লিপি হাসতে পাওয়া 
যাইতে পারে; তাছায় পরে দেই তিনটি আদর্শ-লিপির সহিত সমাজের বর্তমান অবস্থা মিলাইয়া 
দেখিলেই, সমাজের কোন স্থানে কোন্‌ ধাতুর কিরপ প্রাদুর্ভাব, তাহা অনুসন্ধাতার চক্ষে 
সহজেই ধরা পড়িতে পারে। 


সামাক্তিক রোশের কবিরান্ড চিকিহসা ১৭ 


আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গ-সমাজের চতু লীমার অভান্ভুরেই আমরা ভিনদলের তিন রকম 
চাল্-চোল্‌ দেখিতে পাই; গ্লেত্মার দলের চাল্‌-চোল্‌ বীধা-সীধা রকমের; পিত্ের দলের চাল 
চোল্‌ আকা-বাকা রকমের; বাযুর দলের চাল্‌ চোল্্‌ উড়ো-উড়ো রকমের! 

প্নেখ্মার দ্স কাহারা ? না যাহারা নৃঙন উদামকে বাঘ্রের ঘতো ডর্ান এবং গতানুগতিকতাকেই 
'্ীবনের সব্ধ্প্রধান পুরুষার্থ মনে করেন। ইহাদের আছে সকলই--বিদা বুদ্ধি আছে, ভক্রতা 
ধুসর । মুখস্থ -রকনের- অর্থাৎ ইংরাক্তিতে ফাহাকে বঙ্গে 41100 001501010121." পুৎলো- 
মতে অতীতের মতো কাল আর জগতে নহি; বর্ধমান অতিশয় কদর্যা এবং জনা: আর, 
ভবিষাত যার পর নাই অধম পাপিষ্ঠ; ভবিষাংটা যদি আদবেই না থাকিত তো ডা হইত! 
ধারাবাহিক লৌকিক প্রথা যাহা মান্ধাতার আমল ইইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই ইহাদের 
একমাত্র আশ্রয়-দুর্গ! তাহার ঘুনধরা চৌকাটের এবং নোনা-ধরা প্রাচীরের এক পা বাহিত্রে 
পদার্পণ করিতে হইলেই ইহাদের বুক ধড়াস্‌ ধড়াস করিতে থাকে। 

শ্লেত্মা স্থিতিশীল এবং ঠাশ্া, পিত্ত গতি-শীল এবং গরম! ফাহারা স্থিতিশীলদিগের 
কুলপরম্পরাগত অযত্র-সুলভ ভদ্রতা বিনয় মান-সন্ত্রম খাতি-প্রত্িপত্ডি দেখিয়া গান্র-দাহে ছট্‌ 
ফট করিতে থাকেন, তীহারহি পিকের দল। ইহাদের প্রধান একটি গুণ এই যে, যত কেন 
ভাল সামশ্রী হউক্‌ না তাহার কুটিই কেবল ইহাদের চক্ষে পড়ে, তাহার সুয়ের প্রতি ইহারা 
চক্ষু থাকিতে অন্ধ। যদি এমন কোনো একটি বস্তু ইহাদের সম্মূথে দৈবযোগে উপস্থিত হয়, 
যাহার গুণ পোনেরো আনা গুণকে ফোলো মানা শুণ নে করিলে, ইহারা সেইখানে তাহার 
এক আনা দোষকে যোল আনা দোষ মনে করিবেন! শ্লেকঘার দল বলেন “পুরানো চাল 
ভাতে বাড়ে", পিকের দল বলেন 'প্রানো চাল রোগার পা!” গ্লেঘার দপ বলেন যাহা 
মাছে 'তাহাই থাক, যেনন চলিতেছে তেমনি চলুক পিকের দল বলেন 'সমস্তুই উল্টাইয়া 
যাক মাথা পায়ের নীচে যা'ক্‌, পা মাথার উপরে” লোকালয়ে নড়ক উপস্থিত হইলে 
শুনি বর্গের যেমন আনন্দ হয়, লোক-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে পেণ্ডিক দলের তেমনি 
শ্রাহ্তাদ আর ধরে না: 

শ্লেঘ্মা স্থিতিশীল, পিন্ত গতিশীল; বায়ু সৃষ্টিশীল বায়ুর দল পঞ্ক্ষীর দল! বিগত শতাক্সীতে 
একদল গাজাখোর হরেক রকমের পাখা সাজিয়া ধনাটা বাবধুদিগের বৈঠক খানায় মজলিস 
জমাইত; সহাদের নান ছিল পঞ্ক্ষীর দল? হহারা মনোরাজ্যে বাস করেন, এবং কল্পনা লইয়া 
দিনাতিপাত করেন! কখনো বা ইহারা হির-বায়ু হইয়া ভুলোক এবং দ্ুলোকের সন্ধি-স্থলে 
অবস্থিতি করেন; কখনো বা সেখান হইতে নাচে নামিয়া যুখের এক এক ফুঁয়ে পিশ্তের অনল 
প্রচলিত করিয়া তুলিয়া এবং ক্লেক্মার সাগরে তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া দুই পক্ষের মধ্যে তমুল 
কুক্ুক্ষেত্র বাধাইয়া দেন; কখনো বা বলয় মারুত বেশে ধারে ধারে প্রবাহিত হইয়া সমাজের 
গ্রন্থি-সকল সরসগ করেন- সতেজ করেন; এইরূপে রস এবং তেজের- গ্লেখ্মা এবং 
শিন্কের- বিরোধ ভগ্ন করিয়া সমাজের হ্ ফিরাইয়া দে'ন। শত পর তিন ধাতুর মধো 
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বিয়োধই বা কিকাপ, আর, বিরোধেব ভঞ্জনই বা কিকপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে। 

তিল ধাতু যখন আপনাকে বিস্বৃত হইয়া সমগ্র শরীরের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকে, তখন 
তাহায়া গণনায় তিন হইলেও কার্যে এক। তিন ধাতুর মধ্যে বখনই এইরূপ একাত্ম-ভাব 
দেখিবে, তখনই জানিবে যে, তাহাদেব প্রত্যেকরই উদামের মাত্রা ঠিক আছে, তাহাব এক 
চুলও উপরে গুঠে নাই__একচুলও নীচে লাবে নাই। পক্ষান্তরে যখন দেখিবে ফে, তিন 
ধাতুর উদ্দেশ তিন প্রকার--এ চায় ভাবের প্রাধান্য, ও চায় কাজের প্রাধানা, সে চাষ ভোগের 
প্রাথানা, সকলেই স্ব স্ব প্রধান- সমগ্র শবীর কেহই নহে, যখন দেখিবে যে গ্সেম্া শবীরকে 
ভূবাইয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, পিত্ত দগ্ধিয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, এবং বায়ু 
শুথাইয়া মারিবার উদ্যোগ কবিতেছে, তখনই জানিবে যে, ধাতুব অসংযত উদাম-স্ফৃর্থি সামোব 
মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ধাতু ভ্রয়ের এইরূপ স্ব স্ব-প্রধান বিশ্ক্খল ভাবই তাহাদের 
প্রকোপাবন্থা। প্রকোপই বিরোধের জন্মদাতা, খাতুত্রয়ের প্রকোপ হইলেই তাহাদের মধো 
বিরোধানল প্রত্থলিত হইয়া উঠে। 

কোলো-একটি ধাতুর প্রকোপ হইলে, অপর দুইটি ধাতু তাহার সহিত বিবোধ না কবিয়া 
কান্ত থাকিতে পারে না। একপ বিবোধ খুবই ভাল যদি তাহা সামা-মুখী হয়, অর্থাৎ যদি 
তাহার গতি সাম্যের দিকে হয়। পৃথিবী যদি চিরকালই সমুস্র-কপিণী ক্সেম্মার গুরুভারে প্রপীডিত 
হইয়া রসাতলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত, তাহাব উদরস্থিত আগ্নেয় পিত্ত যদি যথা সময়ে 
উদ্চেজিত না হইত, সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া যদি পর্ধত বাজি আকাশে মস্তক উত্বোলন 
না করিত, তবে পৃথিবীর দশা আদ্দ কি হইত? এরূপ বিবোধের উদ্দেশ্য টক্বাটকৃবিও নহে, 
আড়াআাড়িও নহে, বৈরনি্যাতনও নহে,-ইহাব উদ্দেশ্য কেবল সাম্-সংস্থাপন, তাহা 
সাক্ষী একদিকে যেমন পর্রতরাজি সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া আকাশে মস্তক উত্তোলন 
করে, আর একদিকে তেমনি পকষত হইতে নদনদী প্রসূত হইয়া পর্বত এবং সমুদ্রের মধো 
হ্বেহের বন্ধন দূঢ়-রূপে আটিয়! দেয়, সমুদ্ধ পর্ধতিকে তুষাবের বাম্পীয় উপাদান প্রণামি দেয়-_ 
পক্রতি সমুদ্রকে গৈরিকাবক্ত জলরাশি আশীবর্ধাদি প্রদান করে, এইকপে উভয়েব মধ্যে শ্রেহ- 
ভক্তির আদান-প্রদান অহর্নিশি চলিতে থাকে। বিরোধের গতি যখন, এইকপ সামোব দিকে 
হয়, তখন বিরোধ হইতেই বিরোধেব ভর্জন প্রসূত হইয়া বিরোধী পক্ষত্বয়ের মধাস্থলে পবম 
আরোগ্য এবং পবমাশান্তি আনিয়া উপাস্থত করে। এইরূপ সাম্যমুখী বিরোধ- যাহার কথা 
আমি এক্ষণে বলিতেছি, তাহা একটি নৈসর্গিক কাণ্ড! তাহা প্রকৃতি-মাতাব স্বহস্তের চিকিৎসা* 
কার্য! তাহার হত্তেব কার্ধো তাঁহার প্রাণ রহিয়াছে-_সে কার্ধ তিনি যেমন পরিপটী-রূপে 
নিষ্ধাহ করেন- অপর কাহারো তাহা সাধ্যায়ত নহে-_ স্বয়ং ধন্বস্তরীরও নহে। প্রকৃতি মাতার 
সবহতের এই যে চিকিৎসাপুণালী, ইহা সকল চিকিৎসারই মুল আদর্শ! প্রকৃতি মার নিকটে 
হাইদ্রোপাখখিও নৃতন নহে-_-হোমিওলাধিও নৃতন নহে। মেদিনী বখন প্রখর খ্রীক্মতাপে উত্তন্ত 
হায়, তখন ভিনি তাহার মন্তকেষ উপরে হুড়ছ্ড় করিয়া বর্ষার বারিধারা ঢালিয়া দেন -_ 
ইহার তুল্য স্ন্ধব হোমিওপাখিই বা কে কোথায় দেখিয়াছে! প্রকৃতি-মাতার এই যে স্বহত্বের 
চিকিৎসা প্রণালী, ইছার নাম আমি কিরৎপৃকেছি আপনাদের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি, কী? 
না সামমুখী বিয়োধ অর্থাৎ যে বিরোধের লক্ষ এবং গতি সাম্যের দিকে। আর এক প্রকার 
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বিরোধ আছে--সেইটিই সকর্নাশের মুল :--কী ? না বৈধমামুধী বিরোধ। ইহার লক্ষা সামা 
সংস্থাপন নহে, কিন্ত ঠিক তাহার বিপরীত: ইহার লক্ষা আপনার আপনার প্রাধানা-সংস্থাপন। 
সামা-মুখী বিরোধ যেমন বিরোধী পক্ষহ্থয়ণকে বৈষম্য হইতে সামো উপনীত করিয়া দিবার 
সোপান, বৈষমা-মুধী বিরোধ তেমনি বিরোধী পক্ষদ্বর়কে তীব হইতে তীব্রতর বৈষমো উপনীত 
করিয়া দিবার সোপান। সামামুখী বিযোধ আরোগোর সোপান, বৈষম্য-মুখী বিয়োধ বিনাশের 
সোপান! ইহার একটি শরীর ঘটিত উদাহরণ দিতেছি;-_-ক্লেম্মার প্রকোপ একপ্রকার ধাত- 
বৈধমা, পিশ্তের প্রকোপ আর এক প্রকার ধাতৃ-বৈষমা; একদিকে গ্লেম্মার প্রকোপ হইলেই 
তাহার পাল্ট দিবার করনা আর এক দিকে পিতের প্রকোপ হয়; এর।প অবস্থায়" দুই পক্ষের 
বিবোধ যদি সামা-মুখী হয়, তবে উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়েরই ক্রমে ক্রনে সামোর 
দিকে গতি হইতে থাকে : আন্ত এ-বেলা পিত্ের দাহ তাপ-মানযন্ত্রের পারদ-রেখা'ফে ১০৩- 
এর দাগে উঠাইয়া দিল, ও-বেলা শ্লেম্মার গুরুভার তাহাকে ৯৭-এর দাশে নাবাইয়া দিল; 
দ্বিতীয় দিন পিতের দাহ পারদরেখা'কে তত উচ্চে না উঠাইয়া ১০১-এর দাগে উঠাইল, 
এবং গ্লেষ্ার গুরুভার পারদরেখাকে তত নীচে না নাবাইয়া ৯৭০ এর দাগে মাবাইল; 
তৃতীয় দিন পারদ-রেখা ৯৮ এর দাগে উঠিয়া সেইখানেই স্থির রহিল। ইহারই নাম গ্লেম্মার 
এবং পিত্ের (অথবা যাহা একই কথা-_-নয়ন এবং গরমের) সামামুখী বিরোধ; আর, এইরূপ 
সামামুখী বিরোধই আরোগোর মূল। ইহার পরিবর্তে যদি বিরোধের গতি হয় দুই পক্ষেরই 
উত্তরোন্তর অধিকাধিক প্রকোপের দিকে, যদি এরূপ হয় যে, প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিনে 
গার উষ্ত হইবার সময়েও বেশী উ্চ-_শীতল হইবার সময়েও বেশী শীতল; তৃতীয় দিনে 
আবার ততোধিক; এইরূপ করিয়া বিরোধ যদি বিরোধী পক্ষদ্ধয়কে উত্তরোত্তর ক্রমশই বৈষমা 
হইতে বৈষমোর দিকে লইয়া যাইতে থাকে; তবে-আর কিছুতেই রক্ষা নাই! দুর্ভাগা-ক্রমে 
বঙ্গসমাজে শেষোক্ত প্রকার বিপত্তি-ঘটনার পর্ধ লক্ষণ কতক কতক দেখা দিয়াছে। তাহার 
সাক্ষী--ক্লেখ্ার গলা ঘড়-ঘড়ানি নিষ্কর্দা বিলাসীদিগের সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা আল্বোলা 
শুড়গুড়ির ঘড়-ঘড়ানি-সহকৃত গাল-গাল্লে পরিণত হইতেছে; পিত্তের গাত্রদাহ উকিল মোক্তার 
দলাল প্রভৃতির নানা-প্রকার পাকচক্রময় ফন্দি-বাজিতে এবং কলিকাতার জনতারণ্যে দিশাহারা 
নিঃসহায় নিরুপায় কীণজীবি 8 &. 1৬৮. ১. দিগের বিফল দত্ত আম্ফালনে পরিণত হইতেছে, 
আর, বায়ুর হাত-পা খিচুনি পত্র-সম্পাদকের লেখনীর আঁচড়া-অ্রাচড়ি ঠোক্রা-ঠুকরি এবং 
খোঁচা-খুঁচিতে পরিণত হইতেছে। তিন ধাতুর এইরূপ প্রকোপের অবস্থা--গতিক বড় তাল 
নহে; ইহা সঙ্গিপাতেরই পরবর্ব লক্ষণ। এরূপ অবস্থার বাড়াবাড়ি হইলে ক্লেম্মার প্রতিবিধান 
সর্বাগ্রে কর্তব্- রোগীকে বিষ-বড়ি খাওয়ানো কর্তব্য । কিন্তু আমাদের দেশে তিন ধাতুর 
প্রকোপ এখনো ভতদূর চরম অবস্থায় পৌছে নাই; তাই বলি যে, এত শীঘ্র বিষ-বড়ি খাওয়াইয়া 
বঙ্গলমাজের রক্ত গরম করিয়া তুলিয়া তাহাকে হয় এস্পার নয় ওস্পার--এরাপ একটা 
সঙ্ঘট স্থানে অবস্থাপিত করা কোনো সুচিকিংসকেরই পরামর্শসিঙ্ধ হইতে পারে না। বঙ্গ 
সমাজে স্রিদোষ এখনো এতদূর দিকৃবিদিক শূন্য হয় নাই যে, তাহাকে কৌশলে সামোর পথে 
ধীরে হীরে বাগাইয়া আনা যাইতে না পারে। সুচিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই. বেলা 
ভালোয় ভালো'য় তিন ধাতুর মধো একাম্মভাব সংস্থাপন করা কর্তবা। তিন ধাত় যাহাতে 
আনার আপনা প্রাধানোর প্রতি দৃকপাত না করিয়া সমগ্র সমান্সের হিতসাধনে নিতুক্ত 
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হইতে পারে, সেইরূপ একটি সদৃপায় শবন্গস্থন করা করবা. কেননা এখনও সময় আছে: 
সনয় হাত ছাড়া হইয়া গেলে মাথা খোড়া-খুঁড়ি করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না! 

সামাজিক রোগের চিকিৎসা দুইরূপ---আ্রাসূরিক চিকিৎসা এবং সুচিকিৎসা । 

আসুরিক চিকিৎসা কী? না বিরোধা ধাতৃ-ত্রয়ের মধো যেটি সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার 
গৃূলোচ্ছেদ করা! সুচিকিৎসা কী? না বিরোধী পক্ষত্রয়ের বিরোধ ভগ্তন করিয়া তিনের মধো 
সামঞ্জসা সংস্থাপন করা। আসুরিক চিকিৎসা খুব সহন্: তাহা আর কিছু না- যদি বায়ুর 
প্রকোপ বশত সমাজের গতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, তবে গদাঘাতে তাহার হাত পা খোঁড়া 
করিয়া দেও, তাহা হইলেই তাহার গতিশীলতা জন্মের মত প্রশান্ত হইয়া যাইবে; যদি বুকে 
্লেন্মা আটিকাইয়া শয্যাগত হইয়া তাকে, তবে বুকে শেল বিধাইয়া দেও, তাহা! হইলেই ক্োছা! 
পালছিতে পথ পাইবে না। আসুরিক চিকিৎসা একে তো এই, তাহাতে আবার যদি চিকিংসক- 
টি হাতুড়ে শ্রেণীভুক্ত হ'ন, তবে-আর রক্ষা নাই! অতএব তাহাতে কান্চ নাই-_বৈদা-শান্ত্রের 
মতানুষায়ী সুচিকিৎসার পন্থা অঙ্ছেষণ করা যাঁক। সুচিকিৎসা অপেক্ষাকৃত কঠিন; তাহা এই 
যে, ধাতত্য়ের মধ্যে কোনো একটির ধদি সমধিক প্রকোপ হইয়া থাকে, তবে অপর দুইটির 
সহিত তাহার সামঞ্জসা সাস্তবোপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে সান্যাবস্থায় বাগাইয়া আনা। 
আমার পরব বিশ্বাস এই যে শেষোক্ত চিকিৎসা-প্রণালীই বঙ্গসমাজের বর্ধমান ধাতবিক অবস্থায় 
সবিশেষ উপযোগী; সে ধাতবিক অবস্থা কিরাপ তাহা যদি আপনাবা দেখিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে নৈর্যা-বষ্টি অবলম্বন করিয়া আমার সঙ্গে আসুন-- মামি আপনাদিশাকে তাহার আদ্যোপান্ত 
সমস্তই খুলিয়া-খালিয়া দেখাইতেছি। 

এক্ষণে বঙ্গ-সমাজে, তিন ধাত় তিন বিরোধী পক্ষে পরিণত হইয়াছে:__কী? না এ পক্ষ, 
ওপক্* এবং অনুভয় পক্ষ, ''অনুভয় পক্ষ'' অর্থাৎ না এপক্ষ, না ওপক্ষ। শ্লেখ্া'র দল এপক্ষ, 
পিতের দল ওপক্ষ; আর, বায়ুর দল অনুভয় পক্ষ । অনুভয় পক্ষ কখনো বা এ পক্ষের হইয়া 
ও পক্ষের সহিত বিবাদ করেন; কখনো বা ও-পক্ষের হইয়া পক্ষের সহিত বিবাদ করেন, 
যেহেতু বামুর বিচিত্র গতি! বাযু কখনো বা পঝা-মুখো হয়, কখনো বা পশ্চিয-মুখো হয়; 
তাহাকে বাঁধাবাধির মধ্যে ধরিয়া রাখা দেবতার অসাধ্য! 

বৈদা-শান্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষোর শৈশবাবস্থা কোদ্মা-প্রধান। কচিবয়সে লোকে 
পিতা-মাতার নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষা লাভ করে, তাহারা প্রথমে সেই পক্ষ অবলম্বন করে, 
ইহাকেই আমি বঙ্গি-_এ পক্ষ। জাহার পরে কতক বা৷ বুদ্ধির গতিকে, কতক বা ভাবের 
গতিতে, কতক বা সঙ্গের গতিকে, লোকে যখন পক্ষান্তুর অবলম্বন করে, তখন তাহাকেই 
আমি বলি--ওপক্ষ। তছার পরে যখন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা দুই পক্ষ হইতেই উর্ধে উত্থান 
করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে ভাল মন্দ বিচার করে; সাদা কথায়_-একবারকার রোগী বঙ্ন 
শআরবারকার রোজা হয়; তখন তাহাকেই আমি বলি অনুভয় পক্ষ। অনুভয় পক্ষ ফখন 
কেবল শুনো ভর করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাকেই আমি বলি---উদাসীন পক্ষ । অনুভয় 
পক্ষ বন (জাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক্‌) উভয় পক্ষের বিরোধানলে আন্তি 
প্রদান করে তখন তাহাকেই আমি বঞ্জি--বিভেদি পক্ষ । অনুভ্ভয় পক্ষ যখন উভয়-পক্ষের 
সচ্ধিদ্থলে অবতীর্ণ হইয়া উদ্ভতয়ের বিবাদ মিটাইয়! দিবার জনা সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকেই 
আছি বলি--মধ্যস্থ পক্ষ; যদি আপনারা ভিন পক্ষ চা'ন তাহাও আছে, আর, যদি পাঁচ পক্ষ 
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চান তাহাও আছে; ভিন পক্ষ কী? না এ পক্ষ, ও পক্ষ, অন্ভয় পক্ষ: পাচ পক্ষ কী? 
না এপক্ষ, ওপক্ষ, উদামীন পক্ষ, বিভেদী পক্ষ, মধ্যন্থ পক্ষ। এই সব পক্ষাপক্ষি এবং দলাদলির 
গোঁড়া'র কাহিনীটি এইখানে আমি আপনাদের নিকটে ভাঞ্তিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি, 
তাহা এই. 

আমাদের দেশে প্রথম অর্ধোপার্জনই ইংরাজি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশা এবং প্রবর্তক ছিল। 
ইংরাজি শিক্ষাতে অর্থোপার্জন ছাড়া আর যে, কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্ধশতাব্দী পুর্বে 
আমাদের দেশে দুই একজন অসাধারণ মহাস্থা ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা বিশ্বাস করতেন 
না। ক্রমে ইংরাজি-শিক্ষার সুফলের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটিতে আরস্ত করিল। হিন্দু কালেজ 
প্রতাষ্ঠত হইল। হিন্দু কালেজে ডিরোজেরিও নামক একজন উচু দরের বায়ু প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন-_-ঠাহারই মুখের ফুঁয়ে ছাত্রদিগের পিতানল প্রস্ুলিত হইয়া উঠিল। এই ক্ষৃদ্র বীজ 
হইতে ইয়ছ বেঙ্গালের অঙ্কুর গঞ্জাইতে আর্ত করিল। এই অঙ্কুর যখন কালক্রমে সতেজ 
হইয়া মাথা তুলিয়া দীড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় “ইয়ঙু বেঙ্গালের দল" এবং 
বাঙ্গালি ভাষায় ''ছোঁড়ার দল” উপাধি প্রাপ্ত হইল। অনাকে উপাধি প্রদান করিতে গেলে 
আপনাকেও উপাধির ভার স্কক্ধে বহিতে হয়-_এই গতিকে উপাধি-প্রদাতারাণ একটি পাপ্ট 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন কী? না গৌঁড়া'র দল। বঙ্গ সমাজে, এইরূপে, দূই পক্ষের সষ্টি হইল-_- 
গোড়ার দল এবং ছোঁড়ার দল; গৌঁড়া'র দল এ-পক্ষ, এবং ছড়ার দল ও-পক্ষ। এই 
দুই পক্ষ তাড়িত-পদার্ধের দুই বিপরীত পক্ষের সহিত উপমেয়। তাড়িত-পদার্থের আধার- 
বস্তু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_রোধক এবং সঞ্জারক। রোধক কী? না যাহা! তাড়িত-পদার্ধের 
গতিরোধ করে: ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে ব011-00181001011 এখানে রোধক পদাথ কে? 
না ইংরাজ-শাসন। ইহার নিকটে দুই পক্ষের কোন পক্ষেরই জোরি-জুরি খাটে না। রোধক- 
পদার্থটি--চক্ষে দেখা যায় না এইরূপ পাংলা একখানি কাচ-ফলক--কিস্তু তাহা নষ্থা 
অপেক্ষা সু-কঠিন। সঞ্জারক পদাথ কি? না যাহা তাড়িত-পদার্থকে আপনার মধা দিয়া 
গমনাগমন করিতে পথ ছাড়িয়া দেয়; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে ০0710801011 এখালে 
সঞ্চারক পদাথ কে! না আমাদের স্বজাতি-- বাঙ্গালি। এখন, কাগুখানা যেরূপ দাড়াইয়াছে 
তাহা এই;-_মাঝখানটিতে রহিয়াছে একখানি অদৃশ্য অথচ বন্দ্র-কঠিন পাংলা কাচ 
ংরাক্রের শাসন, আর সেই কাচের দুই পৃষ্ঠে দুইখানি নরন ভাবার পাভ-- এমনি নরম 
যে, দুইটির যাহাকে যে দিকে নোয়াও তাহা সেই দিকে নোয়: অর্থাৎ দুইদল বাঙ্গালি। তাহার 
নধো একটি পাবার পাত ভারত ভূমির তাম্র-খণির সঙ্গে তার-যোগে সংযুক্ত, আরেকটি তাবার 
পাত তাড়িত-যক্ত্রের সহিত (অর্থাৎ নব-প্রতিষ্ঠিত কালেদের সহিত) তার-যোগে সংযুন্ড। 
এইরূপ পরিপার্টা রকমে কল পাতা হইলে পর, অনতিপরেই তাহার ফল ফঁলিতে আরস্ত 
হইল, ব্যাপারটি যাহা ঘটিল- তাহা এই” কাচ-ফলকের ও পৃষ্ঠের ঠাবার পাতে ওপক্ষীয় 
তাড়িত পদার্থ এক এক দমকে এক এক ক্ষেপ করিয়া কালেজ হইতে যেমন যেমন উপস্থিত 
হইতে লাগিল. তাহার পাস্টা দিবার জনা কাচ”ফলকের এপষ্ঠে এ পক্ষীয় তাড়িত পদাথ 
তেমন তেমনি গা-ঝাড়া দিয়া উতিতে লাগিল। রাহ্ছধানাতে যেই কালেদ মস্তক উজ্লেঙ্গন 
করিয়া দণ্ডায়নান হইল, গ্রানে গ্রানে পল্লীতে পল্লীতে সেই-অননি চতুষ্পাঠীবৃন্দ তাহার বিরদ্ধে 
অগ্িনৃর্তি ধারণ করিয়া উঠিল! € পক্ষে হয়ঙ বেঙ্গল এক এক অভিমন্যু, এ পক্ষে গৌঁড়া'র 


১০৭ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


দলের সাত সাত নহারধী--দুইপক্ষের মধ তুমুল কুরুক্ষেত্র বাষিয়া গেল। গৌঁড়াদিশের পক্ষ 
হইতে অভিসম্পাত এবং ধোপা-নাপিত-বন্ধের ব্যবস্থা, আর. ইয়গু বেঙ্গালের পক্ষ হইতে 
প্রপতের প্রতি স্বর্ণ রজতের সুদর্শন চক্র---অপরের প্রতি অর্ধ-চজ্জ বাশ, এইরাপ দুই পক্ষ 
হইতে দুইরাপ বাপ-বৃদ্টি আরম হইল। কিন্তু স্যাকরার ঠুকঠাক্‌ কামারের একঘা।” ইংরাজি 
বিদ্যার প্রথর আলোকে এবং প্রচণ্ড উত্ভাপে গৌড়ামি ক্রমশই সহর নগর হইতে দূর- 
দুস্থিত পলিগ্ামে নিবর্ধাসিত হইতে লাপিল - -আলোক ইন্কুল-মাষ্টারদিগের মধ্য হইতে এবং 
উত্তাপ দারোগ! ডেপুটী মাজিষ্টেটের মধা হইতে চারিদিকে ছট্কিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে 
ইয়ছু বেঙ্গালের বিষ দাত গ্জাইয়া উঠিল এবং গৌড়া সম্প্রদায়ের বিষ দাত ভাঙ্গিয়া গেল। 
এইয়াপে এক প্রস্থ জয়-পরাভয় হইয়া চুকিয়া বঙ্গ-সমাজ কিছুকানের মতো নির্বিবাদের শান্তি 
সম্ভোগ করিতে লাদিল। এই সময়কার খম্ধোমে অবস্থায় আমাদের দেশে সব্রপ্রথথমে 
পোমপ্রকাশ এবং তাহার গণ্ডা গণ্ডার অনুপ্রকাশ কালোচিত সভাভব্য বেশে বাহির হইতে 
আরম করিল। আমাদের দেশে সীচা সংবাদপত্রের এই নূতন গোড়াপতন। ইহার অনত্তি- 
পরে বঙ্গ-দর্শনের জ্যোহপ্লা-বিকাশ পূর্ণিমা শিখরে আরোহন করিয়া শুর্রুপক্ষ হইতে ক্রমে 
ফরমে কৃষ্ণাপক্ষে চলিয়া পড়িতে চলিল, আর. তাহার পিছনে পিছনে দল কে দল সাহিতা 
সমালোচক মাসিক-পত্রিক। মুঘ্তা যন্ত্র হইতে ঘন ঘন প্রসূত হইতে লাগিল। সেই সব নানা 
রঙ্জের নানা চগ্ের নানা পত্রিকায় নানা বিরোধী পক্ষের চুসা-ঢুসি-গতিকে, আমাঁদের দেশে 
অনুভয় পক্ষেয় সৃষ্টি হইল। অনুভয় পক্ষের গোড়া'র বৃতান্তটি আপনাদিশকে তবে আমি 
বলি--যেহেতু রোগ ধঘত শীঘ্র হয় বাহির করিয়া ফেলাই ভাল, তাহাকে চাপিয়া রাখা কর্তবা 
নহে; তাহা এই; 

পৃথিবী চুপ করিয়া বসিয়া নাই--পৃথিবী ক্রমাগতই ঘুরিতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষোর 
জীবন -চক্€ খুরিতেছে: বালা যৌবন এবং জরা জনসমাজে উস্টিম্া-পাস্টিয়া ক্রমাগতই 
আসিতেছে যাইতেছে। লোকের মতিও সেই অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্থিত হইতেছে। ইংলগ- 
গেশীয় সুবিখ্যাত কবিবর সেলি যদিচ প্রতুবেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি 
মানব-জীবনের পরিণত অবস্থার একটি নিগৃঢ রহসা (কি জানি কেমন করিয়া) বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন; তিনি বলেন যে, জীবনের প্রথমার্ধে আমরা যাহা শিক্ষা করি_্জীবনের 
দবিতীয়ার্ধ কাটিয়া যায় মন হইতে তাহা বাড়িয়া ফেলগিত। ঘটিকা যন্ত্রের দোলকের ন্যায় পৃথিবী 
ফেমন শ্বীত্ঘ হইতে শীতে এবং শীত হইতে ্রীষ্মে গোলায়মান হইতেছে, সমাজের লোকও 
তেমনি এ-পক্ষ হইতে ও-পক্ষ এবং ও-পক্ষ হইতে এ-পক্ষে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় পারব 
পরিবর্তন করিতেছে। আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতারা অনেক কাল ধরিয়া শাস্ত্রীয় শাসনের পেষণ- 
যন্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া-আসিয়া হঠাৎ যখন একদিন দেখিতে পাইলেন যে. সে সমতই মিথ্যা 
বিভীষিকা, তখন তাহার গজ্জনি-কারী কোটালের বাণের নার হৃহূঃশন্দে এপক্ষ হইতে ওপক্ষে 
বাম্প প্রদান করিলেন, তাহার কিয়ং-কাল পরে শাস্ত্বীয় পেষণ-যস্ত্রের পরিবর্তে তাহারা যখন 
রাহ্ছসী মায়ার রুধির-শোধক বশীকরণ মন্ত্রে প্রপীডিত হইতে লাশিলেন, তখন ভীহারা সভয়ে 
খমকিয়া দী়াইয়া €পক্ষ হইতে এ-পক্ষে প্রজাবর্তন করিতে লাশিঙ্গেন। শ্লীক দেশীয় বিফাশশ্মা 
ঈসফের হিতেম্পাদেশে এইকপ একটি উপন্যাস লিখিত আছে যে, একদা একদল ভেক ফুটিয়া 


সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা ১০৩ 


জন্মিল যে, এ রাজা কোনো কর্মের নয়; তখন তাহারা তাহাকে পদচাত করিয়া অহার 
পরিবর্তে একটা সারস-পক্জীকে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। সারস-পক্ষী এমনি 
অপরাজিত অধ্যবসায়ের সহিত টন্পাটপ রাজকার্ধ নিবর্ধাহ করিতে আরম কয়িলেন যে, দুই 
দিনেই ভেক বেচারীদিগের গী উজাড় হইয়া গেল। এখন বক্তব্য এই যে, দিশী শান্ত এখানে 
কাষ্ঠ-খণ্ড, বিলাতী শান্তর সারস-পন্ষী, আর মণ্ডুক-দল আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালি ভারার়া। 
বঙ্গ সমাজে এক্ষণে একটি অতীব কৌতুকাবহ নাটা আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইতেছে, 
তাহা এই;_এ দিকে ভূক্তভোগী বৃদ্ধ বাগ্ের দল সারসপক্ষীর আড় -মৃষ্টির সম্মুখ হইতে 
কারকর্রেশে প্রজ্াবর্তন করিয়া পুনবর্ধার শৈবালাহ্ছিত জরাজীর্ণ কান্ঠউ-খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছেন; ওদিকে আপাতদর্শী নবীন ব্যাঙাচির দল সারস পক্ষীর কৃপা বটাক্ষের ভিখারী 
হইয়া সারসীয় ঢঞ্চের পক্ষ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। এ ছার আড়াআড়ির কারণ কী? 
কারণ কী! কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । আড়াআড়ির কারণ বাড়াবাড়ি! 
কাষ্ঠাশ্িত বৃদ্ধ ভেকের দল্গের ঘুমন্ত স্ফীত ভাবের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ সে কালের দোহাই 
দিয়া “ন দেবার ন ধর্ম্মার” গতিকের অকর্মগ্যতা, আর, সারসাশ্রিত ব্যান্জাটির দলের বেয়ার্সিস 
কর্ষ্মতা, অর্থাৎ সারসের মুখোস মুখে দিয়া স্বাতী ভেক মণ্ডলীর সম্বুখে খটস্‌ খটস্‌ করিয়া 
বেডাইয়া পৃথিবীকে নির্ভেক করিবার চেষ্টা; দুই দলের এই রাপ দুই প্রকার অসঙ্গত বাড়াবাড়ি 
হইতে দোহার মধো মর্ানস্তিক আড়াআড়ি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কাণ্ঠাঞ্রিত ব্যাঙের দল মহ 
আড়ম্বরের সহিত শঙ্ঘ ঘন্টা তুরী ভেরী বাজাইয়া এ কালের স্কদ্ধে সে কালের বোঝা ঢাপাইতে 
চেষ্টা করিতেছেন; সারসাশ্রিত ভেকের দল ততোধিক আড়ম্বরের সহিত রণ-বাদ্য বাজাইয়া 
এ দেশের স্কন্ধে ও-দেশের বোঝা চাপাইতে যত্্ের ক্রুটি করিতেছেন না! কেন এ বৃথা পণুগ্রাম। 
কেনই বা একালের স্কন্ধে সে কালের বোঝা চাপানো আর, কেনই বা এ দেশের ক্ষন্ধে ও- 
দেশের বোঝা চাপানো । এ কালের স্কদ্ধে এ কালের বোবা যথেষ্ট আছে- এ দেশের স্ষক্ধে 
এ দেশের বোঝা যথেষ্ট আছে-_ তাহা সে আগে সাম্লা'ক্‌; তাহার পরে না হয় তুমি সে 
কালের, অথবা ও-দেশের, দুটা উপরি বোঝা তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলে- সে তো খুব ভাল 
কথা! কিন্তু তাহা তুমি করিবে না! তুমি চাও এ কালকে গলা টিপিয়া বধ করিভে--উনি 
চা'ন এ-দেশকে গলা টিপিয়া যমালয়ে পাঠাইতে ! যাহা হইতেও পারে না, আর, যাহা, হইলেও 
তাহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই, এইরাপ একটা অলীক আড়ম্বরের পদতলে তোমাদের 
বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম সমস্তুই তোমরা মাটি কবিতেম্ব! বুঝিয়াছি তোমাদের মনের ভাব তাহা 
এই যে, নিশান উড়্াইয়া জগবম্প বাজাইয়া একটা অভূত-পৃর্ব সঙ তো পথের মাঝখানে 
খাড়া করি- রাস্তার দুই ধারে লক্ষ লোকের দুই-লক্ষ চন্ফু তো আমার উপরে ঝীকিয়া পড়ুক, 
সেই সঙ্গে দুই লক্ষ আরো কোনো সামত্রী পড়িলে আরো ভাল হয়- তাহার পরে তাহার 
ভাল মন্দ ফলাফল ধীরে সুস্থে বিচার করিতে বসা যাইবে; সে--পরের কথা! এখন তাহার 
জলা বেশী কি এত মাথা ব্যথা!” এ যাহা বলিলাম-_এটা দুই পক্ষের মন্দের দিক্‌; তা ছাড়া 
দৌহার ভালোর দিকও আছে। কিন্তু ভালোর দিকটা স্বাস্থোরই অঙ্গ_-রোগের অঙ্গ নহে। 
এখানে এখন কেবল রোগের কথা হইতেছে স্বাস্থ্যের কথা হইতেছে না। পরে যখন রোগের 
চিকিৎসা উপলক্ষে আরোগোর উপায় নিরূপণে প্রবন্ধ হওয়া যাইবে তখন দুয়ের ভালোর 
দিক্‌ বিচার স্বলে আসিবে : এখন কেবল্স উভয়ের দোষাংশের প্রতিই-_-য়োগের প্রতিই লক্ষ্য 


১০৪ প্রথা স্েহ 


নিবদ্ধ করা পরামশ সিক্ধ । ইংরাজি ভাষায় এ সম্বন্ধে একাট স্ব্দর প্রবাদ আছে আর. বোধকরি 
তাঙছা আপনারা সকলেই অবগত ্রান্ছেন--তাহ! এই যে রোগ দ্ধানিতে পারা অন্কেক আরোগা 
শত 810 01৮0 (1985৩ 15 0871 180 2৮) এ যখন আপনারা জানেন, তখন রোগীর 
ক্ষতস্থানে এবপী [অথাৎ 17০১০] চালনা করিতে যে, চিকিহসকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে 
ইছ্য আপনার! অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 

এ্রথন কোম্পানর আমলের এপক্ষ এবং ওপক্ষের সহিত এক্ষণকার এই মহারাপীর 
আমলের এ পক্ষ এবং ও পক্ষ মিলাহিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুকিতে পারা যাইবে যে, বর্তমান 
আমলের দুই পক্ষের কোনো পক্ষই-_ না এ-পক্ষ--না ও পক্ষ। বর্তমানকালের উভয় পক্ষই 
অনুভব পক্ষ-. তবে কিনা ছল্মবেশী অনুভয় পক্ষ । কোম্পানীর আনলে দৃই পক্ষের মধো 
যত কিছু দলাদলি এবং আড়া-আডি চলিত সমস্তাই মত ও বিশ্বাস লইয়া। ইয়গু বেঙ্গালের 
দয়া গোড়ার দলকে সতাসতাই অস্ধকতসমাচ্ছর অঙ্ঃ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন গৌঁড়া'র দলও 
তেমনি বিপক্ষ দলকে সতাসতাই ধম্ম-অঙ্ট কুলাঙ্গার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন! তাহাদের 
কাহারো অক্তকরণে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। তখনকার ইয়ছ বেঙ্গলের দল সহহ্র 
আচার শর্ট হইলেও ও দেশী সঙ্ভ সাঞ্গিতেন না; আর তখনকার কালের অতি বড পৌঁড়া 
হিন্দুও সে কালের একটা স্বকাপালকজিত মুর্তি খাড়া করিয়া তাহার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেন 
না। তখনকার সাঁচা হিন্দুরা কাল ভাড়াইতেন না-_একালের হইয়া সেকালের ভান করিতেন 
না; আর, তখনকার সাঁচা কৃতবিদা সম্প্রদায় দেশ তাড়াইতেন না--এদেশের হইয়া ওদেশের 
ভান করিতেন না; তাহার সাক্ষী, ওপক্ষের_-খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ, পাদরি কৃঞ্খবন্দ 
এবং ঠাহাদের শ্রেণীভুক্ক আর আর সন্ত্রান্ত মহোদয়বর্গ, এপক্ষের-_রাজা রাধাকাস্ত দেব, 
এবং অপেক্ষার্ত নিম্নপদবীস্্র শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি মহোদয়বর্গ। রামগোপাল ঘোষ ইয়ঙ 
বেঙ্গালদিগের সর্দার ছিগেন বলিলেই হয়, অথচ তিনি আচারে-বাবহারে লোক-লৌকিকতায় 
এদেশী যতপূর হইতে হয় তাহাই ছিলেন; তবে, শাস্ত্রের শাসন তিনি আদবেই গ্রাহা করিতেন 
না। তখনকার ইয়জ্বেঙ্গালেরা যখন শাস্ত্রীয় শাসন উল্লভঘন করিতেন তখন মনকে এই বলিয়া 
প্রবোধ দিতেন যে, আমরা জানের ফৌজ হইয়া অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি!" 
তেমনি আবার গৌড় হিন্দুরা যখন ইঙ্বেজালের বিপক্ষে ঘোঁট করিতেন তখন তাহারা মনকে 
এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, “আমরা ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়া অধন্থম দনন করিতেছি!" 
শ্খনকার ইয়ঙ্বেঙ্গালেরা ওদেশের তত পক্ষপাতী। ছিলেন না যত ওদেশীয় বিজ্ঞানের এবং 
গওদেশীয় কর্মনৈপুণোর, তীথব, তখনকার গোড়া হিন্দুরা সেকালের তত পক্ষপাতী ছিলেন 
না যত সে কালের শাস্ত্ানুযায়ী আচার বাবহারের। কিন্তু এখন যাহারা একবারকার রোনী 
আরবারকার রোঝা--জোয়ারের সময়ে যাহারা ইয়জ্বেঙ্গাল ছিলেন এবং ভাটার সময়ে যাহারা 
সুড়সুড় করিয়া পৌড়ার দলে ঢুকিতেছেন, তাহারা তাহাদের মনকে সহ গড়িয়া পিটিয়া 
পৌঁড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করলেও তাহাদের হন কিছুতেই বাগ মানিবে না; কেননা, 
যেমন চক্ষু বুয়া কাণা হওয়া অসম্ভব, তেমনি গৌড়া হইব মনে করিয়া গোড়া হওয়া 
তসম্ভব। 'তননি আবার যাহারা ওদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ওদেশীয়দিগের ছলে মিশিতে 
চেষ্টা কারিগ্ডেছেন, ভাহাদের সে চেষ্টা বৃথা চেষ্টা, কেননা, যেমন বরফে গড়াগড়ি দিয়া দৌরাঙ্গ 
হওয়া অসম্ভব, ভেমনি গদেশের বুলি নুখস্থ করিয়া ওদেশী হওয়া অসম্ভব। 


সামাফ্িক রোগের কাঁবরাজি চিকিৎসা ১০৫ 


বৈদা শান্দ্রে বলে ষে, বৃদ্ধ বয়স বায়ু-প্রধান। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, চিন্পর সঙ্গে 
বানর হরিহরাত্মা সম্বন্ধ; প্রপিদ্ধও আছে যে. "বৃদ্ধত্তাবচ্চিস্তা সগ্রঃ”; এরূপ যখন-তখন 
বৃদ্ধ ব্যান্ডের দল যে. সমূলে চিন্তার জলাষ্জালি দিয়া সতাসতাই কাচিয়া গৌঁড়া'র দলে 
মিশিবেন--এ তো কোনো শান্ত্রেইে বলে না! আমার তাই বিশ্বাস যে, ভাটার সময়ে যখন 
গতি-শীলেরা স্থিতিশীলদিশের শরণাপন্ন হ'ন, তখন তাহারা প্রকাশো যদিচ গ্লেম্া-প্রধান এপক্ষ, 
কিন্ত তলে তলে তাহারা বাহু-প্রধান অনুভয়পক্ষ। গৌড়া'র আর কোনো শুণ তাহাদের থাক্‌ 
বা না থাক্‌, তাহার প্রথম অক্ষরটি তাহাদের খুবই আছে_-গৌড়ামির গৌঁ-টি তাহাদের খুবই 
শাছে। কিন্তু বলিতে কি--জাত গৌঁড়াদের গণ্ডির ভিতরে তাহাদের সে গৌয়ের কোনো 
চারিজ্রিই খাটে না- সেখানে তাহারা কোনো গতিকে উপস্থিত হইলে, তাহাদের গৌ 
একেবারেই যৌ হইয়া শিয়া তাহারা নিতাভই ধৌড়া বনিয়া যা'ন। ভিতরে ভিতরে ইহারা 
বায়ু তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই; তবে কি না ইহীরা জো'লো বায়ু: গ্রীষ্মের দমনাথে 
(অর্থাৎ পিভপ্রধান গতিশীলদিগের দমনার্ঘে) হীহারা গ্লেঘ্মার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন! 
বাহাবা গৌড়া হিন্দু তাহারা সতাসতাই গোঁড়া হিন্দু: কিন্তু হহারা তাহার দিকৃদিয়াও যা'ন 
না: ইু্টাদিশকে পৌড়া হিন্দু বলিলে ইহাদেরও মান লাঘব করা হয়, আর, গৌড়া হিম্দুদিগেরও 
মানলাঘব করা হয়;_অনেক কাল হইতে ইহাদের হিদুয়ানির বিষ দীত ভাঙিয়া গিয়াছে, 
এই জনা ইহাদিশকে আমি বলি "ধৌডা হিন্দু" । ধৌঁড়া হিন্দু, সারসটা'র সহিত ইতিপূর্যে 
যেরাপ মাখামাখিভাবের সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা একেবারেই গাত্র হইতে ঝাড়িয়া 
ফেলিতে চা'ন, কিন্তু হইলে হইবে কি কম্লি ছোড়ুতা নেই! ভাল্পুককে তিনি ছাড়িতে চান 
কিন্তু ভাঙ্গুক তাহাকে ছাডে না! ধোড়া হিন্দু তো এই---ধৌঁড়া সাহেব আবার তাহা অপেক্ষা 
শ্রার এক কাটি সবেস! ধৌড়া-সাহেন জাত-সাহেবের ধামা ধরিয়া চলেন, এবং স্ব্জাতীয় 
বৃদ্ধ ভেক দেখিলে ফণা ধরিয়া গঠেন; কিন্তু সে ফণার ভিতরে বিষ কোথায়? ধামা ধরা'র 
সঙ্গে ফণা ধরা'র মিল খায় কই? বাঠিরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া ঘরে বড় মানুষি করা 
সারসের ঠোকরে মাথা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ ভেকের উপরে তেজ প্রকাশ করা--বড় তো আর 
তেজের লক্ষণ নহে! পর জাতির ভাব-নঙ্গী চাল্-চোল্‌ বসন পরিচ্ছদ আত্মসাৎ করিবার 
অর্থ যদি কিনতু থাকে তবে তাহা এই যে, “আমাদের স্বজাতি আমাদিশাকে যেভাবেই দেখুকু 
না কেন তাহাতে আমাদের দুঃখ নহি! তোমরা যদি একবার আমাদের পানে কটা কটাক্ষে 
চাও, আর, সেইসূত্রে যদি একবার তোমাদের শ্রীনুখ হইতে এইরূপ একটি অর্দস্ফুট আশ্মাস 
বাণী উৎলিয়া উঠে যে “হা! এই ঠিক! ০0০০1 £০111া)211' তাহা হইলে আমাদের মনের 
সমস্ত স্তালা যন্ত্রণা সেইদণ্ডেই বরফ জল হইয়া যাইবে!" ইহাদের এই সব ভাব-শতি দেখিয়া 
আমি অগত্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ইহারা পিন্ডের দল তত নয়-_অগ্নির 
দল তত নয়--যত বায়ুর দল! কেননা অগ্নির তেন্ত থাকা চাই-_ইহাদের তেজ কোথায়? 
ইহারা বুক ফুলাইয়া যতটা তোেজের ভান করেন তাহার সিকিয় সিকি ভে ষদি ইহাদের 
মনের এক কোণেও থাকিত, তবে কি এঁরা পরঙ্গাতির পদধুলি বক্ষে র্লেপন করিবার জনা 
এতদূর আগ্রহান্ষিত হইতেন। সতা-সতাই যদি ইহাদের তেস্ থাকিত তবে হ্হারা, উল্টা আরো, 
এইরূপ বলিতেন--“কি! জল বব আমাদের দেশকে বার্ড চাক্ষে দোখে বলিয়া আমরা 
কি আমাদের দেশকে বার্ধভ চক্ষে দেখিব? আপনাদের পৈতৃক ভূমিকে আমরা সাত সঙ্োধন 


১০৬ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


না করিয়া ধাঁদি সম্বোধন করিব?” * 

কিন্তু এরা'প পুরযোচিত তেজ ইহাদের কোথায়? গলাসী (০০1191) গলায় বাঁধিবার সময় 
প্রধং টানিয়া টুনিয়া আঙ্গরাখার (847 এর) বুক ফুলাইয়া তুলিবার সয় ইহাদের ফত কিছু 
তেজ! ইহীদের তেজের সহিত আর আর জাতির তেজের প্রভেদ বিলক্ষপই দোঁখতে পাওয়া 
যায়, দেখিতে পাওয়া ফায় যে. অন্যান্য জাতির তেজঃগ্রভাবে ঘাহাদের স্বজাতির মুখ উজ্জল 
হয়, কিছ ইহাদের তেজপ্রভাবে জাতির মাথা হেট হয়! এ তেজকে তেল বলা, আর, 
কেঁচো'কে কেডটে বলা দুই সমান! এই জন্য আমি বলি যে, ধোঁড়! হিন্দুয়াও গ্লেম্মার দল 
নহে” ধৌঁড়া সাহেবেরাও পিকের দল নহে; উদ্ভয়েই বায়ুর ছল- উভয়েই না এদিক না 
ওদিক; না এপক্ষ না ওপক্ষ; উভয় পক্ষই অনুভয়পক্ষ! দৌহার মধ্যে প্রভেদ কেবল এই 
যে. যাহারা চক্ষু ঝুঁজিয়া কাপা হ'ন কাচিয়া গোড়ার দলে মিশিয়া গৌড়ামি করেন-_-যাহারা 
একালকে গল! টিপিয়া বধ করিয়া সেকালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন-_ 
ঠাহারা প্েল্মাতুর স্মাতসেতে জোলো বায়ু; আর বাঁহারা জাত-সাহেবের ধাম ধরিয়া চলিয়া 
তেক বর্গের নিকটে ধৌঁড়ামি করেন--এএ দেশকে গলাটিপিয়া বধ করিয়া ওদেশকে তাহার 
স্থলানিবিক্ত করিতে সচেষ্ট হ'ন তাহারা পিভানুকারী প্রতপ্ত বায়ু। এই দুই প্রকার বায়ুর মধ্যে 
তুমুল আড়াআড়ি চাঁলতেছে। দুই পক্ষই অনুভ্া পক্ষ-_দুই পক্ষই কাজের বার! কেননা 
মনোবথে ভর করিয়া একাল হইতে সেকালে উডিয়া গিয়া সেখান-হইতে একালের উপরে 
মান্জাতার আমলের আইন জারি করিলে তাহাতেও কোনো কল দর্শিতে পারে না, আর, 
এ দেশ হইতে ও দেশে উড়িয়া গিয়া সেখান হইতে এ দেশের উপরে বিলাতি আইন জারি 
করিলে তাহাতে কোনো ফল দর্শিত পারে না, লাভের মধ্যে কেবল ফুঁয়ে কুয়ে টকুরাটকুরি 
লাগাইয়া দিয়া-_-গরম বায়ু এবং ঠাগু। বায়ুর মধো কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিয়া__বঙ্গসমাে 
গৃহ্বিচ্ছেদের (১০10৮ ডাকিয়া আনা হয়। এইরাপ স্থলেই অনুভয়পক্ষ বিভেীপক্ষ হইয়া 
দাড়ায়। বিভে্টীপক্ষের প্রাবলাই বায়ুর প্রকোপাবস্থা-_এবং তাহাই সমাজের বায়ুরোগ। কিন্তু 
অনুভয় পক্ষের কোটায় বিভেঙীপক্ষ যেমন একটি, তেমনি আর দুইটি অবান্তর পক্ষ আছে, 
কী? না উদাসীন পক্ষ এবং মধাস্থ পক্ষ। বিভেদী পক্ষ ঝোড়ো বারু-_তাহা একাদকে গ্জেম্মার 
নাতে তুফান উঠায়, আর একদিকে তীরোপাস্তবস্তী পিত্ের দাবানল প্রন্থুলিত করিয়া 
তোঙে-এইরূপে জলে অনলে বিবাদ বাধাইয়া দেয়: জ্লকে চাগাইয়া দেয় অগ্রিকে শির্বাণ 
কাঁরডে--আ়কে উদ্কাইয়া দেয় জলকে শোষণ করিতে! এই গেল বিভেগী-পক্ষ! 

উদাসীন পক্ষ কি? না স্থির বায়ু-_-তাহা ভূলোক এবং দ্ুলোকের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে। 

মধাস্থ পক্ষ কি না ধীর বাযু_মলয় সমীরণ। এ বায়ু--রস এবং তেভ উভয়ের মধ্যে 


লারাসের। লাগ একা সানন্দে নপব আসত জরা এপস 


* মাক দেশীয় লোকের। চ705০৫-৩ ১1/৯ ০০ বলে, আপনাছের দেশকে ৬৫: এসএ 
হলে না জর্ানেরী আপনাদের দেশকে 7৩ 1981 বলে, ১10৮ ৫ বলে না; আমরা আমাদের আজিম 
বাসস্থালকে পৈড়ক ভিটা বলি, মাড়ক ভিটা বাঁল না। ইয়ার অবশ্য একটা নিগৃঢ কারণ আছে। যে কারণে পৈতৃক 
ভিটাকে মাক (ঘটা বলা অধিধ, সেই কারণে পৈতৃক সৃমিকে মান্ুভুমি কলা অবিধি, কেন না, তাহাতে 
ভাবিকে এইকপ বুঝায় হে, শিতাধা যে কোন কার্ধোর ছিলেন না--তাই আমাদের অন্মভূহি বিশেষণ সালে 
ভীহাদের নামোছেখ ককিতে আমরা লঙ্চিত । জন্মতুহিকে যাহা বলিয়া সঙ্ছোষন সকলেই করিয়া খাকে, কিছু 
জখাভূছিকে মাততুছি বলিয়' সম্বোধন কবিতা পিতপ্রুষদিত্দকে একেবাবে নস্যাৎ কবিরা দেওয়া কাক্াজান বাজি 
হযগা হোপ একটি নূতন পৃষ্চি। 


সামাঞ্জিক বোশের কবিবাজ্জি চিকিৎসা ১০৭ 


সৌহার্ম বাঁধিয়া দিয়া সমাজকে সরস এবং সতেজ করিয়া তোলে, এইরূপে সমাজে নব- 
স্রীবনের সঞ্চার করে; এইটি যখন হয়, তখন তাহারই নাম সামাজিক রোগের আরোগা। 

ফল কথা এই যে, যেখানে উৎপত্তি সেইখানেই নিবৃত্তি, বায়ুই রোগের জন্মদাতা, এবং 
বাযুই রোগের প্রশাক্ক। শরীরে এমন রোগ নাই যাহা বায়ুর (৩৮০5 0100) প্রকোপ 
হইতে জশ্মিতে না পারে; আর. এষনো রোগ নাই বায়ু সমতা প্রাপ্ত হইলে প্রশমিত না 
হয়। 

রোগের মূল এক্ষণে দেখিতে পাওয়া গেল; কি? না বায়ুর প্রকোপ। অজ্পর তাহার 
কবিরাজ চিকিৎসা প্রগালী কিরূপ তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা হইতেছে। 

কবিরাজি চিকিৎসা প্রণালী কির।প, তাহা সাঁটে-সোটে এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে 
পারে; তাহা আর কিছু না উদাসীনপক্ষ হইতে মধ্যস্থপক্ষে অবতীর্ণ হইয়া দুই পক্ষের বিবাদ 
ভঞ্জন করিয়া দেওয়া। 


প্রথমে এপক্ষ এবং ওপক্ষ দুইপক্ষ হইতেই উর্ধে উঠিয়া উদাসীন পক্ষের শুনো তর করিয়া 
থাকিয়া-_দুই পক্ষের কাহার কিরাপ ভাল মন্দ তাহা স্থির-চিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা, 
তাহার পরে, সেই শুনা প্রদেশ হইতে দুই বিরোধী পক্ষের মধাস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দুয়ের 
বিরোধ ভঙগ্জান করিয়া দেওয়া। 

বিরোধ ভঙঞ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় যাহা, তাহা এই” প্রথমে বিরেচক (9012211৫) ষধি 
দ্বারা দুই পক্ষের দুইরূপ বিভিন্ন জাতীর দোষাংশ সমাজ হইতে বহিন্থৃত করিয়া দেওয়া; তাহার 
পরে সৌহার্দের প্রলেপ দিয়া দুই পক্ষের দুইরাপ বিডি জাতীয় গুণাংশ একব্রে জোড়া 
লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় করা। 

গ-পক্ষের প্রধান দোষ তিনটি-_ স্বেচ্ছাচার ওঁদ্ধত্য এবং স্বদেশের রসানভিজ্ঞতা। 

এ পক্ষের প্রধান দোষ তিনটি--নিরবিচার গতানুগতিকতা এক কথায় জড়তা, অকর্মণ। 
কৌলিক দাস্তিকতা, আর, উনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞান এবং শিল্পের রসানভিজ্ঞতা এক কথায়--- 
একালের রসানভিজ্রতা); দুই পক্ষের এইরূপ দুই প্রকার দোষাংশ সমাজ হইতে অপসারণ 
করা চিকিৎসকের কর্তব্য 

তেমনি আবার ওপক্ষের প্রধান গুণ তিনটি; প্রথম, স্বাধীন চিন্তা হেহ কৃত্রিম ধর্খশাস্, 
গুরুগিরি, এবং ভণ্ডামির বিরোধী), দ্িতীয়, স্বাধীন চেষ্টা (ইহা পরাধান বৃত্ভিতার বিরোধী 
পরাধীন বৃতিতা অর্থাৎ জীবিকার জনা পরের মুখ চাহিয়া থাকা-__আধ্মায় স্বজনের গলগ্রাহিতা 
ইত্যাদি); তৃতীয়, উনবিংশ শতাবীীয় বিজ্ঞান এবং শিল্পের রসগ্রাহিতা। 

এ পক্ষের প্রধান গুণ তিনটি, প্রথন, হিতৈষী গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, দ্বিষ্তায় স্বজন- 
প্রিয়তা; তৃতীয়, স্বদেশীয় সদাচার একং ভদ্ব রীতিনীতির রসগ্রাহিতা। 

দুই পক্ষের এইরূপ তিন তিন প্রকার গুণাংশ সমাজের তিন তিন স্থানের তিন তিনটি 
বিচ্ছির গ্রন্থি: সদ্ভাবের প্রলেপ দিয়া সেই সব স্থানের সেই সব বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি একরে জোড়া 
লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা সাধন করা চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য 

এইরূপ, প্রথমে বিবেচক ধধি দ্বারা একালের দোষ এবং এদেশের দোষ দুই সনা্ 
হইতে বহিৃত করিয়া দেওয়া হউক, তাহার পরে এদেশের গুণের সহিত একালের গুণ সংযুক্ত 
করিয়া দেওয়া হউক্‌, তাহা হইলেই সোনায় সেহাগা হইবে, এবং বঙ্গ-সনাজের সনন্ত আধিবাধা 
নিব্বাথা হইবে। 


০ 


সোনায় সোহাগগা * 


সমাজ .সক্কোরকদিগের, এই একটি সহজ সত্যের প্রতি সবিশেষ প্রধান করা কর্তব্য যে, 
সভা সমাঞ্জ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোনো সভা সমাজ নাই যাহার 
যোলো৷ আনাই মন্দ কিস্বা বাহার যোলো আনাই ভাল । কোনো সভা মনুষোরই এমন কোনো 
দায় পড়িতে পারে না যে, তাহাকে তাহার স্বজাতীয় সভ্যতার যোলো আনা মন্দ বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও অপর কোনো জাতীয় স্ভাতার যোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। এককালে ইলে্ড নর্মনে জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল! নম্ম্মানেরা সনে করিত 
তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি যোলো আনাই ভাল ও সাক্সন্‌ রীতি নীতি ফোলো আনাই 
রন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদন অধিকাংশই 
সাকসন, “তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্‌ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র । দর্শন- 
শান্তর পঞ্চভূতের পঞ্চাকরণ”' বল্গিয়া একটা মিশ্রপ-পদ্ধতি আছে ; -- যে কোন দত হউক্‌ 
না কেন (যেমন জল কিন্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা এবং শ্রবশষ্ট ফী-চারি ভূতের 
দুই আলা-.-একুনে চারি দুগডণে আট আনা-- এই দুই আটি আনার সংযোগে যে পদাথ উৎপন্ন 
হয় তাহা পঞ্ধীকৃত ভূত বলিয়া উত্ভ হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল পঞ্চাকৃত বায়ু 
ইতযাদি)। তেম্রনি ইংরাজি সভাতাকে বল! যাইতে পারে যে তাহা পঞ্ধীকৃত সাকসন্‌ সভাতা। 
ইংরাক্তি সভাতার আট আনা সাকুসন্‌, এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা ল্যাটিন, দুই 
আনা গ্রীক দুই আনা ফরাসিস্‌ ও দুই আনা কেল্ট! সাকৃসন্‌ মূল উপাদান, ইংরাষ্ডি সভাতার 
ভিগ্তি'ভুমিকে এমনি বলপৃব্ধকি কাম্ড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাক্ষবংশের দিক দিয়া 
ফরাসিস্‌ টানাটানি করিয়াছে, ধর্ম যাজকের দিক্‌ দিয়া লাটিন গ্রীক টানাটানি করিয়াছে, আদিম 
নিবাসির দিক দিয়া কেল্ট টানাটানি করিয়াছে এত যে প্রাণপণ বলে-- কেহই তাহাকে 
একচুলও স্থানচাত কাঁরতে পারে নাই। নর্মান্‌ কছ্ধেস্টের গ্র্থকার ফ্রীমান্‌ বলেন- ইংলগু- 
বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নম্্ানেরা এমনি এক মারায়ুক রকনের বৈদেশিক অনুপান সঙ্গে করিয়া 
আনিয়াহিল যে, কি. আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি 
আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ক্রুটি করে নাই ; কিন্তু তবুও 
তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পৃকতিন দুঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবু, অব্যাহত- 
বাপে টেকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাকা সামলাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের 
প্রাধানা ধলবৎ করিল ।*"" অর্থাৎ সাকসন্‌ মূল উপাদান কিয়ংকাল দমনে থাকিয়া আবার 

» ১৯৮২ - শক, ১২৯৫ সা আফাঢের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত । 
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সোনায় সোহাগা ১০৯ 


তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভৃত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভাতার মূল উপাদানগুলি 
অব্যাহত রাখিয়া তাহার অঙ্গে কিন্তু কিছু, করিয়া অপর-জাতীয় সভাতা অনুপান স্বরূপে 
মিশাইয়াছে, আমরা যদি সেইরূপ পঞ্ষীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল 
হয় তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভাতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভাতার 
রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উ্র্বরা করিয়া তোলে ; তাহা হইলে সোনায় 
সোহাগা হয় ; নচেৎ, যদি স্বজাত্তীয় সভাতার সমস্তরই উড়াইয়া দিয়া অপর কোনো শ্ণত্তীয় 
সভাতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শসা-শালিনী উরি 
ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থান-টি অনা দেশের কঠিন মুত্তিকার দ্বারা ভরাট করিবার 
ভ্ুনা বৃথা আয়াস পাই মাত্র : তাহাতে-- হিতে বিপরীত হয়। এড্ওয়ার্-দি-কন্ফেসর একজন 
সাক্সন্‌ রাজা ছিলেন কিন্তু তাহার মন ছিল-_সম্পূর্ণ ফরাসিস্‌। জ্রীমান্‌ তাহার সম্বন্ধে এইরূপ 
বলেন__ “এডওয়ার্ড, সঙ্ানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, নর্মাণদিগের বিজ্ঞায়ের পথ আনো 
নিষ্কপ্টক করিতে সাধযানুসারে ক্রটি করেন নাই। স্বদেশে গৌরবের বা লাভের যেখানে যত 
কিছু বরণীয় স্থান সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত ভরাট হইতে দেখা ইংরাজদের 
চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া এ বিপত্তিটি তিনি যাচিয়া 'আনিয়াছিলেন। নম্মাণদিগের কর্তৃকি ইংগু- 
বিজয়ের সৃত্রপাত এডওয়ার্ড হইতেই হইয়াছিল!* এইরূপ দেখা যাইতেছে যে এডওয়ার্ড" 
দি কন্ফেসর ইংলশুের বিভীষণ ছিলেন। তাহার মন্ত্রী গডওয়াইন মার এক ধাচার লোক 
ছিলেন বলিয়া--তাই-যা একটু রক্ষা! ক্রীমান্‌ বলেন, গডগুয়াইন্‌ যে, সমস্ত ইংরাজি ভাবের 
প্রমাণ-স্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত আরস্তোদামের নেতা ছিলেন, তিনি যে, আপনার অসাধারণ 
গুণ-গৌরবে অন্ততঃ তাহার নিজস্ব ভূমির প্রজ্জাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা! যার পর 
নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ ছ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।””* এখানে এঁতিহাসিক বৃত্তাত্তটি উল্লেখ করিবার 
তাৎপর্য কেবল এইটি দেখানো যে, আমরা, এডওআর্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি 
হইতে ভিন্ন হইয়া দাড়াইলে আমাদের দেশের কোনো উপকারেই আসিতে পারিব না, 
লাভের মধো তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গডওয়াইনের নায়, 
স্বক্াতীয়সভাতার পতন ভূমি দৃঢরূপে রক্ষা করা আনাদের প্রধান কর্ধব্য : তাহার উপরে 
অন্যানা পার্বতী নানাজ্াততীয় সভ্যতা মাধূর্যের সহিত যথাকালে যথাদেশে যথা পরিমাণে 
হইতে পারে তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়। 

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্ত তাহার কোনো কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, আর. 
এক বাক্তির হাদয় অতীব সংকীর্ণ কিন্তু তাহার ক্ষমতার দৌড় 'অনেক দূর পর্যাত্ব : -- যদি 
পর্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পান, কিম্বা যদি শেষোক্ত বাক্তি পূর্বোক্ত বাঞ্জির 
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১১০ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


হাদয় পান, তবেই সোনায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শ্তি ইংরাজি রাজপুরুধদিপের 
পদতলে এবং আমাদের দেশের হাদয় আমাদের স্বহাতীয় পকরপিরধদিগের পদতলে বাঁধা 
রহিয়াছে । আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাক্দ-শক্তি 
আফ্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোনায় 
সোহাগা করিয়া তোলে। কিনব যদি আমরা শ্রামাদের দেশের হৃদয়ের মুলোৎপাটন করিয়া 
ইংরাক্ষ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে শাখায় উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা 
মহন্ত কর্তন করি! আমরা আমাদের মু শকডিয়া ধরিয়া খাকিলে যদি বা বন্ধ বায়ুর 
তাড়লা হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম, -- আপনাদের মূল আপনাবা উচ্ছেদ করিয়া আমরা 
তানার সম্ভাবনা পর্যা্থ বিলপ্ত করিয়া ফেলি। 

এক্ষপকার নবা মহলে “চাই নৃতন-_ চাই নৃতন” “কই নৃতন-কই নূতন" “এই নৃতন-__ 
এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল বব উঠিয়াছে, __ জানেন না যে, পূরাতনে ঠেস্‌ না দিলে 
নৃতন এক মুহূর্তও দড়াইয়া থাকি/* পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? 
ইতিহাসে ঝি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূখি সমূলে উন্মুলন করিয়া “নুন” 
যখনই তুস্‌ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা ট্রস্‌ করিয়া জলগর্তে বিলীন 
হইয়াছে। স্প্টুই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধনশোরি পতন ও করাসিস্‌ দেশে 
সাধারণ-তস্ত্রের পতন এ কারশেই ঘটিয়াছিল। হাদয়কে ভাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র 
মাত করিতে গেলেই রূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধ ধঙ্ের ভিতর অনেক ভাল ভাল 
রয্ু আছে, ফরাসীস্‌ বিপ্লোহীদিগের মধোও অনেক ভাল ভাল রত ছিল, -_ কেবল একটি 
রয়্ের অভাব ছিল, সেটি -_ হাদয়। যৌদ্ধ ধর্রে, আত্ম-সংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি 
ধর্মের জনা যাহা যাহা চাই, সমস্তই আছে-- কেবল একটির অভাবে সমস্তুই ভণ্ডুল হইয়া 
(গজ সেটি ভগবন্তুক্তি বা ঈশ্বর- প্রেম। ফরাসীস বিদ্বোইীদিগেরগ্ড এ দশা হইয়াছিল । ধর্মের 
শোড়া কাটিয়া আগায় ভল-সিক্চন করিলে তাহা হইতে কিই-আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে 
পায়ে? হাদয় যদি গেঙ্ল তবে শুধু শক্ষিতে কি হইতে পারে ? এক্ষণকার নবা সমাজ লদয়- 
শৃনা শক্তির এমনি ভক্ক হইয়া উঠিয়াছেন ঘে. সামানা সামানা গাহস্থা বিষয়েও তাহাদের 
কচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোনো একটি সুসভা নবা উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে 
পাইবে। সেখানে কিয়ংকাল বিচরণ করিলে, জুই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের 
জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিষ্থাস পরিত্যাগ করিবে-_ বড় বড় লাটিন্‌ নামধারী গন্ধহীন রন্তচোতে 
ফু্ধ তোমার চক্ষৃশূল হইবে ও তাহাদের বড় বড় নাম তোমার করশূল হইবে। তখন তুমি 
ক্লোটন্‌ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে হায়!” ফ্রোটন্‌ বৃক্ষ! তুমি পূর্ব জন্মে কত লা 
তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, শ্বী্বকালে ভূই বেল গন্ধরাছ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত 
হইত-তাহারা উদ্যানের শ্রী সমুজ্ছুলদ করিত ও দশ দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে শীতল সুগন্ধ 
উপটৌকন দিত, -. তাহা্িগকে তুমি তাড়াইয়াছ। বর্ষাকালে কদন্ব কেতকী শেফালিকা নব- 
বারিধারায় প্রাণ পাইয়া সৌরভেব মাধূর্যো দিক আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তৃমি তাড়াইয়াছ। 
শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী কুলে বৃক্ষের আপাদ-মন্তক ভরিয়া উঠিত, ও আহার মধুর সুগন্ধ 
জ্যোতক্না-হৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্যান্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে ভুমি 
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তাড়াইয়াছ.__ ধনা তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ ছারা উদ্যানের বৈচিত্র সাধন 
কর-_ তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না, __ কিন্তু পোনেরো আনা গক্ষহীন 
বিদেশী ফুল-গাছের একধায়ে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধী দেশ! ফুল যে. এই বলিয়া দুখের 
গীত শুরু করিবে যে, “এবার মো'লে ক্রোটন্‌ হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সঙ্থা হয় না! 
আমাদের মন্ত্রবা কথাটি এই যে. উদ্যানে, জুই, বেল, মল্লিকা, গদ্ধরাজ্ প্রভৃতি সুাক্ধ পুষ্প- 
বৃন্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাক্রি পৃষ্প-বৃক্ষ সাজাও, 
কিম্বা আশ্র কাটাল বট অশ্বখ তাল নায়িকেল প্রভৃতি ফল-পুম্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ-সকগ যথারীতি 
সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্‌ অলিব সাইপ্রেস্‌ প্রভৃতি 
নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূররকক, যথাস্থানে যথা পরিমাণে বসাও--তাহা হইলে 
সোণায় সোহাগা হইবে : কিন্তু যদি ওকের খাতিরে ফট-অশ্বখকে দূর কাঁরয়া দেও, অথবা 
ষ্টাবেরি, পিয়ার এবং আপেলের খাতিরে আশ্র কাটাল আতা প্রভৃতিকে দূর কারিয়া দেও, 
তবে তাহতে হিতে বিপরীত হইবে, একুল-গকুল-দুকুল নষ্ট হইবে! 

পূরাতনের ভিত্তি ভূমির উপর কিরাপে নৃতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার 
করনা আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বগীয় মহাত্মা- 
রামমোহন বায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকেরা- আমাদিগকে তাহার প্রকৃত পদ্ধতি সুন্দররূপে 
না। ভাহারা স্বজাতির হীনতা-সৃচক কুসংস্কারগুলিই কেবল মানিতেন না, তত্তিনন, কেমন করিয়া 
স্বজাতির-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উহাদের একজন 
সুবিখাত বাক্তিকে যখন ইংরেজরা বড় বড় টাইটেল্‌ দেখাইয়া ফাদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়া 
ছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন-_“যে টাইটেল আমার আছে তাহা 
অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্‌ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না! এই যে উপবাত দেখিতেস্ছ-_ 
ইহার সমক্ষে রাজারা পর্যাত্ত মস্তক অবনত করে!” ব্রচ্মাণা ফলাইবার জনা তিনি যে এ 
কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে- তাহার ও কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের 
পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজা, -- তোমরা 
আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পহিয়া আমরা আপনাদিগকে জ্াঘান্িত 
মনে করিব? 

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সামা-রক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, 
কিন্ত কিরাপে সাম-রক্ষা করিতে হয়- আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। 
সামা দুইরূপ, (১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য ; আকার-সাদৃশা এক তো অসম্ভব, তায় 
আবার, তাহাতে কাহারো কোন পুরুযার্থ নাই ; অথচ আমাদের দেশের সামাভকেরা প্রায়ই 
বাহা আকার-সাদূশোর প্রেমে মজিয়া আর্ধাজাতি-সুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্টি .হেলায় 
হারাইয়া ফেলেন! ইংরাজ-বাভালির মধ্যে বাহা-আকার-সাদৃশ্া দুইরাপে ঘটিতে পারে, _ 
(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালির়া হ্যাট কোট পরিলে 
তাহা ঘটিতে পারে ; এরাপ যখন, _- তখন উভয়-জাতির মধো ফোন-এক জাতি দি 
পর-পরিচ্ছদের কাঙ্গালী হয়, তবে নিশ্চয়ই দীড়ায় বে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে 
বক্জিত-- আর এক জাতি পরের সাজ সাজিতে একটুও লঞ্ঞিত নহে! এইরূপ হাতে হাতে 
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পাওয়া যহিতোছে মে. ইংরাডি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ধাহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সামা 
সংস্থাপন করিতে যান, তাহারা ফলে ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসেন, -৮ বাহা আকারসামা 
ঘটাইাতে শিয়া আন্তরিক ভাব বৈধমা জাজুলারাপে কুটাইয়া তোলেন। আমরা যদি ইংরাক্জ- 
বাঙ্গালির মধো বিদ্যা বুদ্ধির সানা, তণতি-বোরবের সাম্য বল-পৌরুষের সামা, উদ্াস-উৎসাহের 
সামা. সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা একটা কাজের-মতো কাক কর :-- তচ্ছ আকার- 
সাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে । সহ সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ ইংরাক্ষের 
মতো বিশ্রী উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না, € সহশ্র কোট পরিলেও বাঙ্গালির ত্রিদ্ধ মনুষা- 
মর্থি বিকট নেকডেবাঘ-মুর্জিতে পরিণত হইতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব 
বলি যে. "হে সামাধিয় দেশ হিতিধী যুবা! বাহা আকার-সামা হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া 
্রার্যা জ্ান্ঠীয় ভাবসামোর পথ অবলম্বন কব যে. অভ্তঃঃকরণের মহ লাভে প্রষার্থ লা 
করিবে! এক জুন বাঙ্গালি ভদ্রলোক দি নিত ষোলো আনা ইংরান্ধ সান্ডেন, তথাপি 
দাড়াইবে যে, ইরোজেরা আসল ইংরান্জ তিনি নকল ইংরাক্র। আপন মনে তিনি যোলো 
আনা ইংরা হইতে পারেন, কিন ইংরাদের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি-_ প্রসাদের 
বাঙ্গালি-- এ ছাড়া আর কিছুই লহে। ইংরাছেরা যদি অনুগ্রহ পর্র্ক তাহাকে অন্ততঃ 
চারিআনা ইংরাঞ্জ মলে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা, কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ 
সা্জিয়া, ইংরাজের দলে নিশিতে গেলে অবশেষে তাহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া 
হাত জোড় ঝারিয়া কাদিতে হইবে যে, নিদেন-তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা 
বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান € কাদিয়া সোহাণ উপার্জন করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি 
প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হাদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় 
সভাতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা তর দিয়! দাড়ান ; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া 
বিদেশায় শক্তি-পুঞ্জ (অথাৎ বাহা আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ কার্ষা- 
নৈপুণা, কম্মিষ্ঠতা, প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে আল্লে আত্মসাৎ করিতে থাকুন, -_ তাহা 
হইলে আমাদের জাতি-নৌরবও বজায় থাকিবে, তান আমাদের দেশের মন্তকে ও বান্ধতে 
শক্ষির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখ শুতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি, - সোণায় 
সোহাগা। 


১৪৩ 


নব্য-বঙ্গের উত্পত্তি স্থিতি এবং গতি" 


নব্য বঙ্গ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখা! কবিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নহি, -- যে বঙ্গ আমাদের 
চক্ষের সামনে দেদীপামান তাহাই নব্য বঙ্গ। এ বঙ্গের উৎপতি কোথা হইতে হইল? নবা 
বঙ্গ অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়ে নাই, -_ বায়ুর অলক্ষিত পদ-সঞ্ধারে দুদ্ধে যেমন ক্রমে 
ক্রমে সব পড়ে, সেইরূপ কালেব অলক্ষিত পদ-সঞ্চারে পুবাতন বঙ্গ হইতে নূতন বঙ্গ ধীরে 
ধীরে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। নব্য বঙ্গেব উৎপতিসাধনে তাহার তিন বিভিন্ন 
অবয়বে তিন বিভিন্ন উপাদানের কার্যাকারিতা নযন-গোচব হয় , অস্তঃপুরের হিন্দু আচার 
ব্যবহারে স্মৃতি-পুবাণ-তস্ত্রের কার্ধা-কারিতা, বৈঠকখানার বাবুগিরিতে মুসলমান আদব কায়দার 
কার্যকারিতা, এবং সভাস্থলেব বন্তৃতায় ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে ইংরাজি বিদ্যালয়ের 
কার্যাকাবিতা স্পষ্টাক্ষবে লক্ষিত হয়। হিন্দু নবদ্বীপ, মুসলমান মুবসিধাবাদ এবং ইংরাজি 
কলিকাতা, এই তিন স্থানের তিন সভাতা-শ্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গমেব তরঙ্গ-ফেন ধীরে ধীরে 
জরমিয়া শব্য বঙ্গ সংগঠিত হইয়াছে। 

ইংরাজি আমলের অনতিপূর্ধে নবহধীপেব হিন্দুধর্ম এবং মুরসিদাবাদের নবাধী রীতি নীতি 
উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভাতার জন্মদান করিয়াছিল , সে 
সভাতাব প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধাম নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। 
সেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদ্নিক্ষেপ করিয়া কলিকাতার 
প্রভূত কার্ব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়কপদে বরণ 
কাঁরল। পরিশেষে বাজা রামমোহন বায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতাকে আনোজ্ল 
ইংবাজি সভ্যতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কবিলেন। নব্য বঙ্গ সেই বিবাহের শুভ ফল। 

দুই সভাতাব বিবাহ হইতে নৃতন সভাতার জন্ম কেবল যে এই প্রথম আমরা দেখিতেছি 
তাহা নহে-_ সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়। যাহাকে এখন আমবা বিশিষ্টরূপে গ্রীক সভ্যতা 
বলি, তাহা গ্রীকদেশেব পুরাতন আর্য সভ্যতা এবং পুরাতন মিশর দেশের সভাতা এই দুই 
সভাতার বিবাহ হইতে প্রসৃত , যাহাকে এখন আমবা বোমান্‌ কাথলিক ধর্ম বলি, তাহা 
ইহ্দীয় পুরাতন স্রীষ্টধর্ম এবং গ্রীক দেশীয় তত্ততান এই দুয়ের বাহ হইতে প্রসূতি, আর পাউল 
মহাপ্রভু (51 78৪) এই বিবাহের ছিলেন প্রধান ঘটক। সারাসেনিক সভাতা এবং রোমান্‌ 
কাখলিক সভ্যতা এই দুয়ের বিবাহ হইতে ইউরোপের মধ্যমান্দীয় সভ্যতা প্রসুত হইয়াঙ্ছিল. 
বৌদ্ধ সভ্যতা এবং বৈদিক সভযতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে পৌরাণিক সভ্যতা উৎপন্ন 
হইয়াছে। অতএব দুইদিক্‌ হইতে দুই সভাতা একত্রে সিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে নূতন এক 
সভ্যতার সুব্রপাত করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে, জন্ম মাত্রই বিবাহের কল। 

পত্র সকল বিষয়ে অবিকল পিতার মত হয় না হইয়া কাজও লাই। যদি প্রকৃতির 


* ১৮০৭ শক, ১২৯৫ সালে চৈতের তত্বোধিনীতে প্রকাশিত। 
প্রবন্ধ সহ - ৮ 


২৭৪ প্রবন্ধ শংগহ 


এইরূপ নিয়ম হইত যে, পৃত্ত অবিকল পিতার অনুরূপ হইবে তবে পথিবীর নশর গ্রাম হইতে 
বৈচিন্ত জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিত, -- তাহা হইলে একজন মনুষাকে জানিলেই তাহার 
বংশের সকল মনুষাকেই জানা হইত! তাহা যে হয না ইহা জগতের সৌভাগা। নবন্ধবীপের 
পভাতা এবং নুরসিদাবাদের সভাতা উভয়ের বিবাহের ফল ধদি আবার সেই নবধ্ধীপের সভাতা 
ভথবা আবার সেই মুরসিদাবাদের সভাতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত, তাহা হইলে তাহাতে 
কাহার কি পলা হইত না হিন্দুর কোনো লাত হইত-_ না মুসলমানের কোনো লাভ হইত। 
তেমনি আবার নবাবি হিন্দু সভাতা এবং ইংরাজি সভাতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার 
সেই নবাধী হিন্দু সভাতা অথবা আবার সেই ইংরাজি সভাতা এ ভিল্প আর কিছুই না হইত 
তাহাতেই বা কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোনো লাভ হইত না ইংরাক্তের কোনো 
লা হইটত। তাহা হইলে পর্ষে যাহা ছিল এখনো তাহাই থাকিত, নূতন কিছুই হইত না। 

নবাধি হিন্দুসভাতার সহিত ইংরাজি সভাতার বিবাহের সফল হাতে হাতে ফলিতেছে,- 
মুসলমান সাতার পরাক্রমে বঙ্গের পূরাতন আর্ধাঙ্গভাতা ক্রমশই হীন-জ্রোতি হইয়া 
পড়িতেছিল-- ইংরাজাদগের বিদা-বুদ্ধির আলোকে প্রাণ পাইয়া এক্ষণে তাহা আবার মাথা 
তুঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে । প্রাচীন লোকেরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে 
“হম্দুয়ানি আর থাকে কদাচ।” সহারা শুধু বোঝেন-- দেশাচার রক্ষা করাই হিন্দুয়ানি! কোনো 
হিন্দুশান্ত্রে লেখে না যে, অস্তঃপূরেব বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের পদার্পণ নিষেধ, -- ববং ইহার 
অবিকল বিপরীত , হিন্দুশান্ত্রে আছে ''ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা” ছায়ার নায় স্ত্রী স্বামীর অনুগতা 
হয় না। পর্দানধীন্‌ শব্জটাই সুসলমানী শব্দ । স্ত্রীদিগকে সাধারণতঃ মাত-সাম্বোধন করাই 
হিন্দুদিপের চিরকালের অভাস-_ এখন যদি তাহার কোনো বাতায় হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই 
তাহা পরাধীনতার ফল। পুতের সমক্ষে মাতা যেমন অসংকোচে বাহির হইতে পারে, হিন্দু 
স্ত্রী সেইরূপ রীতিমত ভদ্রতা রক্ষা করিয়া ভদ্রসমাজ্ে অসংকোচে বাহির হইতে পারেন, -- 
ঠাহার প্রতি যে বাঞ্রি ইংরাজি বল্লুভাচার (£9191/05) ফলাইতে যায়, সে জাতিতে হিন্দু 
হইলেও তাহার মন ফিরিঙ্জির অধম. -_ এই শ্রেণীর কদর্যা কাপুরুষ লোকদিগের প্রতি একজন 
সুবিজ রাজার এইরাপ অভিসম্পাত দেওয়া আছে 11011 5091 088 10315 7175৫ যে নন্দভাবে 
তাহার মন্দ হউক। বোস্বাই ও মাসাজ প্রদেশে স্ত্বীলোকদিশাকে শক্তাশক্তি করিয়া ঘরে চাবি 
রাখিবার রীতি নাই কেন£ দিল্পীর প্রতাপ যে সকল স্থানে পর্ণতৈজে পৌছিতে পারে নাই 
এই তাহার একমাত্র কারণ। 

রামমোহন রায়ের দূর-দর্শিতাকে ধনা--তিনি একাকী আপন বুদ্ধিপ্রভাবে নবা-বঙ্গের 
উন্নতির জটিল সমস্যা অবলীলা-ক্রমে পূরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নবা-বঙ্গের জন্মদাল 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সঙ্গে ভিনি তাহার স্থিতি এবং গতি উভয়েরই মূল-পতুন 
ফারিয়া শিয়াছেন। সে স্থিতি এবং গতি কিরাপ তাহ! একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক। 

গতি, কিনা পরিবর্তন। যখন গ্রীঙ্ম খতু আইসে তখন মনে হয় যে. ইহার আর অন্ত 
নাই , প্রতাহই লোকেরা যৌদ্র-তাপে জর্জরিত হইয়া কায়ক্রেশে কোন রাপে দিবা অবসান 
করে, কাহারো শরীরে বস্ত্র সহে না। তাহার পর ধন শীত খতু আইনে তখন সমস্তুই উল্টিয়া 
যায়, পর্ষে লোকের! অর্থ-উলঙ্গ খাকিত, এখন বন্ত্রের বোঝা বহন করে ; পৃর্রধে জল 


নবা-বঙ্গের উৎপাত স্থিতি এবং গতি ১১৫ 


সেবন করিত এখন অমি মেবন করে ; এককালে আর এক-কালের সকলই উল্টিয়া যায়। 
শীত কাল চলিয়া গেলেও যে বাক্তি অদ্ঞাস গুণে শীত-বন্ত্র পরিধান করে সে বাড়ির স্বাস্থ 
অচিরে বিপদ্গ্ুতত হয়। এতকাল গ্রীঙ্মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে শ্বীন্থা অবাধে 
চলিতে থাকিবে, তহার কোনো অথ নাই। বদরের যেন কালোচিত পরিবর্তন আবশাক 
সমাজেরও সেইর'প কালদোচিত পরিবর্তন আবশ্যক ; এই কালোচিত পরিবর্তনকেই এখানে 
আমরা “গতি” এই ক্ষুপ্র একবছি নামে নির্গেশ করিতেছি। কিন্ত আর একদিকে দেখা যায় 
যে. যদিও শীত-কালোচিত বন্ত্র-পরিধানের নিয়ম খ্রী্ধকালে পরিবর্তন করিতে হয় ও 
গ্ীহকালোচিত বন্ত্র পরিধানের নিয়ম শীতকালে পরিবর্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের 
একটি নিয়ম কোলো কালেই পরিবর্তন করিতে পারা যায় না-- সে নিয়ম এই যে, 
স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বন্ত্র পরিধান করিতে হইবে 
তবে সে কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি যে স্ক্গ্ব বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে 
সে কথা শীতকালে খাটে না, কিন্তু যদি বঙ্গি যে স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, 
তবে সে কথা শীতকালে যেমন খাটে, শ্বীখ্বাকালেও তেমনি খাটে, বর্যাকালেও তেমনি খাটে, 
কোন কালেই তাহা উপ্টায় না। এখানে দুইরাপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে--- প্রথম, 
কালোচিত নিয়ম কিস্বা যাথাকালিক নিয়ম, -_ শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে হৃহা একটি 
যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যাথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয় 
সাব্বকালিক নিয়ম. স্বাস্্োর উপযোগী বস্ত্র পবিধান করিতে হইবে এ নিয়ম সক 
কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজের যত প্রকার সামাজিক নিয়ম 
শ্রাছে তাহার মধ্যে যে-গুলি সাক্ধকালিক তাহার স্থায়িঘই সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল এবং 
যে গুলি যথাকালিক তাহার কালোচিত পরিবর্তন সমাজের গতির ডিক্-মূল। 

রামমোহন রায় বঙ্গের গতি ভাল'র দিকে কিরাইবার জনা ইংরাজি বিদ্যালয়ের মৃল- 
প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার স্থিতি অটল রাখিবার জন্য ব্রাঙ্মসমাজের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
আ্ানোন্সতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আচার-বাবহার রীতি নীতি ও কার্যাপ্রণালী পরিবর্ধিত হইতে 
থাকিবে ইহা অনিবার্ধ কেবল নয়, -_ ইহা প্রার্থনীয়। কিন্ত যাথাকালিক গ্ীতিনীতির কালোচিত 
পরিবর্তন করিতে গিয়া আমরা যেন সেই সঙ্গে সাব্কালিক ধর্মনিয়মেব স্বৈর্যয বিনাশ না 
কবি-_- এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তবা। 

রামমোহন রায় ইংরাজি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াই স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারিতেন 
যে, একা একজন সমাচ্-সংস্কারকের ফত্প ও পরিশ্রমে এই যা হইল ইহাই যথেষ্ট। কিন্ত 
তাহা হইলে এই বঙ্গ সমাজের কি দারুণ দুর্দশা হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! তাহা 
হইলে ছত্রাবরণশুনা ইংরাজি কিরণে বঙ্গ-সমাজের মাথা এরাপ ঘুকিয্লা যাইত যে, বঙ্গসনাজ 
অচিরে শ্রমান্ধ স্রীষ্টান এবং জ্ঞানাভিমানী নান্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের অন্ধকারময় ছটন্লার 
আতন্তঢা হইত। তাহা হইলে বাঙ্গালিরা আসল কাছে যাহাই হউক না-_বাহা আকারে ইংরাজ 
অপেক্ষা ঈইংরাজ হইয়া উঠিত; বাঙ্গালি সভাতা এবং ইংরাজি সভাতা দুয়ের সশ্বিলনের 
ফলম্বরাপ আর যে কোন প্রকার দৃততন সভাতা উৎপর হইবে তাহার পথ বন্ধ হইয়া যাইত। 
মুপলমানদিগের আমলে বঙ্গদেশে যেরাপ পারসা ভাষার অনুশীলন প্রচঙ্সিত ছিল, তাহাতে 
লোকের স্বাধীন চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে পারে এমন কোন অঞ্জন ছিঙ্গ না : এই জন্য 


১১৬ হবি সংগ্রহ 


রাজা কৃষচ্চক্ের আমলে মুগসলমানদিগের আদব-কায়দা এবং স্বদেশের পুরাণতন্তর এ-দুরের 
মিলন-মিশনের পক্ষে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যার 
অনুশীলন সহসা যেরাপ লোকের স্বাধীন চিন্তার চচ্ু ফুটাইয়া তোলে, তাহাতে সে অনুশীলনের 
সঙ্গে সমগ্র পুরাপতগ্ত্রের ধর্ম কোন গতিকেই মিশ-খাইতে পারে না, এ দুই বিরোহী 
সামস্্রীকে বলপৃবর্ক মিপাইতে গেলে তেলে-জলে মিশানো হয় মাত্র। স্বৃতি-পুরাশ-তন্ত্ের ধশ্র 
যাহা পৃকর্তিন কালে বঙ্গের স্থিতির ভিডিসূল ছিল-_ এক্ষণে ইরাকি বিদ্যার তোড়ের মুখে 
তাহা কোন ক্রমেই টেকিতে পারে না এখন বঙ্গের স্থিতির এইরূপ একটা নূতন ভিত্তিমূল 
শ্রাবশ্যক যাহা ইংরাজি বিদ্যার উ্নতি শ্রোতে না টলিয়া পর্রতের নায় স্থির থাকিতে পারে। 
পৃকর্তিন হিন্দুসমাজে স্থিতিয় কিছু অতিমাত্রা বাড়াবাড়ি ছিল । আপাদ-মন্তক শঙ্খলা-বন্ধনে 

হিন্দুসমাজ জড়-জাড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। পুতিন হিন্দুসমাজে গৃহস্থের কর্তব্য, সরাসীর 
কর্তব্য, রাজার কর্ম, প্রজার কর্তবা, সমন্তই পৃদ্থানুপৃ্থরূপে নির্রাচিত ও অলগঘায গণ্ডি 
দিয়া সীমাবদ্ধ করা ছিল। মনুর আমলের বাঁধা রাস্তায় বাধা চাঙ্গে চলা হিম্দুসমাজের এরাপ 
অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে যে, এখনকার এই ঘুমন্ত হিন্দুসমাজও ঘুমের ঘোরে সেই একই বাঁধা 
রান্কায় একই বাঁধা চালে চলিতেছে । কামারের কাজ কামার করিতেছে, কুমোরের কাজ কুমোর 
করিতেছে, ভাতির কাজ তঠাতি করিতেছে, চাসার কাজ চাসা করিতেছে, -- তাই না হয় 
নৃত্তন প্রণালীতে করুক, তাহাও না, -__ মান্ধাতার আমল হইতে যেরাপ কার্যা-প্রণালী চলিয়া 
আসিতেছে আজিও সেই প্রণালীতে সকলে স্থ স্ব কার্যা করিতেছে। স্থিতির যেখানে এসরাপ 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানে গতি সহজেই মন্দা পড়িয়া আসে-- ইহাই সমাজের নাড়ী-ত্যাগের 
পৃ্-লক্ষণ। স্থাবর স্থিতি-শীলেরা বলিবেন সন্দেহ নাই যে, “চাসা দিবা চাস করিতেছে, পণ্ডিত 
অধ্যাপনা করিতেছে, রাজা রাজ-কার্যা করিতেছে, অব্র-প্রাসন বিবাহ শ্রাঙ্ধ যথা নিয়মে 
চলিতেছে, সকলই গিবা নিকিয়ে চলিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল আর কি আশা 
করা যাইতে পায়ে? তবে কেন মিথ্যা একটা পরিবর্তনের বিপ্লব আনিয়া শুধু শুধু সমাজের 
শাস্তি-ভঙ্গ করা!" অন্ধ-সংস্কার দিবা চক্ষে দেস্িতেছেন “'সমান্ত দিব্য চলিতেছে ।” কিন্তু সতা- 
সভাই কি সমাজ দিবা চলিতেছে? গতিষ্থীন স্থিতিশী্দ সমাজের উপরে জানের এক-কিনু 
আলোক পড়িলেই তাহার গিবাত্ব ঘুচিয়া বার়। একপ সমাজের নীচের লোকেরা 

কাপে সদা কর-ঘোড়ে, দিবা নিশি প্লীবা অবনত 

হত তায় চাপাও ততই সহে বলদের মত।॥ 

স্বপ্ন প্রয়াণ। 
উপরের লোকনিগের-._ 
শব্ধ অভিমান ওঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি, 
সাধ হায় চরাচর পদতলে যাক খড়াগড়ি | 
তী। 
একাপ সিভি-শীঙ্গ সমাজের নীচের লোকদিখের উপরে-্উভিবার সিড়ি নাই, উপরের 

লোকদিশের নীচের সাছাহো নামিবার লিড়ি নাই। স্থিভিশীল সমাজের উপর-শ্রেদীর লোকেরা 
বিনা হতে কিনা পরিহামে শুদ্ধ কেবল পূবর্পুরুষদিগের হৃপায় সমান্ধের উচ্চ আসনে অধিকার 
শাইয়াছেন-... ভাহারা ধাপ থাকিতে গে আঙন বধ্থার্থ উদপধূক় ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দিতে পারেন 


নবা-বঙ্গের উৎপদ্ডি স্থিতি এবং গতি ১১৭ 


না; তাহারা চাছেন “সমান্জ যেমন আছে তেমনি থাক্‌” । তাহারা মনে জানেন যে, সমাক্ধ 
যেমন অছে তেমনি থাকিলেই তাহারাও যেখানে আছেন সেইখানে থাকিবেন- সমাজের 
মন্তকের উপরে থাকিবেন। কিন্তু ঠাহারা মুখে গইরাপ কারণ দর্শন যে, “পৃরবানুক্রমে যাছা 
চলিয়া আসিতেছে তাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না।” যাহাদের “স্থিত'' আছে- অর্থাৎ 
ধন-মান খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে--স্থিডিশীল সমাজ তাহাদের প্রস্তরের দুর্শ ;: এই সব 
দুর্পতির_ 
“চাবি-বন্ধ হাদর পাষাণময়, দ্ঢ়-সুষ্টি কর। 
পদ প্রসারিতে মানা, চারিদিকে গণ্ডি আকা ঘর ।" 

নৃতন উপার্জনের কষ্ট স্বীকার করিতে ইছারা সম্মত নহেন__পৃররপুরুবদিগের শ্রমার্জিতি 
ধ্ন-মান রক্ষা করাই ইহাদের প্রধান কার্ধা, এবং যাহা আছে তাহা হারাইবার ভয়ই ছঁহাদের 
প্রধান ভয়। গতিশীল সমাজে নৃতন উপার্জনের সহত্র পথ নিরত্তর খোলা থাকে, ও সহশ্র 
বাঞ্ডি-উৎসাহ এবং উদামের সহিত অতীষ্ট পথে চলিয়া অভীষ্ট কললাভ করে : স্থিতিশীল 
সমাজে ঠিক ইহার বিপরীত। এ সমাজে ধন-আন ধযাঁহাদের আছে তাহাদেরই আছে, আর 
সমস্ত লোকে অতি দীনহীনভদবে তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনোরাপে স্ব স্ব পরিবার 
প্রতিপালন করে। স্থিতিশীল সমাজ ধাহাদের প্রস্তরের দুর্খ তাহারা তাহাদের স্বার্থের অনুরোধে 
বলিতে পারেন "সমাজ দিবা চলিতেছে”. এমন কি নিনশ্রেণীর লোকেরাও অগ্ধ সংস্কারের 
বশবর্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও উপরি-উক্ত কথায় মাথা নোয়াইতে পারে-_ 
কিন্তু অপক্ষপাতী জ্ঞান কখনই ওয়াপ কথায় সায় দিতে পারে না। জ্ঞান স্পন্টই বলিবে যে, 
“এ সমাজের নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে গতির তাড়িত-সঙ্ধার করিতে আয় এক 
দণ্ড বিলম্ব করা উচিত হয় না।” কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি 
সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক্‌ না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরো! অধিক 
ভয়াবহ। এঁকাস্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ 
পরিবর্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুক্ত হইয়া থাকে। সমাজের এইরাপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে 
পরিবর্তনের উদ্টাপক কোনো নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে 
নৃতনের সঙ্গে কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে : প্রথম প্রথম নৃতন-কিছুই শরীরে 
পরিপাক পায় না, ক্রমে যখন নৃতনের নৃতনত্ব ধিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে তখন 
পূরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়। প্রথম প্রথম নৃতনকে অদ্ভূত নুতন মনে হয়, 
পরে চঙন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নৃতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া 
গিয়া নৃতনগুলা পুরাতনের অঙ্গের সামিল-হইয়া দাঁড়া কিন্তু পুরাতনের উপরে নৃতনের 
আসন জমিতে না জমিতে তৃতীয় নৃতন আসিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসে, মুহুর্ত নৃতনের 
পর নৃতন আসিরা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠে। ফরাসিস্‌ বিল্লবের সময় কত যে নৃতন-নৃতন অন্ভৃত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই- 
দিনের নাবালক স্থিতিকে বংসর-কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়তা করা যায় 
না। ঘণ্টায় ঘন্টায় খত পরিবর্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নৃতন- 
| নৃতন লৃতনের ্োত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইয়াপ দুর্্শা হয়। 
| নব্য-বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে তৃকঙ্গ করিবে না, স্থিতিগতিকে রোধ 


১১৮ প্রবন্ধ সাগ্ুহ 


ফরিবে না, উভয়ের মধ্য-পথ দিয়া বঙ্গ সমান্ধ'কে উত্ততি-মঞ্চে ধারে ধীরে অগ্রসর হইতে 
হইবে। শ্বতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম যাহা এ যাবৎকাল বঙ্গ সমাদ্েের স্থিতির ভিডি-মূল ছিল তাহা 
এক্ষণকার কালোচিত গতির উপযোগী নহে। এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যানুশীলন নবা-বঙ্গকে 
স্বাধীনতার উদ্দেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে, - “আপনার স্বাধান চিন্তার পরামর্শ ভিজ আর 
কাহারো কথা মানিব না" এই মহামন্ত্রে কতবিদা বঙ্গ-সমাজকে দীক্ষিত করিয়াছে । হিন্দুধর্মের 
শাসন নবা-বঙ্গের এই নবোদীপ্ত স্বাধীনতা-স্পৃহাকে কিছুতেই বীধ দিয়া আট্কাইয়া রাখিতে 
পারিতেছে না-- পারিবেও না। এই স্বাধীনতা-স্পৃহাকে প্রতিরোধ করিতে যাওয়া নিতান্তই 
হীনবুদ্ধির কার্ধা, উপ্টা আরো, যাহাতে উহা সমাক্রাপে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে তাহার 
উপায় শ্রন্বেষণ করা কতবিদা লোকের কর্তব্য । 

স্বাহীনতার উপর্যুপরি তিনটি ধাপ আছে,--প্রথম, স্বাধান-চিন্তার স্ফৃত্তি : ছিতীয়, স্বাধীন- 
চিত! দ্বারা সাক্তৌমিক বর্-নিয়মের সংস্থাপন ; তৃতীয়, স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত 
সেই সকল ধশ্নিয়ম দ্বারা আপনাকে নিয়মিত করা, -- এক কথায় বর্মনিয়মানূসারে চলা। 

প্রথম স্বাধীনতার স্ফৃর্তি। স্বাধীনতা আপনার নূতন স্ফৃর্তিব প্রথম উদানে অধীরে বলিয়া 
উঠে "আমি কাহারো বলের বশবর্থী হইয়া চলিব না. আমার নিজেব স্বাধীন চিন্তা যাহা 
বঙ্গিষে তাহইি করিব।” কিন্তু স্বাধীনতা এখনও বান্দক-_- এখনো তাহার চিত্তা-শক্ি জন্যে 
নাই . এ দুর্দান্ত বালক-স্বাধীনতার উপর সমাজ কিছুতেই নির্ভব করিতে পারে না, এ 
স্বাধীনতা গতির উত্তেজনায় প্রমত্ত হইয়া সমাজের স্তিতিকে ভঙ্গ করিতে সকার্দা গদাহস্ত। 
এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার়িতার অধিক উপরে উঠিতে পারে না। 

দ্বিতীয়, স্বাধীন-চিন্তা হইতে সাব্বতৌমক নিয়মের উৎপতি। স্বাধীনতা যথোচিত বয়ংপ্াপ্ত 
হইলে, জান তাহাকে এইরাপ উপদেশ দেয় যে, “তুমি যখন স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিয়াছ 
তখন তাহার চরম পরাস্ত যাও-_মধা-গঙ্গায় হাল ছাড়িয়া দিও না : তোমার স্বাধীন চিন্তা 
যে পধান্ত না সাবর্বভৌগিক সতো পৌছায় সে পর্যাত্ত নিবৃ্ধি মানিও না ; যতক্ষণ না 
সবাসাধাবণের কল্যাণ-জনক ধর্মনিয়ম অন্বেষণ করিয়া পাও, ততক্ষণ আপনাকে কৃতকার্য 
মনে করিও না।” এইবার স্বাধীনতার জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে ; স্বাধানতা বুঝিয়াছে যে, শুধু- 
গতিতে কিছুই হয় না. গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি চহি ; বুঝিয়াছে যে, পরিবর্তনীয় রীতি 
নীতিন পরিবর্তন করা যেমন আবশাক, অপরিবর্তশীয় ধর্ম-নিয়মকে ধরিয়া থাকা তেমনি 
আবশাক : কিন্তু সেই যে ধর্ম-নিসম তাহা এ স্বাধীনতার আপনারই চিস্তা-প্রসৃভ-- পুথি হইতে 
সংগ্রহ করা বণ মাত্র নছে। 

তৃতীয়, আপনার স্বাধীন-চিত্তা প্রসূত ধর্্ম-নিয়মে আপনি চলা। আমাদের দেশে স্বাধীনতা 
এ-বাবংকাল ক্রমাগত বল দ্বাঝা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের ধন পর্বত 
বলের অধীনে ঘাড় পাতিয়া দিতে কুষ্ঠিত হয় নাইি। মনু বলিয়াছেন অমূক কার্ধ্য করা কর্তব্য 
অতএব তাহা কর্তবা, ধর্ম অনুয় শাসনাধীন ; গুরুর আজ্ঞা পালনই সার ধর্ত্ঘ ধর্ম গুরুর 
শাসনাধীন। কু্্রী যখন পাগুবদিগকে বলিলেন, “তোমরা পাঁচ ভাই মিলিয়া ঘ্ৌপনীকে বাঁটিয়া 
হও" খন সেই ধশ্ম-বিক্রুদ্ধ আদেশ পালন করাই পাগুবদিগের বর্ম হইল। দেবতারা বলবান্‌ 
বললিয়। তীহাদের অনুষ্ঠিত অথন্মড দোষের নহে--তেভীয়সাং ন দোষায়। এখনকার 
ররানোহুদ সমাজে অনুর শাসন বা গুয-আজা, কিংবা খবিবাবা, ধর্মের সিংহাসন অধিকার 
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করিতে গেলে, তাহা নিতাত্তই হাস্যাম্পদ দেখিতে হয়। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে 
ধের নিয়ম কৃতবিদ্য বাক্ছির স্বাধীন চিন্তা হইতে প্রসূত হইলে তবেই তাহা লোকের 
শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে। প্রতি জনেই জাপনার স্বাধীন চিন্তা হইতে ধর্মের নিয়ম উদ্ভাবন 
করিবার অধিকারী । আপাততঃ মনে হইতে পারে ষে. তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের বৃদ্ধির 
দোষে যে সে নিয়ম ধর্মনিয়ম বলিয়া নিষ্ধারিত হইবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিবে না ; 
কিন্তু বাস্তবিক সেরাপ আশস্কার কোনো কারণ নাই। কেননা নির্ধারিত নিয়মটি সতা-সতাই 
ধর্মের নিয়ম কি না তাহার পরীক্ষা সহজেই হইতে পারে। যদি সে নিয়ম সাব্্বভৌমিক 
পদরীর উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যদি তাহা সব্র্ধসাধারণে প্রচারোপযোগী হয়, তবেই তাহা ধর্ষ্ম- 
নিয়ম- নচেৎ নহে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি ; -_ 'মিথা কথা কহিবে" এই নিয়ম 
সক্সাধাবণে প্রচারোপযোগী না “সতা কথা কহিবে” এই নিয়ম সকসাধারণে প্রচারোপযোগী ? 
যদি কোনো রাজা স্বীঘ বাজো এইবকপ এক্টী নিয়ম প্রচলিত করেন যে “কেহই মিথ্যা ছাড়া 
সত্য কহিবে না” তাহা হইলে সকলেই সকলের কথা অবিশ্বাস করিবে, কেহ কাহারো কথায় 
কর্ণপাত করিবে না , কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিলে কোনো কথা কহিতে কাহারো 
প্রনৃতি হইবে না-_- সমস্ত রাজো কথা কহা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে : তাহার সঙ্গে 
মিথ্যা কথাও বন্ধ হইয়া ধাইবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে মে, “মিথ্যা কহিবে'' এ নিয়মটি 
যদি কোনোকালে সব্বসাধারণে প্রচলিত হয়, তবে আত্মহত্যা তাহার ললাটে স্শল্টাক্ষরে লিখিত 
রহিয়াছে । এই প্রকার শুভবুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে শ্রেয়ঃ-পথের সন্ধান পাইয়া আমার নিজের 
স্বাধীন-চিত্তা আমাকে বলিতেছে যে, সত্য কহিবে এই নিয়মর্টিই সব্সাধারণে প্রচারোপযোগী-_ 
সুতরাং আমি যদি সতোর নিয়মে চলি তবে আমি 'আমার আপনারই স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ 
অনুসাবে চলি-_কাহারো কোনো বল দ্বারা বাধ্য হইয়া চলি না। 

স্বাধীন চিত্তার স্ফৃর্তিতেই জানের উতৎপতি সাধিত হয় ; স্বাধীন চিন্তার ফলে- এক দিকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম আর-এক দিকে ধর্ম-নিয়ম এই দুই প্রকার নিয়মের আবিষ্কারে--জ্ঞানের 
স্থিতি সাধিত হয় ; এবং স্বাধীন চিন্তা-প্রপূত সেই সকল নিয়মকে "না প্রকার হিত-কাধ্ 
প্রয়োগ করা হইলেই জ্ঞানের গতি সাধিত হয়। জানের এইরূপ উৎপত্তি স্থিতি এবং গতির 
উপরে সভাতার উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। বৈদিক মুনিখধিদিগের 
স্বাধীন চিন্তার স্ফৃত্থি প্রভাবে আমাদের দেশে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছিল-_ এবং তাহার পর 
মন্বাদি রাছর্ষির আবিষ্বত ধর্মনিয়মে আমাদের দেশে ভ্যানের স্থিতি সাবধানে রক্ষিত হইয়া 
আসিয়াছে ; কিন্তু মুদ্রাযস্ত্রের সাহাবা ব্যতিরেকে কোনো দেশেই জ্ঞানের গতি রীতিমত সাধিত 
হইতে পারে না-_ অর্থাৎ জ্ঞানকে রীতিমত কার্যাক্ষেত্রে নাবানো যাইতে পারে না। আমাদের 
দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের দেশে জ্যোতিষ ছিল-কিন্ত নাবিকীয় কার্ষো 
জোতিযের প্রয়োগ ছিল না ; আমাদের দেশে গণিত-বিদ্যা ছিল, কিন্তু যন্ত্রতন্ত্রেগণিতের 
প্রয়োগ ছিল না ; আমাদের দেশে তত্ুজান ছিল কিন্তু সাংসারিক কার্যাক্ষে তরে তত্বজ্ঞানের 
প্রয়োগ ছিল না; আমাদের সমাজে স্থিতির পীড়ন-ভারে গতির স্বাস অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম 
হইয়াছ্ছিল। আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, স্থিতি এবং গতি, দুইই সমান আবশ্যক : এক্ষণে 
আমরা দেখাইতে চাই যে, আমাদের দেশে স্থিতি কোনো উপাদানেরই অভাব নাই-- 
আমাদের যত কিছু অভাব সমন্তই গতির প্রসঙ্গাধীন। এক্ষণে আমাদের কর্তবা যে, আমরা 


১২০ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


আমাদের স্বদেশীয় স্থিতির সহিত ইউবোপীয় গতি মিশ্রিত করিয়া সেই মৃতপ্রায় স্থিতির জীবন 
সক্চার করি। ইংয়াজি-বিদ্যালয় ঘরানের কিরণ-বর্যণে দিন দিন নবাবঙ্গের তভাব-ভক্তি পরিবর্তন 
করিয়া তুলিতেছে, কিন্ত ফতই কেন পরিবর্তন করুক না-- ব্রাক্মাসমাজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ 
কোনো অবস্থাতেই নব্বঙ্গ নিতান্ত উচ্চ্্খল হইতে পারিবে না; স্বাধীন-চিন্তার নৃতন স্ফৃত্তি 
কিরৎ পরিমাণে দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে-_ ইহা তো হইতেই পারে, কোন্‌ ভাল বস্তুর সঙ্গে 
মদ একটু-না-একটু লাগিয়া না থাকে? কিছ্ধ সেই স্বাধীন চিন্তার স্কৃর্থি হইতেই সার্বাতৌমিক 
ধন্ম-নিয়ম উদ্বোধিত হইয়া স্বাধীনতাকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবে-- ইহারই জন্য 
ব্ন্মাসমাজ বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে! কালোচিত পরিবর্তনের নিয়ম প্রবর্তনের জনা যেমন 
আমাদের দেশে ইারাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ অপরিবর্তশীয় ধর্ম নিয়ম 
প্রবর্তনের জন্য আমাদের দেশে প্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নবা-বঙ্গসমাজের গতির 
ভিন্ঠি-যূল, আর একটি স্থিতিব ভিতিমূল। আমাদের স্বদেশের স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত ব্রাহ্মধর্মের 
সহিত ইংরাজি বিদ্যার বিবাহ সংঘটন হইলে সেই সঙ্গে স্থিতি এবং গতির বিবাহ-বন্ধন 
দর্টাভূত হয় : ইহাই নবাবঙ্গের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। 

আমাদের দেশের নবাসম্প্রদায়েরা একটি বিষয়ে বড়ই ভুল বোঝোন। স্বাধীন চিন্তা বজিতে 
তাহারা বাক্তিগত স্বাধীন চিগ্তাই বোঝেন-_- দেশের স্বাধীন চিন্তা বলিয়া যে একটা সামন্ত 
আছে তাহা ফ্জাহারা বোঝেন না। যেমন আমি তুমি তিনি, তেমনি আমাব দেশ তোমাব 
দেশ তাহার দেশ। দেশের স্বাধীন অবস্থায় দেশেব সন্তক-স্থরূপ ব্াক্তিদিগের মন হইতে 
ভাবত? যেরাপ সতা এবং ধম সম্বন্ধীয় চিন্তা বিনিঃসত হয় তাহাই দেশের স্বাধীন-চি্তা। 
স্বভাবত যেরাপ চিন্তা বিনিসত হয়--অর্থাৎ কোনো বিদেশীয় জাতি-কর্ধকি বলপৃবর্ক বাধিত 
না হইয়া যেরূপ চিন্তা বিনিঃসৃত হয়। প্রথমে প্রেম আসিয়া স্বাধীনচিন্তাকে উক্কাইয়া দিবে, 
তাহার পর আন আসিয়া স্বাধীনতাকে নিষমিত কবিবে, এই হচ্চে নিয়ম। যদি আমার প্রেম 
না থাকে তবে আমার স্বাধীন চিন্তাই বা কিসের জনা-_স্বাধীনতাই বা কিসের জনা! যে 
জাতির স্বদেশের প্রতি আতান্তিক প্রেম আছে সেই ভাতিই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ 
দিতে পার়ে। প্রেমের উদ্ভেজনায় প্রথমে স্বাধীন -চিন্তাব স্ফৃর্থি হয় : সেই স্ফৃর্তির ফলিত অবস্থায় 
জ্ঞানে সার্র্তৌমিক ধর্ম নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়, অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে 
সেই-সকল নিয়ম দ্বারা স্বাধীনতা কার্যে নিয়মিত হয়। এইরাপে আমার স্বাধীন চিন্তা হইতে 
যে ধর্ম প্রসূত হয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে আমার স্বধর্ঘ্ম_-আর এক জনের মতানুযায়ী ধর্ম 
যদি আমার স্থাধীন-চিন্তার বিরোধী হয় তবে তাহা আমার স্ববন্্ম নহে- তাহা পরধর্্ম। স্বদেশের 
সন্বন্ধেও ঠিক একথাটি পুনরুক্তি কৰা যাইতে পাবে, বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ-প্রেমের 
উত্তেজনায় স্বদেশে স্বহীন-চিত্তার স্ফৃর্থি হয়, সেই স্ফৃর্তির ফলিত অবস্থায় স্বদেশের জানে 
সাবর্বতীমক ধর্্ম-নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়; অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে সেই 
সকল নিয়ম স্থায়া স্বদেশের স্বাধীনতা পৈডৃভূমিক কারে নিয়মিত হয়। এইরূপ স্বদেশের স্বাধীন- 
ডিন্তা-প্রসৃত ধন্খইি দেশের স্ববন্্. আর এক জাতির নিকট হইতে শেখা বন্ধ যদি স্বদেশের 
স্বাধীদ-টিন্তার বিরোধী হয়, তবে তাহা স্বদেশের হধম্ম নহে কিন্ত পরধন্্ব! ভশগবদগীতার 
আছে “শরবর্ধোভয়াবহঃ”... অর্থাৎ বে ধর্ম স্সাপনার দ্বাধীনচিন্তার বিরোধী-- যে ধন্ম 
ধলপূর্ধক লোকের স্কন্ধে হা দেশের স্বন্ধে আরোহিত হয় তাহা ভয়াষহ। প্রেম যেমন 


নবা-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি ১২১ 


স্বাধীনচিন্্রাকে উস্কাইয়া দেয়, বল তেমনি স্বাধীনচিন্তাকে দমাইয়া দেয়। পুযাকালে সামাজিক 
শাসনবলে আমাদের দেশের স্বাধীনচিন্তা অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিল ; 
এক্ষণে 'আমাদের স্বাধীন-চিন্তার সে ভয় নাই, কিন্তু তাহার স্থানে আর এক গুরুতর ভয়ের 
প্ৰ্ব-সূচনা দেখা দিতেছে। ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে বলপৃক্কি নিচ্ছাঙল বিদ্যার মোট বহাইয়া 
না ছাড়ে_ এই সে ভয়। এক পয়সা ফেলিয়া দিলেই মুটে মোট মাথায় করে-- ইংরাজেরা 
পাতিয়া দিই। 

ইউরোপীয় লোকেরা যে আপনাদের স্বাধীন-চিন্তার স্ফুর্তি হইতে আপনাদের সমস্ত বিদ্যা 
উদ্বোধন করিয়া তুলিয়াছে-_ এবং তাহাদের সেই স্বাধীন-চিস্তাটির মূলা যে তাহাদের সমস্ত 
বিদ্যার মৃলাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে_ ভুল ক্রমেও আমরা সে দিকৃপানে চাহিয়া দেখি না। 
ইউরোপীয় সমস্ত বিদা! যদি অটুট থাকে-_ ও কেবল যদি স্বাধীন-চিন্তাটুকু তাহার গাত্র হইতে 
খসিয়া যায়--_ তবে ইউরোপীয় বিদ্যার মুল্য একেবারেই স্বর্গ হইতে রসাতলে নিপতিত হয়। 
তাহা হইলে আর যে নূতন কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্বত হইবে তাহার পথ একেবারেই 
বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজি পুঁথির ষথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ভিন্ন_আপনাদের শ্বদেশোচিত স্বাধীন- 
চিন্তা হইতে আ্ঞানালোকের উদ্দীপন আমাদের নবাশান্ত্রে লেখে না বলিলেই হয়। পুবের্ব আমরা 
বলিতাম “মনু বলিয়াছে অমুক কার্য কর্তব্য অতএর তাহা কর্তবা," এখন আমরা বলিতেছি 
ইংরাজি মতে অমুক কার্য কর্তবা- অতএব তাহা কর্রবা।' পৃর্ধে মনুর স্বদেশানুরাগ-মিশ্রিত 
আধ্যাত্মিক বলের অধীনে আমরা শ্রীবা নত করিতাম, এখন ইংলপ্ের সর্বস্মীত পার্থিব বলের 
অধীনে আমরা গ্রীবা নত করিতেছি। __ স্বাধীন-চিন্তা পৃবের্ব আমাদের দেশে নব্-ইউরোপের 
মত এতটা প্রবল ছিল না এই মাত্র---কিস্ত এক্ষণে আমাদের স্বাধীন-চিন্তা নাই বলিঙ্গেই হয়। 
পরবে অন্ততঃ আরণাক মুনি-খাষিদের মধো স্বাধীন চিত্তা পাখা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল : --_ 
এখন একদিকে ইউরোপীয় পরাক্রমের গুরুভার-_-এবং আর একদিকে জষ্ট হিন্দুয়ানি রূপী 
মৃত ঘটোৎকচের গুর়দ্ভার দুই দিক্‌ দিয়া দুইভার আসিয়া আমাদের দেশের শ্বাধীন-চিন্তাকে 
ধাঁতায় পিসিয়া বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে । এই উভয়-সঙ্কট হইতে আমরা নব্য সমাজকে 
রক্ষা না করিলে কিছুতেই তাহার রক্ষা নাই। সমগ্র মনুর বিধান এখনকার কালোচিত নহে, 
এ জনা এখন আমরা তাহা নিবির্চারে মানিয়া চলিতে পারি না : ইউরাপের সমগ্র সামাজিক 
না। এ অবস্থায় কর্তব্য আমাদের এই যে,-এ-দেশের স্বাধীন চিন্তায় ইউরোপের যে সমস্ত 
রীতি নীতি এ দেশের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমর! অসংকোচে গ্রহণ 
করিব ; আবার এ-কালের স্বাধীন চিন্তায়-_মনুপ্রভৃতি স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের যে সমস্থ বিধান 
বর্তযানকালের উপযোগী বলিয়া প্রতীরমান হইবে, তাহাও আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিব। 
ইংরেজরাও আর্যাজাতি-_ আমরাও আর্ধাজাতি,_ ইংরাজদিগের সহিত আমাদের এক প্রকার 
জাতি সম্পর্ক; ইংরাজদিগের মধ এমন অলেক সামী আছে যাহা এক সময়ে আমাদের 
মধেও ছিল -_ মুসলমানদিশের রাজাকালে সেরূপ আনেক সাসগ্রী আমরা অয় হারাইয়া 
ফেব্রিয়াছি,_ইংরাজদের সারিধা-বশতা যদি সে-গুলি পুনরায় নৃতন বেশে উদ্দীপ্ত হইয়া 


১৭৩ প্রবন্ধ সপ্রেহ 


উচিতে সুযোগ পায়-তবে তেমন সুযোগ কোন মতেই আমাদের ছাড়া উচিত হয় না। 
ইউরোপ নিকট হইতে আঘাদের স্বদেশোপযোগী সভাতার উপকরণ গ্রহণ করিবার বৈধ প্রণালী 
গবিস্তারে বিবৃত করিয়া বলিবার এ সময় নহে---এখানে তাহার দুই একটি স্বল্প আভাস প্রদান 
করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। কাণ্টের দর্শন শান্ত এবং অমাদের দেশের দর্শন-শান্ত দুয়ের মধা 
হইতে সার-মস্থন করিয়া শইলে সে দুই সারাংশের কেবল যে পরস্পর মিল খায় জাহা নহে, 
কিন্তু উভয়ের দোষাংশে উদ্ভয়-কর্কৃক সংশোধিত এবং উভয়ের গুপাংশ উভয়ের যোগে 
সংবদ্ধিত্ত হইয়া নুতন এক সারবান্‌ দর্শন -শান্ত্র আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। 
আমাদের দেশের পারদ-ভঙ্মাঙির নানাবিধ রাসায়নিক প্রকরণ ইংরাজি কিসীয় বিদ্যার সহিত 
মিলিয়া মিশিয়া নৃতন এক রসায়ন বিদ্যার উৎপত্তি ঘটাইতে পারে। চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে 
এরাপ মিলনেব কথা আরো জোরের সহিত খাটে। লৌকিক শিষ্ঠাচার-প্রথাও এমন অনেক 
পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ আর্ধাাতির মধো এককালে পরিবাপ্ত ছিল, -_এখন বঙ্গ-দেশ 
হইতে তাহার অনেকগুলি উঠিয়া পিয়াছে , নবাবাঙ্গে তাহার পুনরুদীপন ভাল বই ফন্দ নহে। 
ইহার একটি সামানা দষ্টাত্ত -- হত্ত-আলোড়ন রূপ অভিনন্দনের প্রথা: এপ্রথা হিন্দুস্থানি 
খোসা মহলে এখনো প্রচঙ্জিত আছে । ইউরোপীয় অভিনন্দন-প্রথা এবং ভারতবর্ধীয় অভিনন্দন- 
প্রথা দুয়ের মধো কেবল এইটকু প্রভেদ যে. দুই হাক্তে হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ভারতবধীয়ি 
প্রথা-- দক্ষিণ হতে দক্ষিণ তত্ত ধরিয়া ম্রালোডন করা ইউরোপায় প্রথা-_-এ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। কিন্তু কালিদাসের সময় বোধ হয় আমাদের দেশে ইউরোপের অনুরূপ অভিনম্দন- 
প্রথা প্রচলিত ছিবল : -_- পুরুরবা রাষ্জার সহিত চিত্ররথ গঞ্ধকেরি সাক্ষাৎকারের সময়, রাজা 
রথ হইতে নাসিয়া বলিলেন স্বাগত: প্রিয়সুহাদে,” ইহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ ৬/০1০০1০ 
৫০৪1 [101৫ ; ইহার পরেই লিখিত আছে 'আনোনাং হস্তং স্পশতঃ" উভয়ে পরস্পর হত 
স্পর্শ করিলেন ; হস্ত্ব এখানে দ্বিধচন নহে কিন্ত একবচন- ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, 
কালিদাসের সময়ের অভিনন্দন-প্রথা এক্ষণকার ইউরোপায় প্রথার অনুরূপ ছিল। এইরূপ 
যেখানে আমাদের দেশের রীতি-নাতির কালোচিত পরিবর্তন আমাদের স্বদেশেরই পরকাতিন 
রীতিনীতি উদ্কাইয়া তুলে, সেখানে সেকপ পরিবর্তনকে মিছামিছি স্বদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ 
ভাবিয়া কেন ষে আমরা ভয় করিব তাহাব কোন কারণ নাই। আমাদের দেশ স্বাধীন অবস্থায় 
ফেরপ ছিল তাহা আমরা হারাইয়াছি.--এক্ষণকার কোনো কালোচিত পরিবর্তন যদি সেই 
হারাসামন্রী আমাদিগকে মিলইয়া দেয়, তবে উল্টা-আরো তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করা 
আমাদিশফে শোভা পায়। ইউরোপীয় আধুনিক আর্যা-বীতিনীতি যদি আমাদের দেশের পূরাতন 
মধো---গতি এবং স্থিতির মধ্যে--সহজেই এক বন্ধন দু্টীভূত হয়, ইহা কত না প্রার্থনীয়। 

এ সকল ক্ষুত সুত্র রীতি-নীতি আচার ব্াবহার--যাহা থাকিলে বিশেষ কোন লাভ 
নাই--_ না থাকিলেও বিশেধ কোন হানি নাই, তাহার কথা এখন যাইতে দিয়া-_স্থদেশের 
স্বাধীন-চিত্তা প্রসূ্ত ধর্্-নিয়ম সকল কালোচিত গতির সহিত কিরাপে সৌহার্দপাশে বন্ধ হইতে 
পারে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যা'ক। আমাদের দেশে বেদ স্থৃতি পুরাণ তন্ত্র হইতে 
বদি এরাপ এক উচ্চ বম্মশাস্ত্ মন্ত্ন করিয়া পাওয়া যায়, যাহা বর্তমান কালের উন্নত আনের 
উপযোগী, তবে তাহাই নবা-বঙ্গের স্থিতি-বন্ধন-কার্ষে বথাথ অধিকারী । বেদ-স্ৃতি-পুরাশ- 


নবা-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি ১২৩ 


তন্ত্রের মধিত সারাংশ যাহার আর-এক নাম ব্রাহ্মধর্্ম-_তাহা একদিকে যেমন স্বদেশের 
স্বাধীন চিন্তা প্রসূত-আর একদিকে তেমনি বর্তমান কালোচিত উন্নত জানের সবিশেষ 
উপযোগী,_এক দিকে যেমন তাহা নবা-বঙ্গের স্থিতি-সংস্থাপনের উপযোগী আর এক দিকে 
তেমনি তাহা নবা-বঙ্গের গতির অবিরোধী, _- ঈশ্বরকৃপায় যেটি আমাদের চাই সেইটি আমরা 
ঠিক সময়ে পাইয়াছি- এজন্য তাহার প্রতি সবিশেষ যত্ুবান্‌ হওয়া আমাদের কর্তৃব্য। 

স্থাবর স্থিতিশীলতা-নিবন্ধন বঙ্গদেশের শোচনীয় জড়-ভাব রামমোহন বায়ের বিশাল 
হৃদয়কে কত যে তীত্র বেদনায় ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আর কোন 
বাক্তি হইলে- যাহাতে বঙ্গের স্থিতিভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় তাহারই চেষ্টায় তিনি আপনার 
ভীবন উৎকর্ষ করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের হাদয় যেমন বিশাল ছিল তাহার যুদ্ধিও 
তেমনি তীন্্ম ছিল-_ একাধারে প্রেম এবং জ্ঞানের সমান উৎসর্ণ যদি কোথাও দেখা গিয়া 
মনের মহদ্ভাব দেনসীপামান দেখিতে পাওয়া যায় ; সে ভাব এই যে, বঙ্গ সমাজের স্থিতি- 
ভঙ্গ না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে গতির সঞ্ধার করিতে হইবে। তিনি দেখিলেন ইংরাজি 
বিদালয় ভিন্ন গতি-সষ্চারের উপায় নাই, ব্রাহ্মাসমাজ ভিন্ন স্থিতি-রক্ষার উপায় নই : এইজন্য 
তিনি সমাজরূপী তুলাদণ্ডের এক দিকে ব্রাম্মসমান্ত এবং আর-এক দিকে ইংরাজি বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন : যদি একটিকে উঠাইয়া লও তবে আর একটি নিল্নে ঝুঁকিয়া তদ্দণ্ডেই ধূলিসাং 
হইবে! রামমোহন রায়ের ভূত-ভবিষাৎ-বর্তমানদরশী ত্রিনেত্রে নবাবাঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং 
গতি তিনই সাক্ষাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং তাহার একা হস্ত তিনেরই নির্বাহ- 
কার্যে ব্যাপত হইয়া স্বীয় অতীষ্ট সাধনের কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। নব্যবঙ্গের উৎপত্তির 
মূল ইংরাজি এবং বাঙ্গালি সভাতার বিবাহ--স্থিতির মূল ব্রাহ্মসমাজ-_গতির মুল ইংরাজি 
বিদ্যালয়,__রামমোহন রায় এই-তিনটি আপনার অটল কীর্তি-স্তস্ত এবং নবাবঙ্গের অটল 
আশ্রয়-্তস্ত একাধারে সাস্থাপন করিয়া পরিবার একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন: 
ভবিষাতে ইহার শুভ-ফল যে কত দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া পড়িবে, এখন আমরা তাহার বাষ্পও 
হয় ভো জানি না। 


১৭৪ 


মুখ্য এবং গৌণ 


বঙ্গ-সমাজের বর্তমান অবস্থা ভাল কি নন্দ এবং কিরাশে তাহার উন্নতি সাধন হইতে 
পারে, সংবাদপন্রসমূহে ইহার বিচার ক্রমাগতই চলিতেছে, কিন্ত বিচার্য বিষয়ের মধ মুখ্য 
কি এবং গৌগপ কি ইহার প্রতি দৃষ্টি গা থাকাতে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় অনেকেই শ্রমে 
জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। আনাদের দেশে যে কথাটি উত্থাপিত হয় তাহাই মুখ্য-রূপে গৃহীত 
হয়। “'জাতীয়-ভাব" “উন্নতিশীলতা'' 'ভারত-জননী" “সুসভা আচার বাবহার"” এমনি এক 
একটি কথার উল্লেখ মাত্রেই তাহার এক-একটি কার্যযাকার্ধাবিচার-নিরপেক্ষ অর্থ সংগৃহীত হইয়া 
থাকে। অর্থ দুইরাপ-_-বাক্যাথ এবং ভাবাথ। বাকো ফাহাদের আট তাহারা বাক্যার্থই গ্রহণ 
করেন, কার্যে ধাহাদের আঁট তাহারা ভাবাথই গ্রহণ করেন। বাকার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার 
অপ্রাসঙ্গিক; বাক্যের মুখ্য অর্থটিই বাকার্থ, তাহার এদিক ওদিক হইলেই তাহার অপলাপ 
ঘটে। কিন্তু ভাবার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার নিতান্তই আবশ্যক। উদাহরণ; “জাতীয় ভাব", এ 
শঙটির বাকার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ-_ এই মাত্র; কিন্তু সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন 
জাতির প্রতি অনুরাগ অথবা বিরাগ অথবা উপেক্ষা থাকিতে পারে, এমন কি ভিক্ন জাতির 
প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগও থাকিতে পারে। যদি কেহ বলেন যে, “স্বজাতির প্রতি 
আমার অনুরাগ যথেষ্ট জাছে, সুতরাং আমি যে, জাতীয়-ভাব রক্ষা করি না, একথা তুমি 
বলিতে পার না, কিন্তু ভিন্ন জাতির প্রতি আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ; তবে তাহার 
সে বাকো আমরা সায় দিতে পারি না কেন? জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ মাত্র দেখিলে বোধ 
হয় যে তিনি ঠিক কথাই বলিতেছ্েন। কিন্তু তাহার ভাবার্থ দেখিলে তাহার কথা অযথা 
বলিয়া ছাদয়ঙ্গম হইবে। কেননা জাত্ীয়-ভাবের বাকার্থে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ- এই মাত্র; 
কিন্তু তাহার ভাবার্থ, মুখারূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং গৌণরূপে ভিন্ন জাতির প্রতি 
অনুরাগ । ইহার বিপরীতে, মুখা-রাপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ এবং গৌণ-রূপে স্বজাতির 
প্রতি অনুরাগ বর্জিলে জাতীয়-ভাব কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়ে। পূর্বোশ্লিখিত 
'জাতীয়-ভাব" ইত্যাদি চারিটি বিষয়ের ক্রমান্থয়ে মুখ্-নৌণ নিকপণ করাই বর্তমান -প্রস্তাবের 
উদ্ষেশা। 

জাতীয়-ভাব রক্ষা করা সকল জাতিরই স্কভাবসিন্ধ কর্তবা কার্যয। সাব্বভৌমিক ভাবের 
নিকটে জাতীয়-ভাবের লাঘব স্বীকার করাও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ। সাবর্ভৌমিক ভাব এবং 
ভাতীয়-ভাব এ দুয়ের সামঞ্তসা করিতে গেলেই সবজাতায় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের 
সুখা এবং গৌণ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। “জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” ইহা একটি মাত্র 
বচন, কিন্তু ইহা হইতে যে ষেমল সে তেমনি অর্থ নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়। এজন্য “জাতীয়- 
ভাব রক্ষা করা" ইহার অর্থ এত গুলি বথা;--প্রথন; স্বদেশে বিজাতীয়-ভাবকে তিল-মাত্র 


*₹ ১৭১৭ শাকের (১২৮২ সালের) তভযোধিনী পরিকায় কার্চিক সংগা হইতে উদ্ভরোভর ক্রুনে যাসে মাসে 
প্রকাশি। 


মুখা এবং শৌণ ১২৫ 


স্থান না দেওয়ার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। ছিতীয়, বিজাতীয়-ভাবের প্রতি উপেক্ষা করা, 
এবং স্বজাতীয়-ভাবকে পোবণ করা ইহার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। তৃতীয়, স্বজাতীয়- 
ভাব এবং বিজাতীয়-ভাব দুইকে সমানরাপে রক্ষা করা। চতুর্থ; বিজাতীয়-ভাবকে মুখা-রাপে 
এবং স্বজাতীয়-ভাবকে গৌপ-রাপে রক্ষা করা। পঞ্চম; স্বজাতীয়-ভাবকে মুখা-রাপে এবং 
বিজাতীয় ভাবকে গৌশ-রূপে রক্ষা করা। আমাদের মতে উক্ত কয়টি অর্থের মধ্যে শেযোকটিই 
কার্যাকর, অনাগুলি সমন্তুই অকার্যকর । প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে টৌকিতে বসিলেই জাতীয়- 
ভাবের অন্যথাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে ইংরাজি অধায়ন করিলেই জাতীয়- 
ভাবের অবমাননা করা হয়। তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে বাঙ্গালি-সমাঙ্জে ধুতি-চাদর ও 
ইংরাজি-সমাজে কোর্ভা ও পেস্টুলন পরিধান করা কর্তবা হইয়া উঠে। চতুর্থ অর্থটি গ্রহণ 
করিলে জাতীয়-ভাব একেবারেই লোপ পায়। পঞ্চম অর্থ গ্রহণ করিলে সার্বততীমিক ভাব 
এবং জাতীয়-ভাব উভয়ের সামঞ্জসা রক্ষিত হয়-_ইহাই ““জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" এই 
বচনটির প্রকৃত অর্থ। 

মনুষ্য-জাতি যেমন, পন্থাদি অন্যানা জাতি হইতে বিভিন্ন, সেইরাপ প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য 
অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে বিভিন্। আশ্র-বৃক্ষ যেমন জন্থু-বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, অথচ উভয়েই 
বৃক্ষ বটে; সেইরূপ বাঙ্গালি, ইংরাজ, ফরাসিস্‌, সকল জাতীয় মনুষাই মনুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি 
তাহাদের মধ্যে বিস্তর শ্রভেদ। আম বৃক্ষে যেমন আশ্র-ফলই শোভা গায়, জদ্থু-বৃক্ষে যেমন 
জন্বু-ফলই শোভা পায়, সেইরাপ ফরাসিস্‌ জাতির করাসিভাবই শোভা পায়, ইংরা্জ জাতির 
ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালি জাতির বাঙ্গালি-ভাবই শোভা পায়। অপিচ আশ্র-বৃক্ষ 
যেমন মুত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়া যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল উৎপাদন করে, এবং তাহা 
না করিলে তাহার বৃক্ষত্ধে দোষ পৌছে, সেইরূপ জন্ু-বৃক্ষও যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল 
প্রসব করে, না করিলে তাহার বৃক্ষত্ে দোষ পৌছে। এমনিই জানিও যে, ফরাসিস্‌ দেশীয় 
ব্যক্তি ভ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ জ্ঞানবান্‌ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্বের 
হানি হইবে; বাঙ্গালি জাতিও ্রড়িষ্ঠ, বঙ্গিষ্ঠ, জ্রানবান্‌ ও ধর্পিরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না 
হয় তবে তাহার মনুষাত্ব রক্ষা পাইবে না। মনুষাত রক্ষা করিবার জনা যাহা যাহা আবশাক, 
তাহা সকল জাতিরই আবপ্যক। আম-বৃক্ষের বৃক্ষ রক্ষা করা যেমন আবশাক, আম্র-বৃক্্ 
রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক, জস্থু-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশাক, কিন্তু আশ্রবৃ্ষ রক্ষা 
করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক । সেইরূপ, ইংরাজের মনুষ্যত্ব 
রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু 
ইংরাছিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালির পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাম্পদ। মনুষোর 
সাবর্বতৌমিক ভাবের সহিত জাতীয় ভাবের কিরাপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে এক্ষণে 
তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বাঙ্গালি, বাঙ্গালিত রক্ষা করিবেক-__ এইটি জাতীয়-ভাবের উঞ্চেজনা, 
ছাঙ্ালি মনুষাত রক্ষা করিবেক--এ্ইটি সাবর্ধভৌমিক ভাবের উদ্ভেজনা; উভয়ই বাঙ্গালির 
শিয়োধার্য। এক্ষণে উভয়ের লামগ্জস্য-সাধনের পদ্ধতি কিরাপ, তাহাই দেখা যাউক। 

কেহ মনে করেন যে, সকল জাতির ভাব সংগ্রহ করিয়া এক সঙ্গিবিষ্ট করিলেট 
সাবর্বভৌমিক-ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ই রক্ষিত হয়। ইহাদের যুক্তি এইরাপ যে, সকল 
জাতীয়-ভাব যেখানে একত্র করা হইয়াছে, সেখানে স্বন্জাতীয়-ভাব বেমন আছে বিজাতীয়- 
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ভাব তেমনি আছে, পতরাং জাতীয়-ভাব এবং সাবর্ধাভীসিক ভাব উভয়ই রক্ষিত হইাতোচ্ছে। 
কিন্তু এটি শ্রম । একটি শ্রাশ্র-বৃক্ষে বদি জন্-ফল, আতা-ফল. তিস্তিতী-ফল একত্ত করা যায়, 
'াহা হইছালে তাতা যেমন বিকায়ের প্রলাপের সহিত উপনেয় হয়, নানা জাতীয় ভাব একত্র 
করিঙ্গে তাহা ভিশ্র আর কিছুই হয় না। জাতীয়-ভাব এবং অনুবাতধ উদ্তয়ের সামগ্তসা করা 
কেবল মাও বিচারের কার্য নহে, উহা শিক্ষা স্কোর এবং অভ্যাসের কার্ষা। এছেনা দৃষ্টান্ত 
হারা এবিষয়ের যেমন বৈশদা হইতে পারে, যুক্তি দ্বারা তেসন হইতে পারে না। অতএব 
দৃষ্টাত্জ্ছদ্দে নিদদেন তাহার উপায় কাঁথিত হইতেছে। 

প্রথম, বাঙ্গালিদের মনুষাত্ধ রক্ষা করিতে হইবে- এইটি উপদেশ। বাঙ্গালিদের মধো মনুষা 
* ভম্মিয়াছ্ছে, এবং মনুধা বর্ধমান আছে--এটি প্রতাক্ষ এবং জন-শ্রুতি উভয়েরই সিদ্ধান্ত । 

দ্বিতীয়, বাঙ্গালির বাঙ্গালির রক্ষা করিতে হইবে- এইটি উপদেশ; এবং ইহা যে 
বাঙ্গালি কর্তক রক্ষিত হইতেছে, ইহা বলাবাছল্য। 

উপরের দুই প্রতাক্ষ বিয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জিজ্ঞাসা উপায়টি 
নিষ্র্যণ করাই বৈধ-প্রণালী । সন্ত্রাস বাঙ্গালিরা মনে করেন যে, দশ জনকে প্রতিপালন করাতে 
মনুষাক্ধ হয়। পোষাবর্গ এবং পোষক উভয়ের মধো যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা উপযুক্ধরূপে রক্ষা 
করাতেই মনুষাত রক্ষিত হয়; কেবল স্বার্থ লইয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের বিপরীতাচরণ করা 
হয়। এ ভাবি রক্ষা কবিয়! চলিলে বাঙ্গালিত এবং মনুষাত্ব উভয়ই রক্ষিত হয়। কিন্ত 
মনুষাত্বের একটি ভাগ রক্ষা করিলেই যে সমাক্‌ জূপে মনুষাত রক্ষা করা হয়, তাহা নহে। 
সব্ধাবয়ব সম্পন্ন মনুষাত রক্ষা করা আবশাক। বাঙ্জালিরা যেমন স্বার্থ বিহীন পোযা-পোষক 
সম্বন্ধ রক্ষা করাকে মনুষাত কহে: ইংরাজেরো সেইরূপ স্বাধীন-ভাধ রক্ষা করাকে মনুষাত 
কছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উক্ত দুই ভাবই মনুষাত্বের পরিচয় দেয়, অতএব উভয়ের 
কোনটিই তাক্জা নহে। 

কিন্ত ইহা দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালিরা বছকাল হইতে মঙ্গলভাবকেই বিশেষরাপে আদর 
করিয়া আসিতেছেন; ইংরাজেরা স্বাধীনতাকেই বিশেষরূপ আদর করিয়া আসিতেছেন। এখন 
জিজ্ঞাসা এই যে, বাঙ্গালীরা কিরাপে ইংরাজদিগের নিকট হইতে তাহাদের বহু যত্রার্ঞিত 
স্বাধীনভাব শিক্ষা করিবেন; এবং ইংরাজরাই বা কিরাপে বাঙ্গালীদের নিকট হইতে তাহাদের 
বহুকালাজ্িত মঙ্গলতাব শিক্ষা করিবেন। বাঙ্গালীরা দেশীয় কুসংস্কার উম্মুললেও সমান আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, ইহা অতি লিন্দনীয়। আজকাল সকল বিষয় সমান চক্ষে দেখাই উদারতার 
চিন বলিয়া গহীত হইয়া থাকে; সৃতরাং আপনাদের উদারতা সাধন করিবার জন্য অনেক 
সুসংস্কার এবং কুসংস্কার উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। স্বাধীনতা বিষয়ে বাঙ্গালীদের 
অনেক কুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু মঙ্গল-অনুষ্ঠান বিষয় বাঙ্গালিদের যে 
অলেক সুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে কেন আমবা কুষ্ঠিত হইব? বাঙ্গালীদের সমাজে 
মঙ্গল-ভাবের যখন আদরাধিকা, তখন সেই ভাবের মধ্য দিয়া কিজাপে স্বাধীনতার উদ্বোধন 
হইতে পারে, ইহাই তাহাদের চেষ্টা করা উচিত। চিরাঞ্ছিতি মঙ্গল ভাবের প্রতি অবস্ঞা করিয়া 
5 হানে অন্য শকের অর্থ থে__মনূঝে। মনুহাত্ধ বিশেষয়পে স্তৃর্থি পার 

ইহ! ভিয় মার কিছুই মন্ষাত্ব নহে, ইহা বলা তাৎপর্থ নয়। সংক্ষেপ-যানদে মন্হ্যত্ধের কোন একটি ভাগ 
(থে জাপটিয় পুতি নাঙালি জাতির দিশেষ লক্চা তাহাই) বেখান হইল। 
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ধিনি স্বাধীনতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যান, তাহার সে ভক্তি অতি ভক্তি ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কেন না যিনি মঙ্গল ভাবের প্রতি অভ্তক্তি করিতে পারেন, তিনি কি কখন 
স্বাধীনতার ভক্ত হইতে পারেন, এও কি কখনগ্ড সম্ভবে! এমন হইতে পারে যে. এক বাক্তি 
একপ্রকার বুৎপন্তি জন্মিয়াছে: এজনা মঙ্গল-ভাবের প্রতি তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভক্তি; 
এ প্রকার ভক্তির আধিকা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে কর যে, বালাকাল হইতে মঙ্গল-ভাবের 
অনুশীলন করিয়া তাহার প্রতি যাহার ভক্তি জন্মে নাই, এরূপ বাঞ্চি কি এত মহং হইতে 
পারেন যে, স্বাধীনতার দুই একটি দৃষ্টাস্ত দেখিবামাত্রই তত্প্রতি তাহার ভক্তি একেবারে উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিবে? স্বাধীনতা এবং মঙ্গলভাব এ দুইটি যদি নিতান্তই বিরোধী বিষয় হইত, তাহা 
হইল একের প্রতি অভক্তি এবং অনোর প্রতি ভক্তির আতিশযা একত্র শোভা পাইত; কিন্তু 
স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাবের মধো সেরূপ বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, একটি আর একটির 
সোপান-স্বরূপ। স্বাধীনতা হইতে মঙ্গলভাবে এবং মঙ্গলভাব হইতে স্বাধীনতাতে সহজে উত্তীণ 
হওয়া যায়। অতএব বাঙ্গালীরা আপনাদিগের পৈতৃক ধনস্বরূপ মঙ্গল ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া 
স্বচ্ছানুষায়ী একটা কৃত্রিম স্বাধীনতাতে ঝম্প প্রদান করেন, ইহা কোনরূপে যুক্তিসিদ্ধ নহে; 
বাঙ্গালি যদি স্বাধীনতা অজ্র্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার উপায় এই +---বাঙ্গালি 
ক্রাি যে যে ভাবকে বিশেষরূপে মনুষাত্ের চিহ্র বলিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন, এমন 
কি. ষে যে ভাবের অনুশীলনে তাহাদের এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে সেই সেই ভাবকে 
মূল করিয়া অনভাত্ত স্বাধীনতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন; ইহাই তাহাদের কর্তবা। ইহার 
শ্রনাথাচরণ করা উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতে আশা করা মাত্র। এখানকার ভাব 
এরূপ নহে যে মঙ্গলভাব স্বাধীনতা কোন অংশে, ন্যুন, অথবা স্বাধীনতা অপেক্ষা মঙ্গল- 
ভাব কোন অংশে ন্যুন। এখানকার অভিপ্রায় কেবল এই যে, মঙ্গলভাবের অনুষ্ঠানে যাহার 
বিশেষ বুুৎপত্তি জনম্মিয়াছে, তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন ইহা অস্তীব উদ্ধন, কিন্ত 
হা বলিয়া 
মঙ্গলভাবের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবে কেন? মঙ্গল-ভাবের মধ্য দিয়া কি স্বাধীনতাতে 
পৌঁছান যায় না? যদি বল “না_-পোঁছান যায় না," তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি 
ফাহাকে স্বাধীনতা বলিতেছে তাহা স্বাধীনতাই নহে, তাহা স্বেচ্ছাচার। এখানে দার্শনিক বিষয়ের 
মালোচনাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না- বাঙ্গালির কার্যাত, কিরূপ করা উচিত, তাহাই 
দেখা যাঁউক। 

বাঙ্গালিদের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ইহা জানিয়া যেরূপ করিলে সেই অবস্থার উন্নতি হইতে 
পারে তাহাই বাঙ্গালিদের ফর্তবা। "প্রকৃত অবস্থা" এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, 
আনুমানিক এবং অনঃকল্লিত অবস্থাই সহঙ্গে লোকের দৃষ্টিতে পড়ে, প্রকৃত অবস্থা জানিতে 
হইলে অনুসন্ধান, পরীক্ষা, আলোচনা, বিবেচনা ইত্যাদিক্রমে বুদ্ধি চালনা এনং শ্রম স্বীকার 
আবশ্যক হয়। যেমন কোন ভূমিখণ্ড অধিকার করিতে হইলে আর্নে তাহার একটি মানচিত্র 
চাই, সেই্রাপ বঙ্গ-সমাজের তত্বানুশীলন করিবার অগ্নে তাহার একটি মানচিত্র আবশাক 
তাহা এইরাপ;-_ প্রথমত, বাঙ্গালি-সমাজ ইংরাজি-সমাজ দ্বারা বেষ্টিত, দ্বিতীয়ত , বাঙ্গালি 
সনাজের রীতিনীতি সনন্তুই প্রাচীন আর্য-বংশ হইতে প্রবাহিত; তৃতীয়ত, মুসলমানদিগের 
প্রভাব দ্বারা গাহার ব্যতিক্রম ঘটনা । 


১২৮ ধবন্ধ সংগ্রহ 


এই মানচিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দেখা যাউক যে, হিন্দু মুসলমান ইংরা্ড এই তিন জাতি 
কী-তিন ভাবে বঙ্গসমাজের দশা চক্রের উপরে কর্তৃহ বরিয়াছেন। সংক্ষেপে এইরূপ বলা 
যাইতে পারে যে. হিন্দুরা মঙ্গল-প্রধান ভাবে কর্ৃর্ঘ করিয়াছেন, মুসলমানেরা বল-প্রধান ভাবে 
ক্র করিয়ান্ছেন, ইংরাজেরা স্বাধীনতা-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিতেছেন। বাজালি-সমাজের মধ্যে 
মঙ্গল-প্রধান ভাব এবং বল-প্রধ়ান ভাব স্ব স্ব কার্যা করিয়া অবসর লইয়াছে, এক্ষণে স্বাধীনত। 
প্রধান ইংরাজী ভাবেব অভুদয় হইতেছে । যাহা বলা হইল, সংক্ষেপে তাহার দুটি একটি প্রমাণ 
দেওয়া বাইতেছে। মনু প্রভৃতি খধিদিগের বাবস্থাতে আয় যে কিছ্ছুর ক্রি থাকুক না কেন, 
দ্ধ উদ্ভ বিধান বর্তাদিগের মঙ্গল ভাবের কোনো অংশে ক্রটি ছিল লা। তাহারা যে কোনো 
বিষয় উপকারী জানিতেন, তাহা কিরাপে জন-সাধারণের ভোগে আসিবে, যে কোনো কার্য 
হিতকারী জানিতেন তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা জগ্মিবে, এই চিন্তাই তাহাদের মনে সকা্দা 
জাগিত। সামানা গহ-ধর্খ বিষয়ে উক্ত তিন জাতির মধ্যে কাহার কিরাপ ব্যবস্থা-প্রণালী তাহা 
দেখিলেই ভিন জাতির তিন প্রকার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারিষে! গৃহ ধর্ম বিষয়ে 
মন্ধাদি খবিশণের ব্যবস্থা সংক্ষেপত্, এইরাপ;_-মাতা-পিতাকে দেবতুলা জানিবে স্ত্রীকে স্বামী 
ভরপ পোষণ করিবে, ছায়ায় ন্যায় পরী পতির অনুবস্তী হইবে, পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে, 
ফনাগপকেও্ অতি ঘত্ু পৃককি পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে; দাস-বর্গ ছায়ার ন্যায়, দুহিতা 
কৃপা-পাত্র, অতএব এ সকলের দ্বারা উত্তক্ত হইলেও সংঘত হইয়া সমস্ত সহা করিবে ইত্যাদি। 
ইহাতে কেমন মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ব্যবস্থা যে বল-প্রধান তাহা তুলনাতেই 
ধরা পড়ে; খধিগণের বাধস্থাতে স্ত্রীজজাতির মর্ধ্যাদা সবর্ধতোভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যথা 
“কন্যাকেও অতি যত্ধের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে,” “শ্ত্রী গৃহের শ্রী স্বরূপা” 
ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান বাবস্থাপকেরা স্ত্রীজাতিকে অপেক্ষাকৃত হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। ঘীঁছারা 
বলের পক্ষপাতী ঠাহারা দুর্বল অবলা জাতিকে হেয় আন করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র 
কি? কেবল যাহারা মঙ্গলের অনুরাগী তাহারাই স্ত্রীজাতির দুর্বলতার মধ্যেও শ্নেহ-প্রেম-দয়া- 
ভক্তির বল দেখিতে পা'ন। ইংরাজদিগের স্বাধীনতা কিন্তু অতিরিক্ত; তাহাদের ধর্মশান্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে, 'মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অনুগামী হইবে।"” ইহার প্রতি বক্তব্য এই 
যে. “সবর্মতাশ্ গহিতং।" এরূপ অতিরিক্ত স্বাধীনতা-_স্বাধীনতার অস্তিম দশা, উহা কখনই 
আমাদের অনুকরণীয় নহে। বাঙ্গালি-সমাজে যে কিছু মঙ্গল ভাবের চর্চা অদ্যাপপি 
তাহা পূর্্পুরুষদিগে প্রসাদাং। অনতিপুরাকালে বলবানের আনুগতা ও দুর্ববলের প্রতি তুচ্ছ 
তাচ্ছিলা যাহা দেখা বাইত, তাহা মুসলমানদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে যে স্বাধীনতার চর্চা 
চলিতেছে তাহ! ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে বঙ্গসমাজের বর্তমান অবস্থাতে বাঙ্গালীদের 
বর্তমান অবস্থা! এইরূপ:-_স্বজাতীয় ভাবের প্রতি, অর্থাৎ মঙ্গল প্রধান ভাবের প্রতি, বাঙালীদের 
নিতান্তই অনাদর জদ্থিয়াছে; বলপ্রধান ভাবের প্রতি, তদপেক্ষা অধিক আদর দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা--যাহার সহিত মঙ্গল-ভাবের যোগ আছে; প্রত্যুত 
ফুল ছাড়া শাখার ন্যায় যে স্বাধীনতা মঙ্গলভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সে স্বাধীনতা প্রকৃত 
নছে---সে স্বাধীনতা বিকৃত, তাহাকে স্বেচ্ছাচার বলাই সঙ্গত। এরাপ স্বাধীনতা কখনই শ্রদ্ধেয় 
নছে। 

ইংরাজ জাততিয়া আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা অজনি করিয়াছেন তাই, স্বাধীনতা লাভের 


মুখা এবং গৌণ ১২৯ 


যে কিরাপ পদ্ধতি, ইংরাজদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। সর্ব 
পরবশং দুঃখং সব্মাস্মবশং সখং"-_উহা ইংরাজ জাতিরা বিলক্ষণ বুঝেন। মঙ্গল ভাবের 
পরিস্ফুটন দ্বারা তাহারা স্বহস্তে স্বাধীনতা উপার্জন করিয়াছেন, এই জনা তাহাদের স্বাধীনতা 
যদিও স্থঙবিশেষে তীব্র বৈকারিক ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ গুণ 
এই যে, তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে পরাণুকারিতা ও কৃত্রিমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের 
লোকেরা ইংরাজদিগের পরিপার্টা উপকরণ-সামগ্রী সকল দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, 
কিন্ত যেরূপ প্রকরণ দ্বারা সে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় তাহা দেখেন না। তাহার! 
ইংরাজদিগের স্বাধীনতা মান্ত্র দেখেন এবং তাহাতেই এমনিই মুগ্ধ হন যে, কি প্রকরণ দ্বারা 
ইংরাজ্দেরা আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা উপাক্ঞনন করেন, তাহা দেখিতে তাহাদের ভার 
বোধ হয়। ইংরাজেরা যখন ম্যাগনাচার্টা নামক নিয়মপত্রের উপরে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন তখন তাহাদের মঙ্গল-ভাব কেমন স্ফর্তি পাইয়াছিশ: রাজার অত্যাচার হইতে 
ক্ষুদ্র প্রজ্ঞাদিগকে বীচাইবার জনা, প্রধান প্রধান দলপতিরা যে মধাস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন-_ 
ইহা! মঙ্গল-ভাবের একটি প্রধান উদাহরণস্থল বলিতে হইবে। কিন্তু এ সকল মহৎ দৃষ্টান্ত কেন 
উল্লেখ করিতেছি! যাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুকে ছাড়িয়া কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে 
বা ইংলপ্ডে স্বাধীনতার গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে যা'ন, তাহাদের স্বাধীনতার সঙ্গে এ প্রকার স্বদেশপ্রেমী 
নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতার কি কোন সম্পর্ক আছে ? নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতা 
কী, তাহা যদি জানিতে চা্ড তবে পুরু-রাজা বন্ধনদশায় আলেক্জাগুরের সহিত কিরূপ বাবহার 
করিয়াছিলেন তাহার পুরাবৃন্ত পাঠ করিলে তাহা জানিতে তোমার বিলম্ব হইবে না। তোমরা 
কতকগুলি চাকচিকা দেখিয়া আপনার দেশকে ভুলিয়া যাও-_তোমরা যদি স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল 
হইলে, তবে যাহারা তাহাতে না ভুলেন, ধাহারা পুরু-রাজার ন্যায় স্বদেশের গৌরব রক্ষা 
করেন তাহারা এ ছার দেশে জশন্মিলেন কেন? এক্ষণে ভি্রাসা করি, কিরা'প বাঙ্গালীকে 
স্বাধীনতা-ভক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? যিনি বঙ্গসমাজ পরিতাগ করিয়া, ইংরাজিত্ব 
ব্রত অবলম্বন করেন, তিনি কি স্বাধীন ? এক প্রকার স্বাধীন বটে, তিনি ইচ্ছামতে পান ভোজন 
করিতে পারেন, ইচ্ছামতে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন, তাহার স্বাধীনতার ব্যাণ্থি 
এই পর্যাস্ত। স্বাধীনতা কত না উচ্চ মূলোর সামগ্রী! স্বাধীনতার জনা পৃথিবীতে কত রক্কায়ক্তি 
হইয়া গিয়াছে; স্বাধীনতার জনা লোকে কতদিন উপবাস করিয়াছে; ইচ্ছাপূব্বক আপনাকে 
কত সুখে বঞ্ধিত করিয়াছে; কত কঠোর তপস্যা করিয়াছে; বিষয়সুখের প্রলোভন হইতে 
মনকে কত কল পৃর্রকি উচ্ছি্ন করিয়া লইয়াছে; কেবল অস্তরের মহতের জান্য বাহক সক 
প্রলোভন, সকল সুখ-সম্পত্তি, অট্রালিকা পরিচ্ছদ বেশভূষা সমস্তই তুচ্ছ করিয়াছে। সে সকল 
গিয়া এক্ষণকার স্বাধীনতা কী? না “আমি স্বাধীন দেশবিশেষে পদার্পণ করিয়াছি-_-সুতরাং 
আমি স্বাফীন!” এই প্রকার স্বাধীন যুবা মনে মলে বলেন, “ইহাই কি সুখের বিষয় নয় ষে, 
ইংরাজেরা এত কষ্টে এত পরিশ্রমে যে স্বাধীনতা উপার্জন করিয়াছেন, আমরা বিনা পরিশ্রমে 
বিনা কষ্টে সেই স্বাধীনতা আপনাদের করিয়া লইতেছি! আমরা কী বুদ্ধিনান্‌! আমাদের মীশক্তি 
কী চমৎকার! ইংরাজেরা এত বুদ্ধিবিদ্যা বায় করিয়া যে সকল অত্যাস্চর্যয পণ্যসাম্রীতে বিপলী 
সাজাইয়। রাখিয়াছে, আমরা কেবল্স মুদ্রা মাত্র বায় করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমাদের 
কি সৌভাগ্য।” 


প্রকন্ধ সংগ্রহ - ১ 


৮০ প্রবন্ধ সংগুহ 


এক্ষণে বঙ্গমুবকদিগের প্রতি বক্তবা এই যে, পূব্বপুরুষদিগের দৃষ্টানের অনুগাহী হইয়া 
মঙ্গল-ভাবের যথাসাধা অনুশীলন কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা একা এবং অন্ষাত সকলই 
তোমার হস্তগত হইবে। যখন পিতামাতাকে যথোচিত ভক্তি করিবে, ম্রাতগণের সহিত যখোচিত 
সন্তাব রাখিবে, স্ত্রী পৃত্রকনা সকলের প্রতি কর্তব্যানুষায়ী বাবহাব করিবে. যখন স্বদেশের প্রতি 
তনুরাণী হইবে, স্বদেশের যে সকল উত্তম রীতিনীতি, যে সকল ভ্রানগর্ত্র উক্তি, যে সকঙ্গ 
উদার বাবস্থা, সে সকলকে যখন প্রাপডলা জানিবে.--স্বদেশেব যে আচার-বাবহাব নিন্দনীয় 
ফ্জানিবে তাহা বিনা আড়ন্বরে (যত সহজ ভাবে হয়) যখন পরিতাগ কবিবে, স্বদেশের পর্বতন 
মহাত্মাগণের প্রতি যখন সমুচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে, এইজানপ যখন চলিবে, তখন দেখিবে 
যে, স্বাধীনতার জনা চেষ্টা করিতে হইবে না, স্বাধীনতা স্বয়ং মাসিয়া তোমাদের চিরাভিলা 
পূর্ণ করিবেন। ধীহারা মঙ্গল-ভাব ছাড়িয়া স্বাধীন হইতে চান, এবং ফাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত 
হষ্টতে চান, উভয়েই সমান! হইব স্বেচ্ছাচারী, বলিব স্বাধীন, এ ভাব পবের্ব ছিল না, এ ভাব 
একটি নৃতন সষ্টি। স্বাধীন ভাবের অনুশীলন অতাত্ত আবশাক, কিন্তু "স্বাধীনতা" নামটির 
ধাকার্থ মাত্র গ্রহণ করিলে হইবে না, তাহার ভাবারেব প্রতি দষ্টি কারতে হইবে। আমাদের 
পা পূরুষদিগের যেলুপ আঝ্ম-নির্ভর ছিল, পরানুকরণে ত্াহাদেব যেরূপ অপ্রবৃ্তি ছিল, এবং 
ইংর়াজদিশের এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই শ্রহিস আমবা অনুকরণ কবি, আহার 
পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা আমরা যেন আমাদের পবিত্র পৃর্ব-পুরুষদিগের নামকে কলঙ্কিত 
না করি। কার্যে অনুকরণ-প্রিরতা, এবং বাকো অনুবাদ-প্রিফতা, এ দুটি থাকিতে, আমরা 
স্বাধীনতাই বলি আর উদ্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহাব বিপরীত অরথ্গ্রহণ করিলেই ঠিক 
ইয়। স্বাধীনতার অর্থ অভিধানে যাহা থাকুক না কেন, এক্ষণে তাহাব অর্থ-_ইংবাজি চাকচিকোর 
অধীনতা, এবং উদ্নাতির আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ অধোগতি 
প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের পর্ব পুরুষদিগের শ্রী বিদা এবং কল্যাণ এই তিনের প্রতি যে কতদূর 
যত ছিল তাহার প্রমাণ সর্বত্রই পড়িয়া আছে, অথচ তাহা প্রতিই শ্রামরা "অন্ধ, পরত তাহাদের 
যে সকল দোষ ছিল তাহারই আলোচনাতে আমরা অতান্ত পটু হইয়াছি, সে দোষগুলি যদি 
পরিতাগ করি, তাহা হইলে প্রকৃত একটি কার্ধা কবি,--সে দিকে শ্রামবা এগই না, কেবল 
আলোচনাই করি, কেহ বা ইংরাজদের শ্রবণ বঞ্জন করিবার শ্রভিপ্রায়ে তাহা আলোচনা করেন. 
কেহ বা স্বেচ্ছাচারের পথ খুলিয়া দিবার মানসে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা ক্রীড়াচ্ছলে 
তাহা আলোচনা করেন -জ্ঞানেন না যে অনর্থক আপনাদের দোষ ঘোষণা করা, নিরুৎসাহের 
হী বপন করা মাত্র। সংশোধন-সানসে দোষ কীর্তন কবা স্বতস্্, আর ক্রীড়াচ্ছলে দোষ 
কীর্থন করা স্বতন্ত্। দোষ-সংশোধন-মানসে ধাহারা বঙ্গলমাজের দোষ কীর্তন করেন, তাহারা 
যদি অল্লাংশ দোষ কীর্তন করেন তবে অধিকাংশ গুণ কীর্তন করেন। কিন্তু ক্রীড়াঙ্ছলে যাহারা 
দোষ কীর্তন করেন তাহারা শুদ্ধ কেবল দোষই দেখেন, গুণ তাহারা একটি মাত্রও দেখিতে 
পান না। এইরাপ দোষ কীর্তন শুনিতে গুনিতে বাঙ্গালীরা নিরুৎসাহ নিবীর্ধ ও অকর্মপ্য 
হইয়া পাড়িতেছে। স্বদেশের মঙ্গল-প্রধান ভাব যে কত যত্ের ধন, তাহা বিস্বৃত হইয়া কৃত্রিম 
স্বাধীনতার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে । মুখাকপে মঙ্গল-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই 
ফালে বাঙালীদের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারিবে, ইহা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় 
নহি। “*আমি কিছু মানি না” বলিয়া উদ্ধতা প্রকাশ করার নাম স্বাধীন-ভাব নহে: তাহার 


মুখা এবং গৌণ ১৩১ 


নাম বিশৃঙ্খল ভাব: পুত্র যদি পিতাকে না মানে, স্ত্রী যদি স্বামীকে মা মানে, লোকেরা যি 
পূর্ধবপুরুষদিগের মাহাম্মা সকল বিস্মৃত হয়, সৈনোরা যদি সেনাপতিকে অমানা করে, তবে 
পহাকে, কি স্বাধীনতা বলা যাইবে? ষে অবস্থায় যেখানে যে সময়ে যাহা কর্তবা, সেই অবস্থায় 
সেইখানে সেই সময়ে তাহা করা--ইন্বারই নাম স্বাধীন ভাব। বাঙ্গালীদের দেশ কাল অবস্থা 
ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে, স্বজাতীয় ভাব, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাব অবলম্বন 
ধরিয়া চলাই বাঙ্গালীদের সুখা কর্তবা; বিজ্কাতীয় ভাবের (তীব্র স্বাধীন ভাবের) অনুশীলন 
মাপাতত শৌণকল্প কিন্ত ভবিষাতে যখন আনরা মঙ্জলানুষ্ঠানে বুুংপত্তি লাভ করিব, 
নঙ্গল-প্রধান স্বজাতীয় ভাবের প্রতি যখন আমাদের ভক্তি প্রেম ও নিষ্টা হল্মাবে, তখন স্বাধানতা 
নুখারপে অবলম্বনীয় হইবে ।--এ্রটি আপনা আপনি হইবে! 

যাহা বলা হইল তাহা এই, প্রথনজ সাব্বাভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাব দুয়ের সামঞ্কসা 
করিয়া চলা উচিত, ছিতীয়ত্। মুখারূপে স্বন্গাতীয় ভাব এবং শৌণরূপে শিক্ঞার্তীয় ভাব 
অনুশীলন করাই সেই 'সামঞ্জসা সাধনের উপায়; তৃতীয়ত বঙ্গসমাজের এইরূপ একটা বিকাত 
ভাব দাড়াইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগেব অনুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা 
পাত্তবিক স্বাধীন স্রাতি.- বাঙ্গালীরা তাহাদের দেখা-দেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া থাকেন- 
স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুক পক্ষী ও বর্তুতাবিদায় 
পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপাম অবলম্বন করা 
তাহাদের আবশাক। সে উপায় মঙ্গল-তাবেব অনুশীলন। কেন না আধ্াত্িক স্বাধানতাই প্রকৃত 
স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মাধ একা হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল ভাবের 
শ্রনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজ্াত্ীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি 
মঙ্গল-প্রধান। এই প্রকার মুখাজপে স্বজ্াতীয় ভাব এবং নৌণরাপে বিদ্বাতীয় ভাব অনুশীলন 

লক্ষা এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সুখা এবং গৌণের অধো সেই সমঙ্গ। লক্ষা যদি 
শ্লামাদের স্বাধীনতা হয়, তবে তাহার উপায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান। লক্ষা যদি আমাদের 
সাব্ধতৌমিক ভাব হয়, তাহার উপায় মুখারূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন এই শেষোক্ত 
বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা আবশাক। যাহারা সাব্বাতীমিক ভাবে উঠিবার জনা নানা জাঙ্জীয় 
ভাব সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, 'াহারা ইহা বুঝেন লা যে. স্বজাতীয় ভাবের নুখা আলোচনা- 
রূপ সোপান ব্াতিরেকে কোনবপেই সার্ধাজেমিক ভাবে উত্থান করিতে পারা যায় না। অগ্রে 
যে মুখ্যরূণপে অনাকে বা অন্য জাতিকে জানিতে পারে, এবং মুখারপে আপনাকে আর 
শৌণরূপে অনাকে জানিলে তবেই উভয়ের মধ্যে কি সার্বাভীমিক এবং কি বাঞ্জিগত তাহা 
জানিতে পারা যায়। আমাদের ধশ্্শস্ত্রে আছে, শক্তঃ পরজানে দাতা স্বজনে দুঃখন্ঠীবিনী। 
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স বর্মপ্রতিরাপক$”- ইহার অর্থ এই যে, যে দানক্ষম বাড়ি দুঃখজীবী 
স্ত্ীপূত্ত স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরদ্দনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্শেরি প্রতিূপ 
মাত্র (অর্থাৎ ভান মাত্র), বাস্তব সে ধর্ম নহে; তাহা আপাতত নধূ কিন্তু পরিণামে বিষ। 
এইরূপই বলা যাইতে পারে যে, যে ভঙ্গ বা সস্থাস্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাব অবহেলা করিয়া 
বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করেন, স্তাহার সে যে ভাব, তাহা সাব্্বভৌমিক ভাবের ভান মাত্র, 
বাস্তব তাহা সাঝ্বভৌমিক ভান নহে। স্বজাতীয় ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বজাতীয় ভাষা 


১৩২ প্রবন্ধ স্রেহ 


সন্বক্ষেও তাহাই বলা যাইতে পারে, কেন না ভাবা ভাবের দর্পশস্বরপ। যথা যে কৃতবিদা 
বড়ি স্বজাতীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাষার অনুশীলন করেন, তাহার সে বাগ্বিদা। 
বিদ্যার প্রতিরাপ মাত্র-ভানমাত্র- বাস্তব তাহ! বিদ্যা নহে। সাবর্ধভৌমিক ভাবের সহিত 
সাকর্ভৌমিক কর্তবোর কিরূপ সম্বন্ধ ইহ! না জানা বশ অনেকে নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ 
করাকেই সার জান করেন। সাব্বতৌমিক ভাব এবং সার্বাভীমিক কর্তবা, উভয়েই মধো 
কিরাপ অবযর়ধ-সাদৃশা, তাহা নিশ্গে প্রদর্শিত হইল। 


সাকর্তীমিক ভাব সাকর্তৌমিক কর্তবা 

(১) হিন্দু জাতীয় ভাব (১) হিন্দু জাতি মুখারাপে হিন্দু-ভাব এবং ভাষা, 
গৌপরাপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা অনুশীলন 
করিবেক। 

(২) মুসলমান জাতীয় ভাব (২) মুসলমান-জাতি মুখারূপে মুসলমান-ভাব 


এবং ভাষা, গৌণরূপে অনা জাতীয় ভাব এবং 
তাষধা আলোচনা করিবেক। 
(৩) ইংরাজ-জাতীয় ভাব (৩) ইত্যাদি। 

উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে হাদয়ঙ্গম করিবেন যে, মুখ্যরূপে 
স্বজান্তীয় ভাবের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন সার্বাতৌমিক ভাবের অনুপযোগী হওয়া! দূরে 
থাকুক, তাহাই আরো সাবর্বভৌমিক ভাবের তাৎপর্য। যদি বল যে. স্বদেশীয় ভাষা অবহেলা 
করিয়া বিদেশীয় ভাষার চষ্চা করা উচিত, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, বিদেশীয় 
ভাষাতেই ভাব ব্যক্ত করা যায়, স্বদেশীয় ভাষাতে ভাব বাক্ত করা যায় না, সুতরাং তাহাতে 
ইহাই প্রকাশ করা হয় যে. ভাবা দ্বারা ভাব বাক্ধ করা সকল জাতীয় ধর্ম নহে, উহা একটি 
বিশেষ জাতীয় ধর্্ম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আপনার ভাষা অবহেলা করিয়া পবেব 
ভাষা অনুশীলন করিলে, সাবর্ধতৌমিক ভাবের একটা ভান-মাত্্রই করা হয়, একটা আড়ম্বর 
মাত্রই করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক সার্বভৌমিক ভাবের ঠিক যাহ! বিপরীত, তাহাই করা হয়। 
সাহারা কথা-ভক্ত এবং আড়ম্বর ভক্ত তাহাদের যুক্তি এইরাপ-_“দেখ দেখি ও বাক্তি কেমন 
উদার়্রিত্র, উহ্থার জাতি-বিচার নাই, আপনার জাতিকেও যেমন চক্ষে দেখেন, অনা জাতিকেও 
তেমনি চক্ষে দেখেন, পরের প্রতি উহার এমনি অলৌকিক প্রেম, এবং আপনার প্রতি উহার 
এমনি উপেক্ষা যে, আপনার ভাষা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং পরের ভাষা শিক্ষা 
করিয়াও কাত নহেন, তাহার উল্লতি সাধন পর্যন্তও করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা । কি 
চমৎকার ধীশক্তি!'” যাঁহারা কার্যভক্ত এবং অকৃত্রিম ভাবের ভক্ক তাহাদের যুক্তি এইরাপ;-_ 
“উনি আপনার ভাষাই ভাঙ৷ জালেন না, অনোর ভাষা জানিতে যা'ন। তাহা হইলেও পদে 
খাকিড-_ তাহার আবার উন্নতি সাধন করিতে হন! কি মূর্খতা! উহ্থার কার্যের সম্বলমান্র 
অনুকরণ, এবং কথার সম্বল মাস অনুবাদ, কার্ধে বানরত্ব, কথার শুক-পক্ষিত, এই উহার 
বীশক্তি।” যদি বল যে, আপনার ভাষাকে অবহেলা করিতে বলি না, বিদেশীয় ভাবা হইতে 
ভাব সংগ্রহ করিয়া আপনার ভাবার পুষ্টিসাধন কর! অতীব আবশ্যক, আমি তাহাই করিতে 
বলি, তবে তাহার প্রতি বক্তব্য, এই যে. অগ্রে যদি তুমি স্বদেশীয় ভাষায় যথেষ্ট পারদ 


মুখা এবং গৌণ ১৩৩ 


হণ, তবেই বিদেশীয় ভাষা দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে; অগ্রে পাকস্থলীতে বলাধান 
হইলে তবেই গুরুপাক সামগ্রী জীণ করিতে পারিবে। পরস্ত তুমি যদি তোমার চিরাতাত্ত লু 
আল্ই জীর্ণ করিতে না পার, তবে তুমি তোমার অনভান্ত গুরু অন্ন কিরাগে জীর্ণ করিবে? 
আনন রুচির ব্যাঘাত করিয়া অনোর রুচি অনুসারে আহার করিলে যেমন রোগে পড়িতে 
হয়; সেইরাপ সবদেশীয় রুটির ব্যাঘাত করিয়া, ভিতর দেশীয় রুচি অনুসারে ভাষা ব্যবহার কবিলে 
ভাষার নিতান্তই অনিষ্ট সাধন করা হয়। ইহার একটি উদাহরণ-_-মাইকেল মধুসূদন দতের 
ভিলোন্তমা সম্ভবের একদ্থানে আছে। 
“যখা৷ পক্ষরাজ বাজ (নির্দয় কিরাত অভিমানে লুটিলে কুলায়ে 
তার) শোক অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া” ইত্যাদি। 
বাজ পক্ষীকে পক্ষরাজ বলা এ দেশীয় রূচিসঙ্গত নহে। 
এরস্থলে ইগ্‌ল্‌ পক্ষী মনে করিয়া বাজ পক্ষী বলা হইয়াছে। এরূপ করিলে স্বজাতীয় ভাষার 
উন্নতিসাধন দূরে থাকুক, তাহার বিলক্ষপ অপকর্ষ সাধন করা হয়। ব্রাঙ্মাধর্্মাবলম্বীদিগের মধ্যে 
াহারা ব্রাঙ্মাধর্ম্ের বিশুদ্ধ ভাব এবং স্বাধীন ভাব এখনো বুঝিতে পারেন নাই, ঠাহারা অনুকরণ 
এবং অনুবাদপরায়ণ হইয়া ““স্ব্গরাজ্জা” প্রভৃতি ঈন্দীর় শব্দ সকল বাবহার করিয়া থাকেন, 
এরূপ করিলে বঙ্গ ভাষার নিতান্তই অগৌরব করা হয়। 
উন্নতিশীপতা এই আর একটি কথা বালকদিগের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা কোথায় 
উন্নত ভাব শিক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া কেবল উন্লতিশীলতাই শিক্ষা করিতেছে। 
উন্নতিশীলতার আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, বর্তমান সময়ে তাহার অর্থ ওঁপ্ধত্য 
এবং জ্যাঠামি। প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, এবং কিরাপেই বা উন্নতি সাধিত হয়, ইহা যদি 
স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যায়, তবে অলেক বিষয়-_যাহা এক্ষণে উন্নতি এবং তৎসাধনের 
উপায় বলিয়া গৃহীত হয়-_তাহা অধোগতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তাহাতে লোকের বিরাগ জশ্মিয়াছে;-_ বাঙ্গালি-সমাজের 
এইরূপ একটি বিকারের দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা উদ্নতিও বোঝেন না, 
শ্রেয়ও বোঝেন না, আড়ম্বরই বুঝেন; উন্নতিসাধনের অর্থই এক্ষণে আড়ম্বরসাধন। ভাষার 
উন্নতি সাধন কি? না শব্দাড়ম্বর! মনুষোর উন্নতি সাধন কি? না বাহ্যাড়ম্বর! যাহাতে পদার্থ 
মাছে তাহাই এক্ষণে অপদার্থ, যাহাতে চাকচিক্য আছে, যাহাতে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাই 
এক্ষণে সেরা পদার্থ 
বাহাদের বাস্তবিক উন্নত ভাব আছে, তাহারা কৃত্রিম ভাবে কোন কার্য করেন না, তাহাদের 
ফেটি মুখ্য মনের ভাব সেইটাই তাহারা রার্ষে প্রকাশ করেন। এমন একটি কোন মহস্কাব 
যাহাতে তাহাদের নিজের মন অভিভূত হইয়াছে, তাহাই তাহারা আপনার অভাত্তরে পরিস্ফুট 
করেন, তাহাই ষ্ঠাহারা অন্যের নিকটে প্রচার করেন। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন সকল 
মহতব্াক্তি জগ্গ্রহণ করেন, যাহারা গৌণরাপে পবর্পুরুষদিগের মহস্কাব এবং মুখারূপে সতোর 
বা ধর্মের বা ন্যায়ের বা মঙ্গলের মহস্তাব প্রচার করিয়া জাতিবিশেষ বা সমাজবিশেষকে 
উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেন। আবার এমনও সকল ব্যক্তি দেখা যায়, 
ফাহাদের মনে তাদশ মহ্স্তাব নাই, অথচ মহহ্থাক্তিশ্রেশীতে গণ্য হইবার জনা নিতান্তই অভিলাষ । 
আপাতশ্র মনে হইতে পারে যে, এ প্রকার কৃত্রিমতা অপর বাতিগিগের চক্ষে ধূলগি নিক্ষেপ 
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করুক, কিন্ত কৃতবিদা বাক্তিদিগের চক্ষে অবশাই ধরা পড়ে। কিন্তু এ কত্রিমতা অপর- 
সাধারণের মনোহরণ করিতে পারে না, ইহা বিশ্কান বাক্তিদিগেরই মনস্চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ 
করে। এরূপ বে করে তাহার কারণ এই.--বিজ্ান ব্যক্তিরা পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া থাকেন, 
এবং যেখানে যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহা প্রাবৃত্ডের সঙ্গে একা করিয়া দেখেন, এবং পুরাকৃধ 
অনুসারে সকল বিষয়ের বিচারে প্রকৃত হন। অসুক দেশের অসুক প্রকারে উন্নতি সাধন 
হইয়ান্ছিদ, অতএব এ দেশেও সেই প্রকারে উত্লতি সাধন হইবে; অসুক সময়ে গ্রই প্রকারে 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অতএব এ সময়েও সেই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে, এই ঠাহাদের 
ুক্তি। মহস্কাব বাতিরেকেও ধাঁহারা মহত্বাক্তি হইতে চাহেন, তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন 
যে, পূরাবৃণ্ডের অমুক মহৎ হাড্ডি কিরাপ আচরণ করিত, কিরূপ কথাবার্জ কহিত, তাহার 
মাচার বাবহার কিরাপ ছিল, যেমনটি দেখেন সেই প্রণালী অনুসারে চলিতে অভ্যাস করেন। 
পূরাধৃতরে কৃতবিদ্ বাঞ্তিরা মহৎ ব্ক্তিবিশেষের আদর্শের সহিত তাহার কার্ষোর অবিকল 
এঁক৷ দেখিয়া, মহৎ বাক্তিবিশেষের কথার সহিত তাহার কথার অবিকল এব দেখিয়া, মনে 
করেন যে, ইনি একজন তেমনিই মহদ্বাক্তি। এই প্রকার কৃত্রিমতা কৃতবিদ্য বাতির চক্ষে 
ধুলি নিক্ষেপ করুক, কিছ বিচক্ষণ বাক্তির নিকটে অতি সহজে ধরা পড়ে। যদি কল “কিসে 
ধরা পড়ে ৮" এইরূপে:--মহচ্াক্তি মাত্রেই অকৃত্রিম ভাবে কার্যা করেন; সকল বাস্তিই সকল 
বিষয়ে মহৎ নহেন: ধিনি যে বিষয়ে মহত, তিনি সেই বিষয়ে অকৃত্রিম ভাবে চলেন । বাশ্মীকি 
করবিতাতে মহৎ ছিলেন; নেপোলিয়ান যুদ্ধ কৌশলে মহং ছিলেন ; নিউটন বিজ্ঞানে মহং 
ছিলেন; যে-যে বিষয়ে যিনি মহৎ, সেই সেই বিষয়ে তিনি অকৃত্রিম ভাবে কার্যা করিয়া 
শিয়াছেন: অর্থাৎ অনোর অনুকরণে প্রবৃত্ত হ'ন নাই, আপনার মনের ভাবানুসারে চলিয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যাহারা আপনার মনের ভাবানুসারে চলেন তাহারাই 
মহ্ছাক্চি, বালকেরা আপনাদের মনের ভাবানুসারে কার্ধা করিয়া থাকে, উন্মস্ত বাজিরাও 
তাহাই করিয়া থাকে । কোন একটি মহত্াবে ধাহাদের মন অভিভূত হইয়া যায়, তাহারা যখন 
আপন ভাবানুসারে কার্যা করেন, সেই কার্ধাই তাহাদের মহকের পরিচয় দেয়। বালীকিও 
কবিভাতে মহৎ ছিলেন, কামিদাসও কবিতাতে মহং ছিলেন। বাশ্মাকিও রামায়ণ লিখিয়াছেন. 
কালিদাস রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন। অথচ. কাঙ্গিদাসের কবিতাকে বাচ্ধীকির কবিতার 
অনুকরণ বলা যাইতে পারে লা। বাল্ীকি আপনার মনের 'ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কালিদাসও 
আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কিন্ত যাহারা কৃত্রিম মহদ্বাক্তি, ত্তাহারা অনুকরণ 
এবং অনুবাদ ব্যতীত এক পপ চলিতে সাহসী হন না। এই জনা এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি 
তাহাদের কথা বার্জা শুনিদ্দেই তাহাদের মনের ভাব গতি বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মাধর্ম আমাদের 
দেশের উন্নতির প্রধানতম সোপান। ব্রাহ্মাধর্থের মধো কোন প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ না 
করে. এ বিষয়ে আমাদের অতীব সাবধান হওয়া উচিত । স্রীষ্ট বন্ এক্ষণকার রাজধর্ম্ম, সাবধান 
আমরা যেন তাহার অনুকরণে প্রবৃণ্ত না হই। অনেকের বিশ্বাস আছে, শ্্রীষ্ট এক জন অতীব 
মুৎ বান্তি ছিলেন, তিনি মন্তু একদল মহৎ বাক্তি ছিলেন ইহা স্বীকার করি; কিন্ত স্্াষ্ট 
যদি সুসার অনুকরণ করিতেন; তবে কি তিনি মহৎ বাকি হইইতেন? নানক একক্তল মহং 
বাকি ছিলেন, তিনি যদি খ্ীষ্ট বা মহস্যদের অনুকরণ করি্তন, তবে কি তিনি মহৎ বাক্ছি 
হাতল? তব ইছ] স্থির সিদ্ধান্ত "য, অকৃতিম মহত বাতিরেকে মনুযোর উন্নতি সাধন 
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হইতে পারে না। আপনি না অকৃত্রিম হইলে অন্যকে যথার্থ পথ প্রদশন করা যায় না। যে 
ব্যক্তি লাভালাভ গণনা করিয়া, পুয়াবৃত পাঠ করিয়া, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া! ভাবোন্মত 
হন, তাহার সে উম্মভতা নাটকাতিনয় মাত্র তাহা সঙ সাজন। অকৃত্রিম আধ্যাঙ্মিক উন্নতি 
বাতিরেকে কিছুতেই আমাদের দেশের উত্নতি হইবে না. ইহা আমাদের বিশ্বাস। এজনা উন্নতির 
কথা উত্থাপন হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হয়, ইহাই অগ্রে আমাদিগের জিজ্ঞাস্। 

এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উচিত ব্নীমাসো করিতে হইলে, মুখ্য গৌণ বিবেচনা নিতাতই 
আবশাক। মনুষোর উন্নতি দুইটির উপরে নির্ভর করে; সে-দুইটি কি? না দেব-প্রসাদ এবং 
আত্ম-প্রভাব। 

কিন্ত বাস্তবিক ফাহারা জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহাদের কথার ভাবে ইহাই 
প্রতীতি হয়, দেব-প্রসাদই মুখ্য, আত্ম-প্রভাব গৌণ । নিউটনের প্রসিদ্ধ খেদোক্তি (“আমি কেবল 
সমূদ্বের ধারে কতকগুলি লোষ্ট্র কুড়াইতেছি") কাহারো অবিদিত নাই। ““মুকং কর়োতি বাচালং 
পঙ্গু, ল্ঘয়তে গিরিং" এরূপ আত্মলাঘব এবং দেব-মহিম কীর্তন আমাদের শাস্ত্রে ভূয় 
ভুরি আছে। এমন কি শ্বরীষ্টও বলিয়াছেন ষে “আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল 
পরমেশ্বর ।” যাহারা কোন একটা মহস্কাবের বশবর্রী হইয়া কার্যা করেন, তাহারা সেই ভাবেরই 
প্রাধানা মুখ্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আপনার প্রাধান্য গৌণরাপেই অনুভব করিয়া 
থাকেন, অর্থাং যেমন কোনো রাজার অনুচর রাজারই গৌরবে আপনাকে নৌরবাদ্ধিত মনে 
করে, সেইরূপ অপৌরুষেয় ভাববিশেষের গৌরবেই মহন্বপ্ডি আপনাকে গৌরবান্িত মনে 
করেন: মুখারূপে আপনার গৌরব কিছুই দেখিতে পান না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক 
বঙ্গীয় যুবকেরা বাক্তি-মাহাত্মা যেমন বোঝেন, ভাব-আহাত্মা তেমন বোঝেন না। ইহাতে 
সমাজের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। 

ভাব-মাহাক্মোর প্রতি উপেক্ষা এবং বাক্তি-মাহাক্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে আমাদের 
দেশে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। মহত্ব, উপার্ছনি করিতে হইবে, 
শিক্ষা করিতে হইবে- মহত্তাবে কার্যা করিতে হইবে- ইহা এক্ষণে আর নাই, এক্ষণে কেবল 
নহদাক্তি হইাতে পারিলেই হইল । এক্ষণে মহত্াবের কার্ধা নাই-_-মহষ্কাবের শিক্ষা নাই--অথচ 
মহঘবক্তি না হইলেই নয়! এমন কি, অতীব নীচ আদর্শ অনুসারে কার্ধা করিব, নীচ পথ অবলম্বন 
করিবার উপদেশ দিব, যাহাতে পরুষানুক্রমে নীচত্ব প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টায় দিবারাগ্র নিষু্ত 
থাকিব-_অথচ মহদ্থাক্তি হইব! এইরূপ যাহা কোন প্রকারেই হইবার নহে--এই যাহা 
দেবতাদেরও অসাধা- সেই মুগতৃফিকার প্রত্যাশায় সকল প্রকার বাস্তবিক মহত জলাঞ্জলি 
দিলে তবেই "আমি একজন মহছ্যক্কি" উপাধিটি বৃথায়াস-পরায়ণ দুরাকাগক্জা বাক্তির 
ললাটদেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠে! এক্ষণে যেমন উকিল চিকিংসক এবং সংবাদপত্র দিন দিন 
সূলত হইতেছে, সেইরূপ মহদ্াক্তিও সুলভ হইতেছে! কিন্তু এটাও দেখিতেছি যে, উকিলের 
সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গার্‌স্থ্য বিবাদ-কলহের বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে 
সাঙ্গে বাধির বৃদ্ধি হইতেছে, সংবাদপত্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাকাড়ঙ্গর বৃদ্ধি হইতেছে, 
নহদ্বান্ডির সংখা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ আচার-ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে। এরাপ বৃদ্ধি- 
পরস্পরাকে শ্রীবৃদ্ধি উপাধি না দিলে আজিকার কালের াতি-বহির্ভূত আচরণ করা হয়! 
অদাকার কালে উপাধিই সার- আর সকলই অসার! সুতরাং উপাধিয প্রতি অবহরা প্রদর্শন 
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করিলে আধুনিক “'সুসভা আচার-বাবহার” হেলন করা হয়। কেবল যে কার্ধা আড়ম্বর-শূন্য, 
তাহাই 'নবিংশতি শতাব্দীয়"' উপাধি লাভে বঞ্চিত হয়। বালকদিগকে রাজ্জা উপাধি দিয়া 
নৃতা করাইলে, তাহার! যেমন ক্রন্দনে ক্ষান্ত হয়, ও বাস্তবিক আগনাদিশকে রাজা মলে করে, 
পেইরাপ আধুনিক মহস্থাক্তিগণ কেবল উপাধিটি পাইলেই আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে 
আবার উপাধি লাভের এমনি সুবিধা হইয়াছে যে, যত তুমি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, 
হত তুমি দেশের বাস্তবিক উররতির প্রতি খতল-হত্ত হইবে, ততই তোমার মন্তকে উচ্চ প্রদেশ 
হইতে উপাধি-পৃষ্প বর্ষিত হইবে। সেদিনকার সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি 
নাটকের একটি কিছুতকিমাকার অনুবাদ আমাদের দেশীয় সাধু রুচিকে একেবারে নিঃশেষে 
দঞ্সিত কাযা পরাকষ্ঠা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে? যেখানে 
বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও বিদিত নাই সেই প্রদেশ হইতে! দেশীয় রুচি-বহির্ভিত ভাষা ব্যবহার 
করিলে বেমন প্রতিষ্ঠা লা করা যায়, সেইর'প আবার দেশীয় রীতি-বহির্ভূত আচরণ করিলে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আমাদের দেশীয় রীতি এই যে, যাহারা প্রকৃত ধার্ষিক, তাহারা 
আড়গ্বর-শুনা, বিচক্ষণ, আঅচকাল-স্বতাব, জান-পরায়ণ, নম্র, ভক্তিমান, খাজু, সতা-পরায়ণ, 
অকৃত্রিম হইবেন। কিন্তু এক্ষণে এ সকল সদগুণ অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে _আড়ম্বরশূন্ ? 
তবে ত নিষ্নর্া! বিচক্ষণ?! তবে ত কুটিল-বুদ্ধি। অচঞ্চল-স্বভাব? তবে ত স্থাবর! আআঞন- 
পরায়ণ ! তবে ত শুষ্ক তাকিক! নম্র তবে ত কাপুরুষ! ভক্তিমান্‌? তবে ত ভ্রান্ত! খু? 
তবে ত কাজের বাহির! সত্য. পরায়ণ ? সন্দেহ-স্থল। সত যে একটা আছে এ বিষয় এক্ষণকার 
লোকের মনে বাস্তবিক সন্দেহ জল্মিয়াছে। মুখে সতোর জয়-ঘোষণা করিতে হইবে, কিন্তু মিথা 
দ্বারা কাজ আঙগায় করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণকার আস্তরিক কথা। সতোর যে বাস্তবিক বল 
আছে ইহা মুখে বলেন সকলেই, বিশ্বাস করেন অতি অল্প লোক। এক্ষণে আড়ম্বর-কারিতা, 
হিতাহিত-বিবেচনা-শুনাতা, প্রতিধ্বনি-পটুতা, পাকচক্রিতা, জ্ঞানছেষিতা, প্রগল্ভতা উপাধি- 
লুঙ্ধতা, এই সকল গুণের আধার না হইলে, লোকে মহৎ নামের যোগ্য হইতে পারে না। 
এই জনা এ সকল গুণ ক্রমশই সাধারণের আদর-ভাজন হইতেছে। দেশের লোকের এই 
যে সকল অনিষ্ট, ইহার মুল কেবল বাক্তি গৌরব এবং ভাবলাঘব। ধাহাদের লঘু ভাব, 
ঠাহারা গুরু বাক্তি হইতে চান, এবং এক্ষণকার সমাজের যেরূপ দুর্দশা, তাহারা মনে করিলেই 
গুরু ব্যক্তি হইতে পার়েন। উপর-ওয়ালাদের নিকটে কোনো প্রকারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারিলেই কল্য যে বাক্তি কিছুই ছিল না, অদা সে ব্যক্তি একজন মহাপ্রতাপান্িত হইয়া উঠে! 
এই সকল প্রতাপান্থিত বাক্তির কার্যা এই যে, আমাদের সমাজের ভাবগতি বিষয়ে যাহারা 
নিতান্তই অনভিজ, তাহাদের নিকটে কিসে একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কারক বলিয়া বিখ্যাত 
হইবেন ট্হারি কেবল চেষ্টা; তাহাতে যে বাস্তবিক সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, এবং তাহার 
ফল যে তাহাদিশকেই অধিক পরিমাণে ভূগিতে হইবে, ইহা তাহারা দেখিয়াও দেখেন না। 
শক্তিগার্ধিতি উচ্চ প্রদেশ হইতে বৃহৎ একটি ফল-লাতের প্রত্যাশায় প্রথমে তাহারা সমাজের 
প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হন, অথচ এইরাপ ভান করেন যেন তাহারা নিতান্তই ফল-কামনা- 
শূনা--সতাই যেন তাহাদের সর্বস্ব ধন! হুহারা যে-শাখার বসিয়া আছেন সেই শাখা 
কাটিতেছেন। হহাদের ভর়ঘা একমান্ত্র এই যে, অধিষ্ঠান শাখা ঘেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে অমনি 
উচ্চ প্রদেন্দীয় একটি শাখা পাকড়িয়া ধরিবেন। ইহাদের জানা উচিত যে, আপনার বাসগৃহ 


মুখ্য এবং শৌশ ১৩৭ 


ভাগ্িয়া অন্যের বাসশৃহে যে বাক্তি স্থান যাচঞা করে. উভয়েই তুলা নিব্রবোধ। অলোরা 
তোমাকে তাহাদের গৃহে স্থান দিবে কেদ? এবং তুমিই বা এমন অন্যায় প্রার্থনা করিবে কেন? 
ইহা না বুঝিয়া, এখনকার নব্য অনুকারক-সম্প্রদায় নিজের অনেকগুলি দোষ রাজ-পুরুষদিগের 
স্কষন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাদের যুক্তি এইরূপ--'আমরা তোমাদেরই অনুকরণ 
করিতেছি, তোমাদেরই পরিচ্ছদ পরিতেছি, তোমাদেরই ভাষা বাবহার করিতেছি, যেরূপ বলাও 
সেইরাপ বলি, ফেরূপে চলাও সেইরূপ চলি, অথচ তোমারা আমাদিগকে আদর কর না, 
ইহাতে বোধ হয় যে, তোমরা আমাদের দেশীয় লোফের ভাল দেখিতে পার না।” এক 
ত--অন্তঃসার শুন্য পরানুকারী ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে করিয়া নাচিতে হইবে--ইহা কোনো 
শান্ত্েই লেখে না, তাহাতে আবার যাচিয়া মান ভিক্ষা করা এবং কীদিয়া সোহাগ ভিক্ষা করা 
যে, কিরূপ হাস্যাম্পদ ব্যাপার তাহা বলতব্য কহতবা নহে; এমতাবস্থায় আমরা আপনারা 
আপনাদের এ প্রকার নীচ আচরণে কোথায় লজ্জিত হইব-_-তাহা গেল অধঃপাতে-_-উপ্টা 
আরো তজ্জনা অনোর উপর দোষারোপ করিতে লেশমান্্ও লঙ্জা বোধ করি না! জানা 
উচিত যে, যেমন একটা দুর্দমনীয় মর্কট বানর'কে আদর না দেওয়াই সুবুদ্ধির কার্য এবং 
তাহাকে আদর দেওয়। কুবুদ্ধির কার্য, সেইরূপ ধামা-ধরা বাক্তিদিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াই 
উচিত কার্য . তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত কার্য । “সুসভ্য আচার-ব্যবহার” এই একটি 
কথা অনুকারক-সম্প্রদায়ের স্পর্শমণি স্বরাপ। শত শতকুতসিত আচরণ কর-_-দেশের হাদয় 
শতধা বিদীর্ণ কর- স্ত্রীগণকে নিলজ্জতা শিক্ষা দেও, বালকদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেও, 
পৃবর্ব পুরুষদিগের মঙ্গল আশীর্বাদ দৃবে প্রক্ষেপ করিয়া- নানা প্রকার কিল্তৃত কিমাঝার 
উপাধির ভারে নত-মস্তক হইয়া-__শক্তের ভক্ত এবং দুবর্ধলের যম হও, তাহাতে ক্ষতি নাই; 
কিন্তু 'সুসভ্য আচার-ব্যবহার” এই বীজমন্ত্রটিকে উচ্চারণ কবিতে ছাড়িও না! এ শব্দটি 
ধ্বনিত হইলেই অতি যে হেয় সামগ্রী তাহা উপাদেয় হইবে_-অতি যে নিন্দনীয় বিষয় তাহা 
প্রশংসনীয় হইবে_ অতি যে মর্ম্মভেদী নিদারুণ নিষ্ঠুর আচার তাহা ধর্শেরি অনুমোদিত হইবে--- 
অতি যে দুক্িনীত ব্যবহার তাহা যপরোনাত্তি ভদ্র হইবে। 

সভাতার কথা-উত্ধাপন হইলেই বসন-ভূষণেব পবিপাটা প্রড়ৃতিকে অনেকে মুখ্য পদে 
বরণ কবিয়া থাকেন ; সভাতার বহিরঙ্গকেই সর্বস্ব মনে করেন, তথ্িনন সম্তাব সদাচার বিনয় 
ন্রতা ভ্রাতৃভাব কৃতজ্ঞতা দেশহিতৈধিতা আতিথখি-জনের প্রতি যথাযোগা সমাদর, কর্তব্য কার্ষো 
যতু, উঁদার্যা ক্ষমা আর্জি তিতিক্ষা সন্তোষ, উচিত অথচ প্রিয় ভাষণ, ভাবগ্রাহিতা ইত্যাদি 
সভাতার যেগুলি মুখ্য অঙ্গ, এ সকলের প্রতি আদর আতি অল্প লোকেই, করিয়া থাকেন। 
ইংরাজি সভাতাই সভাতা, এই এক কুস্যস্কারের বশবর্তী হইয়া কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকেরা 
স্বজাতীয় উচ্চতর সভ্যতার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। ইংরাজি সভ্াতাই সভ্যতা” পুব্ধে 
এই মান্্ শুনা যাইত ; এখন আমাদের দেশের সভ্যতার এতদূর শ্ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছে যে, “ইংরাজি 
প্হই গৃহ, বাঙ্গালিদের গৃহ নাই” এই এক আশ্চর্য অস্ভুত নৃতন কথার আন্দোলন কোথাও 
কোথাও শুনা যাইতেছে! বাঙ্গালিদের গৃহ নাই” ইহার অর্থ এই যে প্রকৃত গাহস্থ্য ভাব যে 
কি তাহা বাঙ্গালিরা জানে না। কি হাসা-জনক কথা! --সথচ এ কথা, হীর গন্ধীর স্বরে 
বাক্ত হইয়া খাকে, ধীর গম্ভীর ভাবে শ্রুত হইয়া থাকে, কেহ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে 
থাকুক, সকলেই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ বর্ষণ পৃককি এ অসার অপদার্থ নচনটাকে স্বর্গে 
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তোলেন। যে হিন্দুর! পিতা-মাতাকে গৃহদেবতা বলে, স্ত্রীকে গৃহলস্ষ্মী বলে, বালক-শৃনা গৃহকে 
শ্বশান সমান বলে, যে হিন্দুরা ভন্তাসন বটি হস্তান্তর করিতে হইলে মৃত্যুযস্ত্রপা ভোগ করে, 
বে হিন্দুরা গৃহকে আশ্রম বিশেষ বলিরা ভক্তি করে, সেই হিন্দুরা গার্স্থা-রসে বঞ্ধিত। কী 
সে. না জানি, অপূর্ব সভাত! যাহার সংস্পর্শে গৃহ অগ্ৃহ হয়, পিতা অপিতা হয়, ভ্রাতা 
অপ্রাতা হয়! এরাপ হাদয়-শুন্া জীবন-শুনা কান্ঠ-সভাতা হাহাদের প্রয়োজন, তাহারা হিম- 
প্রধান দেশের তুষাররাশির এধো গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের স্ভাতানুরাগ চরিতার্থ করুন। 
আমাদের এই ভারতবর্ষে, এই প্রাচীন পুশাতৃঁফিতে, সেই সভাতাই জন্র-জস্ম বিরাজ করুক, 
যে সভাতা জননী এবং জনম্মভূমিকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী বলিয়া হাদয়ে পোষণ করে। 

“অপরের গৃহ আছে আমাদের গৃহ নাই", এ বাকা যে বাক্তি মুখে উচ্চারণ করিতে 
পারে, সে ব্যক্তি কী না করিতে পারে? আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি হয় কাহার? মাতা 
পিতার প্রতি যাহার অভি হইয়াছে, শ্রাতা-তপিনীর প্রতি যাহার অভ্ক্তি হইয়াছে, বন্ধু- 
বান্ধবের প্রতি যাহার অভন্তি হইয়াছে, যাহার 'অন্তাকরণ দ্েষ-হিংসাদি কালসর্পের আবাসস্থান, 
প্রীতি-ভক্তির যেখানে নাম-পদ্ধ নাই, এমনি মরুভূমি-তুলা যাহার হাদয়, তাহাদেরই মতো 
কাষ্ঠপাবাণে গড়া বাঞ্ধিদিশেরই তাহা অঙ্গের তৃষণ। গৃহ-ফুঁটীর হইলেও কী তাহা রাজ- 
অদ্টাপিকা নহে? গৃহের ল্যায় পবিত্র সামস্ত্রীকে যীহারা অপরের সহিত তুলনা করিতে যান 
তাহাদের রুচিকে ধন্য! অনোর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গৃহের প্রতি ধাহাদের অভক্তি 
জন্মে, তাহাদের হাদয়কে ধনা!! এবং আপনার গৃহের কি ভাল কি মন্দ ইহা যাহারা পরের 
নিকটে শিক্ষা করিতে যান তাহাদের বৃদ্ধিকে ধনা 11! 

হদয়ের যে সভাতা তাহাই মুখা সভভাতা--আর আর হত প্রকার সভাতা সবই গৌণ 


* 'কানো একটি আমেরিকান মিসনরি-স্থুলের কালকের সহিত তনরতা সাহেবেব নিম্রলিখিত কথোপকথন 
হইয়াহিল। বালক মাপনিই লেখফেব নিকট তাহা জ্ঞাপন কৰবিয়াছে। 

সাহেষ। তোমাদের স্বীলোযেষা বড় নিষ্্বী--ব্বাসাদের হ্বীলোকেয়া দেখ দেখি কেমন বকতি! 

বালক। প্যামাদেন দ্বীলোকেরা ত সকার্দাই কাজ কবে--বন্কন করে, আতিণি-সেবা কবে, গৃহকার্যা সম 
সক তাহাবা কষে। 

মাহেব। ও সকল কাজ আমবা কাজের মহ ধঝি না। আমাদের স্ীলোকেরা লেবু হইতে রস বাহির বিয়া 
ফেলিয়া তাহার অধশিষ্ত, অংশে লবণ যোগ করিয়া একবাপ আগর প্রস্তত করে-_ভাহা ভোমাদের স্্বীলোকের! 
গ্বে? 

বালক। লা হাহা পাবে না। 

সাহেষ। তোমাদের স্ীলোকেষা যি অহা শিখিতে ইচ্ছা রবে, বে আখি তাহার সহায়তা কবিতে প্রস্তুত 
শাছি। 

সাহোষের এই কথা শুনিয়া কালকেষ মনে অঙ্গ ইহা ফ্রুবজ্াম হইল যে. বাস্তবিক অস্মকেশীয় স্ীলোকেকা 
বড়ই নিশ্বাস! না হেহেতু ভাহায়া উদ্চয়াপ আভায প্রতি করিতে জানে মা! কি 5হৎকার বুদ্ধি! দেপায় প্রথানূসারে 
ছে যত বার্ধা করুক, তাহা কার্থাই নহে। রাশি বাশি উপাদের সামহী প্রস্ততি করুক, সাহেবের তাহা মনে বরে 
না। সাতোঁধ কড়ি অনুসায়ে হৎসামানা নেবুর আমার প্রস্থ করিলে আমাদের ভীরোোকেরা ধন ধন্য এবং কৃতকৃতাথ 
হইবে বাল্যকাল হইতে এই সকল শিক্ষা-লান হইতে থাকিলে বঙ্গদেশ স্বচিটেই এক অপুকা “স্বরাদ্যে পরিণত 
হইবে ভাহাৰ মার সন্দেহ নাই। নিষান্ত বালকের নে এক্াপ প্রহুধাপেছিল্তা শো পায়, কিন কৃতবিদ্া ন্ক্িরা 
পষেদ মোবসলাথে বা পরেন মুদ্ধি। গুনিয়া আপনার গৃতহহ প্রতি অতভ্তি প্রদর্শন করেন, ইহা অহীষ শ্াক্ষেপেব 
বিষ । 


মুখা এবং গৌগ ১৩ 


সভাত!। গৃহ ইংরাজী-রীতি অনুসারে সঙ্জিত না হইলে কি তাহা গৃহ হয় না? চিন জাতির 
রীতিনীতি অ্রাচার-বাবহারে যেমন একটি অকৃত্রিম সহজ-শোতন ভাব প্রকাশ পায়, তেমন 
আর কোথায় £ মুখা স্ভাতা তাহাকেই বলে যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছৃসিত হয়, ত%৪ আর 
যত প্রকার সভাতা সমন্তুই বাজে সভাতা। দেশীয় প্রথানুসারে নমস্কার বা প্রণান করাতে 
যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসরে শুদ্ধ কেবল মস্তক নও কাঁরলে তাহার 
অর্থাংশও না। দেশীয় প্রথানুসারে সাদরে আহান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে যেমন 
প্রীতি এবং সত্তাব প্রকাশ হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে চট্টুলভাবে হস্তালোড়ন কাঁরয়া হাউ-ডু- 
ইযু-ডু বলিলে তেমন কখনই হয় না। ইংরাজেরা বলেন যে “থ্াঙ্থ্‌”, এই শব্দ যেমন কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশক, আমাদের দেশে সেরূপ কোনশন্দ প্রচলিত নাই: ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের 
জাতি বড়ই অকৃতজ্ঞ জাতি। “থ্যাঙ্ক" শব্দের সুল-ধাতু “থিস্কৃ” শব্দ; “থাঙ্ছ” শদর অথ 
এই তুমি আমার মনে রহিলে, অথবা তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহা আমাপ মনে 
রহিল। "কৃতজ্ঞ" এ শব্দেরও অর্থ এরূপ। আমাদের দেশে উপকৃত বাক্তি কোন স্থলে নমস্কার 
করে, কোন স্থলে জয়ী হও, সুখে থাক, চিরজীবী হও. ঈশ্বর তোমার কল্যাণ বরুন, -এইকপ 
শব্দ সকল ব্যবহার করে। মৌখিক একটা কথা ঝটিতি উচ্চারণ করিয়া, ভ্রুতগাঁত ঝপমুক্ 
হইবার প্রথা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের জাতি নীথিক কৃতজ্ 
নহে আন্তারক কৃতজ্ঞ। দ্রিতগতি দুই একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরকে মৌনিকক্খাপে 
আপ্যায়িত করাকে যদি সভাতা বল, তবেই যাহা হউক. নচেৎ আমাদের দোশের সভাতা 
উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সংশয় নাই। যস্ত্রাদি বিষয়ে ইংরাজদিগের অশেষ পাপিদাঁশাতা আছে, 
ইহা মানিলাম, কিন্ত আমাদের দেশের সহজশোভন পরিধান-বন্ত্রের তুলনায় পাশ্চাত্য প্রদেশের 
পরিধান বস্থ যে, এক প্রকার কাষ্ঠ পৃশ্তলিকার গায়ের সাজ, তাহা অস্বীকার করিলাহ শো 
নাই। আমাদের দেশের সভাতা হৃদয়-প্রধান, ইংরাঙ্ছদিশের সভাতা কারিক'রা প্রধান। ইহার 
মধো কোন্টি মুখা কোন্টি গৌণ, স্গদয় ব্যক্তিরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান, পর্ব কাষ্ঠ, 
পাবাপদিশগকে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও তাহারা তাহা দেখিতে পায় না - দেখিতে 
পাইবেও না। 


ইল 


কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক * 


যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা উদ্লেখ করিতেছি সে দুয়ের মধ্ষে যেমন ভাব-বৈবমা, 
এমন আর কোথাও দেখা ধায় না। একজন সতা বা মঙ্গলের অনুশীলনে আপনাকে ভুলিয়া 
যান, ইনি বাস্তবিক ভাবের লোক; আর একজন সতোর আন্দোলন করিয়া থাকেন মঙ্গলেরও 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্ত আপনাকে ভোলেন না; ইনি কাজসনিক ভাব লোক। আপনাকে 
ভোলা না ভোলা কাহাকে বলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়; তবে তার্কিক ব্কিগণ 
তাহা না বুঝিতে পারেন, সুতরাং হৃহাদের জনা একটু কষ্ট খ্বীকার আবশাক। “আপনাকে 
ভোলা" ইহার অর্থ এই যে, সত্য মঙ্গল প্রভৃতি মহস্কাব-সকল সমুদায় জগতের সাধারণ 
সম্পদ্থি--একটি বালুকাকপাতেও সত্য আছে, মঙ্গল আছে। তাহা যখন সমুদয় জগতের 
সাধারণ সম্পর্ভি--তখন তাহা আমাদের আপনা আপনা অপেক্ষা ব্যাপক ইহা তো ধরা কথা। 
অর্থাং আমরা প্রতি-জনই শতা এবং মঙ্গলের অন্তগর্ত, সত এবং মঙ্গল আমাদের অন্তত 
নহে শাখা বৃক্ষের অন্তর্গত বই বৃক্ষ শাখার অন্তর্গত নহে। সতোর অভান্তরে যখন আমরা 
প্রতি জনে বাস করিতেছি তখন সতাকে পাইয়া আপনা ভুলিতে কোন হানি নাই। একটা 
কৌটার ভিতর নানাবিধ রয় রহিয়াছে পুঁজি করা, এমতাবস্থায় সেই কৌটাটি পাইয়া কি 
কি রদ তাহার মধ্যে আছে তাহা ভুলিলামই বা তাহাতে হানি কি? কিন্তু তাহাতে যদি তাহার 
মধাকার কোন একটি বিশেষ রত্রের প্রতি আমাদের এত লোভ হয় যে সেইটির কুহকে পড়িয়া 
অনাগুলিকে তুলিয়া যাই, তাহা হইলেই ক্ষতির সম্ভাবনা । আমরা প্রতি জনই যখন সত্যের 
শন্তগাত তখন সতাকে পাইলে আপনাকেও সেই সঙ্গে পায় হয়, এজন] শ্রদ্ধাবান বাক্তি 
আপনাকে ছাড়িয়া সতের অনুশীলন করিতে আপনার জন্য কিছুমান্্ চিন্তা করেন না, তিনি 
জানিতেছেন আমি সতোর অভাত্বরে বাস করিতেছি_-সতাকে পাইলে আমি সত্যের মধো 
আপনাকে না পাইব এমন নয়--আমি আপনাকে শুনো বিসর্জন দিতেছি না--তবে আর 
চিন্তা কি? আপনার বিষয়ে যিনি এইরূপ নিশ্চিন্ত, তিনি সর্বাস্বকরণে সতোর অনুশীলন 
কয়েন, মঙ্গলের অনুষ্ঠন করেন-_সতা এবং মঙ্গলের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন, 
ইহাকেই বলে সতোর অনুশীলন এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আপনাকে ভোলা । কাজ্সনিক ভাবের 
ব্যক্তিরা সতোরই অনুশীলন করুন আর মঙ্গলেরই অনুষ্ঠান করুন, তাহাদের কার্যাগুলির মধ্যে 
বিষবীজ একটি যে ম্টি-চাপা থাকে তাহাই সকর্নাশের মুল। আপাতত তাহা এমনি সুক্ষ 
যে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যার না-_নাই বলিলেই হয়; কিন্ত কালে তাহা একটা প্রকাণ্ড 
কাণ্ড হইয়া উঠে; সে বিষহীজটা কী? না স্বার্থ। 

কাল্পনিক বাক্তিরা লব্ষদে ধরা পড়েন। প্রথম লক্ষণ-__তাহাদের কথাগুলি এমনি ধরণের 
যে তন্থারা তাহাদের কার্ষোর পরিচয় ফত পাও আর না পাও, গুণের পরিচয় বিলক্ষণই 


* ১২৬৫ সাজের ভাযতীয় ভাতের সংক্যায় প্রকাশিত । 


কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার গ্লোক ১৪১ 


পাইবে। ধাহারা বাস্তবিক ভাবের লোক তাহারা যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই কাধাটি 
বুঝিয়া তাহার নামটিও সেইরূপ দিয়া থাকেন৷ কাল্পনিক ভাবের লোকেরা তিল প্রমাণ কার্যের 
তাল প্রমাণ নাম দিতে না পরিলে কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না! 

স্বিতীয় লক্ষণ-- দেশ-কাল-পাস্র বিবেচনা-বঞ্জিতি অসঙ্গত অনুকরণ সতা এবং মঙ্গলের 
এমনি একটি কল আছে যে, তাহা শ্রদ্ধাবান মনুষ্যকে অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে, 
ঠিক যেটি চাই সেইটির মতন করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু সতা এবং মঙ্গল যাহাদের মনে 
নয়-_সুখেই কেবল, অনুকরণ ভিন্ন তাহাদের আর গতি নাই। অমুক দেশে অনুক লোক 
অমুক কার্য করিয়া লোকের মহোপকার সাধন করিয়াছে, অতএব আমিও অবিকল সেইরাপ 
প্রথা অবলম্বন করি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট: এইরাপ ভাবিয়া যদি পরের আঁচল ধরিয়া 
চল__তবে অনভিজ্ঞ লোকে তোমাকে দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি মনে করিবে; যদি নিরপেক্ষ সত্য 
এবং মঙ্গলের হস্ত ধারণ করিয়া চল তাহা হইলে লোকে তোমার মর্খগ্রহ করিতেই পারিবে 
না, কিন্তু ইহাতে একটা কাজ হইবে, উহাতে কেবল আড়ম্বরই সার। বাস্তুবিক-ভাবের লোক 
কী প্রণালীতে কার্য করেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি;_মনে কর, তাহার ইচ্ছা হইয়াছে 
যে, তিনি দেশীয় চাষা লোকদিগের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিবেন। প্রথমে চাষাদিশের 
কার্ধ/-প্রণালী শিক্ষা করিতেই হয়ত তাহার দুই বংসর কাটিয়া যাইবে । চাষাদের মধো ভাল 
মন্দ আছে : ভাল চাষাদিগের চাষপদ্ধতি কিরূপ তাহা শিক্ষা করিতে হয়ত ঠাহার আর 
তিন বৎসর কাটিয়া যাইবে। তাহার পর ভাল কৃষিকার্ধা শিক্ষা যাহাতে সাধারণে প্রচলিত 
হয় তাহার জন্য উদ্যোগ করিতে আর দুই বৎসর যাইবে। তাহার পর তাহার উদ্যোগ সফল 
হইতে হয়ত এক বৎসর লাশিবে। এইরূপ অনেক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি 
যদি আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি-পদ্ধতি সাধারণে চালাইতে পারেন, তবে আপনার পরম 
মৌভাগা মনে করেন। তাহার পর তাহা অপেক্ষা কৃষি-কার্ষোর আরো উন্নতি সাধনের চেষ্টা 
তাহার পক্ষে শোভা পায়। তাহা তাহার অভিপ্রায় হইলে তিনি বিদেশীয় কৃষি-প্রণালী উত্তমরূপে 
শিক্ষা করেন; স্বদেশীয় কৃষি-কার্য্যের কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ এদেশের পক্ষে বিদেশীয় 
কৃষি-কার্যযেরই বা কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, তাহা তিনি বিশেষ বিবেচনা পৃর্ককি স্থির করেন। 
এ দেশীয় কৃষিকার্ষোর যাহা ভাল তাহা তিনি নড়াইতে চান না; বিদেশীয় কৃষি -প্রপালীর ভাল 
অংশ এদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ না হইলে তবেই তাহা এদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা পা'ন। 
তিনি জানেন, পত্তন ভূমিটি স্বদেশীয় হওয়া চাই। ব্ঞ্জন নয় বিদেশী হউক, অনটি স্বদেশী 
হওয়া চাই। তুমি সহত্র কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আমাদের দেশীয় মূল কৃষিপ্রণালীর উপর 
বিদ্যা চালাইতে গিয়াছ কি অমনি ঠকিয়াছ। আমাদের দেশের প্রকৃতি স্বয়ং যাহা চাষাদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উপর কাহায়ে বিদ্যা খাটে না। বাস্তবিক-ভাবের ব্ক্তি আপনার দেশীয় 
প্রকৃতির পণ্তন-ভূমির উপর বিদেশীয় উচ্চ অঙ্গের শীতিগুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা পা'ন, তা' 
ভি বিদেশীয় বেশভূষা বা কোন প্রকার বাহিরের চাকচিকা তাহার একবার মনেও আইসে 
না- -ঠাছার মন আসলের দিকে, নকলের দিকে নহে, বাস্তবিক ভাবের দিকে, কাক্সনিক ভাবের 
দিকে নহে। 

কাল্পনিক ভাবের তৃতীয় লক্ষণ নাম-পরায়ণতা 'অর্থাৎ কার্ধা অপেক্ষা নামের প্রতি অধিক 
দৃষ্টি। তহি কাল্পনিক ভাবের লোক উপরিউক্ত এ কার্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দেব গড়্িতে 


১৭ প্রবন্জ সাঘুহ 


গিয়া নিশ্চই বানর গড়িয়া ফোসেন। বাস্তবিক আনাদের দেশের কৃষিকার্ধা কিকপ প্রণালীঙে 
চালে তাহা এশট ধের্যা ধরিয়া শিক্ষা করেন সে দিকে তাহার মন যাইবে না, কার্যাথে বংসর 
বৎসর পনিশ্রম করিতেছেন, পরথচ লোকে প্রহার কারোর কিছুই দেখিতেছে না, জানিতেছে 
না; এ আবছা তাহার পাক্ষে কঠোর কারাবাস-তুল্য। তীহার দুইটি জপমালা- সুখে একটি, 
আলে একটি, মুখের জপমালা এই, কষকদিগির কিসে ভাজ হয়, মনের জপমালা এই, লোক 
আনাকে কিসে জানে । সুতরাং একটু রহিয়া বসিয়া বিবেচনা পুককি কার্ধ্য করাকে তিনি বৃথা 
সময় নষ্ট নে কাবেন। কেননা ততক্ষণ তিনি ডাকাডাকি হাকাহীকি করিয়া একটা প্রকাশ 
কাণ্ড করিয়া তুলিতে পারেন। কাঙ্ছ কত দিনে হয়, তাহার ঠিকানা নাই--আদাবেই হয় 
কি না, তাহা সান্দেহ কিছু তাহা বলিয়া হাকড়াক কেন থামিয়া থাকে, এইরূপ ভাবিয়া 
একেবারেই তিনি হয়ত বিদেশীয় কৃষি-প্রথা এদেশে প্রচলিত করণার্থে ইংলগু গননে কৃতসংকল্প 
ইন। তিনি প্রসুক দোশে শিয়াছেন, অমুক স্বানে বাস করিতেছেন, যখন যাহা করিতেছেন 
সফলি সংবাদপত্রে টাটকা-টাটকি ফ্টিয়া বাহির হইতেছে । তারপর দোশে ফিরিয়া গহিলেন, 
লোকের আ্আাশাচক্ষ তাহার প্রতি এবদাষ্টে চাহিয়া আছে, কবে বৈলাতিক “শ্ব্ণরাজা” গ্রদেশের 
মুখত্রী উদ্/ল কাঁরবে। ঠাহার ভাবী মহাপকারী কার্যাকলাপ উপলক্ষো সংবাদপত্রীয় নানা 
মুনির নানা ভবিযাহ বাণী ধ্বনিত প্রতিধবনিত হইতেছে এবং তাহার কার্ধাভিসন্ধির ছিটাফৌটা 
ইঙ্গিত আভাস সাদরে গৃহীত হইয়া ফেনিত প্রতিফেনিত হইতেছে। এইরূপ শব্দাশব্দি ও 
ফেনাফেনি বাপার যত উচ্চে উঠিবার তাহা উতিয়া ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া আসিতে লাশিল। 
সংবাদশপাত্রের উৎসাহ ন্মানন্দ অল্প অল্প করিয়া বিলাপে পরিণত হইতে লাশিল। পূর্ে যাহারা 
ভাহার মহণ্ডু কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহারা লজ্জার অনুরোধে তখন আর তাহার প্রতিবাদ 
করিতে পারেন না, নিতাত মৌন থাকাটা ভাল দেখায় না, সুতরাং এখন এক যাহা বলিবার 
আছে তাহাই হার! বলেন ও অনপক্ষা করেন তাহা এই যে, অমন যে একজন উপযুক্ত 
লেকি ও বাঞ্জি শুদ্ধ কেবল বাঙ্গালীদের দোষে কোন কান্তই করিতে পারিল না, একজনও 
ওকে াহাযা দিবে না, একা 2 বান্জি কি করিবে! প্রকৃত কথা এই যে, যাহারা কাজের 
লোক জাহারা স্বাপনার কাকের শাণ লোকের নিকট হইতে সাহাধা আকর্ষণ করেন, অনোরা 
যদি তাহা না পাবে সে তাহাদেরই দোষ, সে দোষ গরিব বাঙ্গালী জাতির ঘাড়ে চাপাইালে 
কি হইবে? শনাশর্ভ মাড়ম্বরী বাজিকে কেহ না চেনে, এমন নয় কাজের লোকেরা পূর্ব 
হইতেই ঠিক দিয়া বসিয়া শে যে, এ ব্ক্তির দ্বারা কোন কাজ্ত হইতে পারে না; ভাবের 
লোকেয়া ভাবভঙ্গা দেখিয়হি বুঝিয়াছে যে যত গঞ্জে, তত বর্ষে না; কেবল গল্পের লোকেরা 
তীছার নিকট হইতে অনেক অস্কুত বাপারের প্রত্যাশা করেন; এমন কি 'ভবিষাতে যাহা তিনি 
করিবেন, বর্তমানেই তাহা কর্কৃক তাহার অর্ধেকের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহ প্রতাক্ষ 
দেখিতে পা'ল। 

কাল্পনিক বাক্তিদিগের নিকট অনুকরণই সকল রোগের মাহৌযধি, সকল উন্নতির মূল, 
সক! অপেক্ষা প্রধান কর্তব্য । কেননা অনুকরণের পথ অবলম্বন করিলে বড় লোকের দোহাই 
দিয়া অনায়াসে বড় হওয়া যায়--সেক্সপিয়ারের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী নাটক লিখিলে 
সেক্সপিয়ার হওয়া যায়। মিল্টনের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী মহাকাবা লিখিলে 
মিল্টন হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ লাভ করিবার সহজ উপায় যেমন অনুকরণ এমন আর 
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“কনুই নহে। অনুকরণ-পর্থীদিগের স্বপক্ষে এই কেবল এক বলিবার আছে যে, সকল দেশের 
লোকই বন্তু-পক্ষে সমান; একথা যথার্থ কথা; কেননা সকল মন্যাই মনুষ। কিন্তু তা'বলিয়া 
মনুষ্োর মধ্যে বাস্ত কিক যে একটা জাতিভেদ আছে, কাজের সময় তাহা ভূলিবে তুমি কেমন 
করিয়া? জল এবং বায় উভয়েই সমান, কেননা উভয়েই ভৌতিক বস্তু; কিন্তু তা'বলিয়া 
কি ক্লপানের পরিবর্তে বায়ুপান করিয়া তৃষ্জানিবারণ করিতে পারো? যে দেশের যে প্রকৃতি 
সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সে দেশের কার্য ষদি সুনিবর্ধাহ হইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের 
দেশে ওক গাছ এবং বিলাতে আন কাঠাল গাছ সুবন্ধিত হইতে পারিত। আমাদের দেশে 
যদি প্রকৃতির কল বিগ্ড়াই যাওয়া গতিকে কখনও ওক গাছ জন্মে তবে সে তেমনি ওক 
গান্ছ__যেমন সেক্সপিয়য়ের বাঙ্গলা অনুবাদ সেক্সপিয়ার! তেমনি আবার বিলাতে যদি আশ 
গাছ জন্মে তবে সে তেমনি আশ্র গাছ--যেমন শকুস্তলার ইংরাজী অনুবাদ শকুত্তুলা। কাল্পনিক 
ভাবের লোক অনোর চক্ষে ধূলি দিতে গিয়া আপনার চক্ষে আপনি ধূলি প্রদান করিয়া থাকেন: 
এই তাহার প্রধান শাস্তি। তিনি আপনাকে বাহিরে যেমন জানান, ক্রমে ক্রমে আপনাকে 
সেইরূপ ঠাহরান। পরবের্ব তিনি নাম চাহিতেন, কাজ চাহিতেন না; এক্ষণে তিনি নাম যথেষ্ঠ 
পাইয়াছেন--নানের অনুরূপ কাজ করিতে চাহেন। কিন্ত নামের জনা কাজ করাই তাহার 
চিরকালের অভ্যাস, কাজের জন্য কাদ্ধ করা তাহার অনভান্ত। যদিও তাহার এক্ষণে যথার্থই 
কান্ড করিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে তীহার প্রব্ত্তি হয় না; নিষ্কম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেও 
শ্াহার কষ্ট বোধ হয়; কেননা এযাবৎ কাল তিনি ক্রমাগভই নাম সাধনাথেই নানা প্রকার 
কাজ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে কাজের সে উত্তেজকটি নাই, নাম যতদূর হইবার তাহা 
হইয়াছে তাহা আর কাজকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তীহায় কাজ বন্ধ 
হইয়া এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। 

বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে কাল্পনিকতা-পথের বিষম একটি সন্কট-স্থানে পৌছিয়াছে; সে পথে 
যত অগ্রসর হইবে, ততই ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহাকে পশ্চাদ্গমন করিতে হইবে। ভাই বলি 
এ পথ হইতে যত শীঘ্র পশ্চাদগমন করা যায় ততই ভাল। বাস্তবিক ছাড়িয়া কাল্পনিক, আসল 
ছাড়িয়া নকল, এই দিকে এখন বাঙ্গালি জাতির এমনি একটা প্রবল টান পড়িয়াছে যে তাহাকে 
সামলানো ভাব। বাঙ্গালী জাতি দেখিয়া শিখিবার জোতি নহে, না ঠেকিলে তাহার শিক্ষা হইবে 
না কিছুতেই! এ একটি সামান্য বিপদ নহে । এই বিষয়টিতে বাঙ্গালী জাতির যদি একটু চৈতন্য 
হয়, তাহা হইলে এজাতি অনেক বিদ্ব-বিপত্তি হইতে নিদ্বৃতি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় 
কই? তাহা যে-দিন হইবে সেদিন বাঙ্গালীর হদ্ধে হইতে বৃহৎ একটা বোঝা নামিয়া যাইবে 
তাহার শরীর মন লঘু হইবে প্রকৃতি-জননীর ক্রোড়ে আসিয়া শ্রিগ্ধ হইয়া বাচিবে। তখন 
বুঝিবে, দেশ-কালপান্র-বিবেচনাশূনা অনুকরণের আর-এক নাম 'হনুকরণ। 
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করিয়া বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক সেইবপ একটা ক্রন্দন এবং ধিলাপের অভিনয় সম্প্রতি 
আমাদের দেশের একদল নিষ্বম্্া লোকের একটা বাতিক হইয়া দাড়ইয়াছে। কীদুনি গায়কদিগের 
ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেল পৈতৃক সম্পন্থি-_বৈরাগা, একেলে 
সাতার হস্তে পড়িয়া তাহার অস্তিমদশা ঘনাইয়া আসিয়াছে. তিনি আর বেশী দিন টেকেন 
না! এইরপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসিও পায়, কারাও হাসি পায়। হাসি পায় তার 
কারণ এই যে, বৈরাপা যদি এতই তোমার প্রিয় বস্ত্র, তাবে তাহার পথ অবলম্বন কর-_ 
জ্রম্দন কেন? একেলে সভাতা তো আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই ; কোতোয়ালের 
প্রতি মহারাধার এমন কোনো শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, কাহাকেও বৈরাগোর পথে চলিতে 
দেখিয়া কি আর অমনি তাহার শির শইবে!" বৈরাগা তো আর বাজ্জারের সামগ্রী নয় 
যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দূর্মূলা হইয়াছে। বাজারের 
সামগ্রী স্বতন্ত্র আর, অস্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ব ; বাজারের সামহ্রী ক্রয় বিক্রয়ের বন্ত- 
অন্ঃকরণের সামগ্লী সাধনের বন্তু। তুমি বিষে যে. কাল পড়িয়াছে শক্ত ; চব্বিশ ঘণ্টা 
সংসার-কার্ধে চব্বিশ আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কান হাসিল হয় তবে তাহাই 
গৃহ ব্যক্তির পরম সৌভাগা ; দেখিতেছ না-__ একটা কেরাণিশিরি খালি হইয়াছে কি আর 
শমনি দজ্বকে দল বি.এ. এম.-এ কাতারে কাতারে পিপড়ার পালের নায় আপিস অঞ্চলে 
গতায়াত করিতে থাকে! ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে. প্রকৃত বৈরাগা সংসারে কোনো 
কর্তবা সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না--তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগা কর্তব্য 
সাধনের পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্যয অভ্যাস আর কিন্তু না-মনের সুর 
বাধা ;: সেতারের সুর বীধা থাকিলে যেমন তাহাতে, যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাশিপীই 
বাঙ্জানো যাইতে পারে, তেমনি অস্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর ধাঁধা থাকিলে-_ যখন যাহা 
কর্তব্য তাহাই সুচারুরপে নির্ধাহ করা যাইতে পারে। মন রাগ-দ্বেষে অধীর থাকিলে হাতের 
কাজ কখনই ভাল হইতে পারে না; বৈরাগ্যের অভাদয়ে মন প্রশাত্ত হইলে কর্বব্য কার্য 
হাত পা আপনা হইতে অগ্রসর হয়। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্মের 
মূল প্রবর্তক ; আর, যে সেকালে যেমন পথে ঘাটে হাটে বৈরাগোর ছড়াছড়ি ছিল, একালে 
তাহার চিহ্পর্যস্তও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে-_যদি বল যে, ব্রাহ্মণের মাথায় টিকি 
নহি, জিস্াগ্থে সন্ধ্যার খুলি মুখস্থ নাই -বৈষধাবের নাশায় তিলক নাই, গলায় মালা নাই-_ 
শাক্কের ললাটে রক্তচন্দনের ফৌটা নাই--এ অপেক্ষা বৈরাশ্যের অতাব আর কি হইতে 
পারে? তবে সেটা একটা কাদিবার কথ! বটে । বলিতে কি-_ সেকাল-ভক্ের এইরূপ হাদয়ভেদী 
ক্রন্দন শুনিলে আমাদেরও কানা পায় ; আমরা কাদি আর এক কারণে! সে কারণ এই 
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যে, ইউরোপের তানসিক মধাম অন্দে ততপ্রদেশে [601 0011, 10701 প্রভৃতি কত সম্প্রদায়ের 
কত 'য সন্গযাসী পন্থা এবং বৈরানী কত যে অঙ্টুত লীলা প্রদর্শন করিয়া! রামার লোকদিশাকে 
৮মকিত করিরতিন, ভাহার আর বলতবা কহতবা নহি ; ইংলততীয় স্যাল্সন আ্ানালের ডন্জন 
নূলি শ্রামানদর দেশের লৌরাণিক আমালের দুর্ধাসা মুনি অপেক্ষা পরারূমে বেশী বই কন 
ছিলেন না? ইংরেজনা মলে করিলে সেই সকল অন্ত যোগী তপস্বীদিগর প্রত পরাকম 
শরণ করিয়া হায় সেকাল হায় সেকাল" বলিয়া অশ্রজলে টেনস্‌ গটীকে পল্ানদী কবিয়া 
তুলাতে পারেন, কিগ্কু হীহারা তাহা করেন নান তাহাদের দোশর সেই সকল পরান 
কীর্তি স্মরণ করিয়া তাহাদের চক্ষে এক ফোটা জলের সন্ধার হয় না, অধারে ঈষৎ হাসোরই 
উদ্বেক হয়। ইউরোপের চক্ষু জল প্রিয় নহে-তাহা আলোকাপ্রিয়। ইউরোপ অজ্ঞান নিগা 
হইতে জাশিয়া উঠিযা বার দুই হাই তুলিয়া বেগে গাঝাড়া দিতেই সেকেলের সেইসব উহাপেতে 
জঞ্লালংলো কোথা যে কোনদিকে স্টকিয়া পড়িল--আর তাহার চিহঘান্র দেখিতে পাওয়া 
শেল না। কিন্তু হায়! আমাদের এই হতভাগা দেশের চক্ষে বিজ্ঞানের আলোক পতিত হইয়া 
এধযবার যেই তাহাকে সচকিত করিষা তুলিতেছে পরক্ষণেই আমাদের দেশ যেসন-কে তেছনি 
শষায় শ্রচেতন। কথাটি আর কিছু না--যেখানেই ভক্তি অতিনাত্র প্রল এবং জ্ঞানালোক 
মতিমাত্র ক্ষীণ, সেইখানেই পেঁচা বাদুড় সাপ প্যাঙ প্রভৃতি তানসিক জঙ্ছদিগর পরাজম 
দন দিন লাড়িয়া উঠিতে থাকে। সার শুয়ালটাব স্ধটের আইনভানহো উপনাসে চিনা 210৮ 
এককন পেচক অলার বৈবাশী ছিলেন--দিবালোকে তিনি কেটিরের বাহারে পদার্পণ করিতেন 
না। ঘামাদের দোশ পানিহাটি গ্রানে আজিও বটচ্ছায়াপরিবত শ্রজীন এলটি বরমণীয় কোটির 
দেখিতে পাগুয়া যায় _-পার্শবিতী গ্রামসমূহে তাহা কাঙ্গালদাস সাধাছিব শ্রাকডা বলিয়া 
সপ্রসিদছ: গ্রাসবন্ধদিগের সুখে কাঙ্গালদাস বাবাজির বীর্তি-কাহিনী যেরুপ শুনিতে পাওয়া 
যায়, তাহাতে তিনি যে. পেচক-শ্রেণীর বৈরাশীদিগের একজন প্রপান নায়ক ছ্বিলেন সে 
বিষয়ে শ্রার কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গেল পেচক তপস্লী : নাদুড় তপক্থী 
বাঃ না মাথা নীচ পা উচু করিয়া গাছে কোলা যোগী তপস্থী। সাপ বা তপস্থী কী? না 
মাটির পাছে কবর দেয়া সিদ্ধপূরুষ । এখনকার বাজারে এই সকল ঘোশী ভপস্বীদিশের অনটন 
দেখিয়া নব্য-অশুলের কথকেরা কত না ললাটে কবাঘাত বারেন। কৃত না হাক্কাতাশ কলিয়া 
ক্রন্দন করেন! উহাদের এই ক্রন্দন কোলাহলনর সানখানে কে যেন মামাদেল কর্ণকৃতারে মারে 
ধীরে বলিতোছে যে, যেখানে দেখিবে-চিডিয়াখানার যোগী ভপনীদিণোর অদুত পরাক্রম 
দেখিয়া বিজ্ঞান শিল্প এবং বাণিজা ব্যবসায়ের প্রতি সোকের ধিল্লার গাদ্যাতানে সেইখানে 
ক্গানিবে জ্ঞানের দিবাকর অস্তমিত এবং গসধিদ্ার ঘোরা তানসী বিভানলহা সমাগত। 
পেঁচা, বাদুড়, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি জা্-তপহীদিশাকে শ্রাড়ালেদ সপ্লাইয়া বাখিয়া প্রকৃত 
হানুষ-তপক্ধী কিরূপ তাহার প্রতি একবার চক্ষুরুম্মীলল কর , ব্আাফিকা দেশের শস্র্বিভাশের 
যাহার যাহার শত কীতি-কাহিনী পাঠ কর -তাতা হইলেই দেখিতত পাইবে যে, সব-ধ্ারশ্রেণীষ 
ননুষ। ভোশম্পহাকে কতদর তুচ্ছ করিয়া, সাকক্পসাধনের পথে কাতদর অগ্রসর হাতে পায়ে। 
ইহাদের এক একজনের একাএক কার্যা দেখিলে মানে হয় ঘে, মানুষেল 'অসাধ। কার্যহি নাই। 
ইহাদের হপসোধনের প্রণাসাই মতন! সন্মাধে বিপদ পঙলিয়া বিপদ নহেশলপিপদের পতি, 
পরম্পরা উপহ্যপলি মাগা তলিনা পথ আগালিয়া দাাইয়া ছে : সনগ প্রদেশেহই অজ্ঞান 


পল একা 


১৪৬ হবন্ধ সংগ্রহ 


অপরিচিত ; সকলই প্রহেলিকা- সকলই গোলোক-ধাঁদা ; উপস্থিতমতে বুদ্ধি খাটাইয়া এক 
পদ অগ্রসর হওয়া হইতেছে, আর চারিদিকের কোথায় কি আছে না আছে তাহার সন্ধান 
লওয়া হইতেছে ; সঙ্গে লোক একে তো পক্ষাশের অধিক নহে, তাহাতে আবার জহারা 
সকলেই কারী ; বাথার ব্যখী কেবল একজন মাত্র স্বদেনীয় ভ্রাতা-_তিনি পীড়ার মর়ণাপন্র; 
তাহার সেবার ক্রটি না হয় এটা খুব সতর্কতার সহিত তড়ি-খড়ি দেখিতে হইতেছে ; মরুভূমির 
মধো দুই-ভিনদিন জালাভাবে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের মধ্যে তিন-চারিদিন অল্লাভাবে 
প্রাপ ওষ্ঠাগত . মাথার উপয়ে প্রচণ্ড দিবাকর এবং বাধ যেন কালের নিশ্বাসাগ্রি! তাহাতে 
আবার ঘটনাক্রমে ভীমরুলের চাকে ঘা দেওয়া হইয়াছে-_ একজন দেশীয় রাজাকে নজর 
দিয়া তুষ্ট করা হয় নাই : সেই গুরুতর অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য চারিদিক সহস্রাধিক 
শঞ্র ঘাটি মারিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সকল ভয়ঙ্কর বিল্ন বিপত্তির মধাস্থলে 
আবিষ্কর্তা একদিনের জনাও ভগ্নোদ্যম হু'ন নাই ; কপকাছের জন্যও তিনি মাথায় হাত 
দিয়া বসিয়া পড়েন নাই-_ বিছানায় শুইয়া পড়েন নাই ; ক্রমাগতই তিনি সাহসে ভর 
করিয়া স্বিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যখন যাহা আবশ্যক তাহারই দ্ধনা তিনি প্রস্তুত! 
সুবিশাল মরুভূমি পার হইতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত! দৃস্তর নদীতে নৌ-সেতু বাঁধিয়া 
ও'ারে যাইবার পথ খুলিতে হইবে, তাহারই জনা প্রস্তুত! প্রাণ হস্তে করিয়া শক্রদলের মধা 
দিয়া যাত্রা করিতে হইবে, তাহারই জনা প্রস্তুত! ইহা কি তপস্যা নহে! পৃথিবীর মেরপ্রাস্তের 
আবিশ্চিকীর্ধু মহাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর অধ্যবপায়ী। এক দিন নয়-__দুই দিন নয়- ছয় মাস 
ধরিয়া, কখনো বা বংসর়েক ধরিয়া, প্রতিমুহূর্তে তাহারা শবসাধনের বিভীষিকায় পরিবেষ্টিত। 
এফ-এক মুহূর্ত এক-এক বৎসর! কখন কোথা হইতে এবং কতদিক্‌ হইতে বরফের চাপ 
আসিয়া তাহাদিগকে পিশিয়া ফেলিবে, তার কিছুই ঠিকানা নাই ; কিয়ৎপরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বরফের চাপ চৌদিক্‌ খিরিয়া জাহাজকে আটক করিয়া ফেলিয়াছে-_আর জাহাজ শুদ্ধ সমস্ত 
লোক কুঠার হস্তে করিয়া কেবলি বরফ কাটিতেছে-_- কেবলি বরফ কাটিতেছে! বরফ কাটিয়া 
কাটিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতেছে ; পশ্গতের পথ নহে- সম্মুখের পথ! এইরূপে 
দিন যাইতেছে রাত্রি যাইতেছে, শুর্রপক্ষ যাইতেছে কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে_ চক্ষে নিদ্রা নাই __ 
হস্তপদে বিরাম নাই ; শীত এমনি যে, তাহার প্রবল পরাক্রমে কাহারো কাহারো অঙ্গুলি 
খসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! একি তপস্যা নহে! তপস্যা শুধু কি মাথা নিচু পা ডচু 
করিয়া গাছে ঝোলা আর পাতা ভক্ষণ করা! আফ্রিকার অন্তর্ভাগের জশ্মান আবির্চতা যাহার 
কথা আমি একটু পৃকোর উল্লেখ করিয়াছি-_তিনি তাহার দৈনিক পুস্তকের একস্থানে এটাও 
লিখিয়াছেন যে, "এত শত বিঘ্ব বিপত্তির মাঝখানে আমি ভক্রোঙ্যম হইতেছি না কেবল 
এই ভরসায় যে, সিদ্ধিদাতা বিধাতা কর্তৃক আমি এ কার্যে নিয়োজিত হইয়াছি-__এ কার্যে 
আমার জয় লাভ হইবেই হইবে।” সমস্ত পথে ঈশ্বরের হস্ত ইহার নেতা- ঈশ্বরের মুখ- 
জ্যোতি হহার ফ্রুবতারা--ইনি কি পন্থী নহেন। 

এই সফল হানুষ-তপন্থীদিগের অনুরাগ রাখিবার স্থান সব্রোপরি ঈশ্বর এবং তাহার 
শীচেই স্বদেশ! ইস্থারা স্বদেশের সুখ চাহিয়া ভীষণ তরঙ্গসংকূল দুত্তর মহাসাগর ভেলায় পার 
হন; দুর়ারোহ পর্রত-শিখরে মনুষোর কীর্থিভত্ত প্রতিষ্ঠা করেন : দেশের নামের দিশ্িজরী 
মন্ত্রে ইহীদের দই বাছু সহহ্র বাছু হইয়া উঠে ; দেশের নামে ইহাদের আন্রমণ-বেগ বিদ্যুংকে 


সাধনা পাচা ও প্রতীচা ১৪৭ 


হাসিয়া উড়্াইয়া দেয় এবং সেই নামের সিংহনাদে ইহাদের প্রচণ্ড প্রতাপ উদাত বন্জুকে 
তস্থ করিয়া ফেলে! 

প্রতীচা প্রদেশে ঈশ্বরানুরাগের এক ধাপ নীচেই স্বদেশানুরাগ পৃজ্ঞা : তার সাক্ষী---মহাকবি 
শেক্সপিয়র তাহার আক্টম হেনরি নামক নাটকে কার্ডিনাল উন্ল্সীকে দিয়া বলাইয়াছেন-_ “8৩ 
1059 814 চিএ 1801. 151 811 1190 67৫5 11108) 8172659100৩ 15 00102811%5. (118 030৫ 5 
8150 18911)5 : ন্যায় পথে থাক, ভয় করিও না ; তোমার সংকল্পিত সকল কার্যোরই যেন 
চরম লক্ষা হয় তোমার স্বদেশ তোমার ঈশ্বর এবং সতা।' কার্ডিনাল উল্সী যদি আমাদের 
দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে খুব সম্ভব যে, এ জায়গাটিতে তাহার মুখে দেশ শব্দের 
পরিবর্থে ধর্মশব্দ বাহির হইত ; তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তোমার সংকল্লিত সকল 
কার্ধোরই যেন চরম লক্ষ্য হয়-_ তোমার ধর্ম তোমার ভগবান্‌ এবং সত্য। কিন্তু ধন 
শের অর্থ এখানে সাবর্ততীমক ধর্ম তত নয় যত জাতীয় ধর্ম অথবা, যাহা একই কথা, 
কুলধর্শ ; যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম সন্ধ্যাকদনাদি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধবিগ্রহ, বৈশোর ধর্ম কৃষি- 
বণিজা। জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, গৃহভেদ, এইরাপ ভেদ-বাহুলা আমাদের দেশের এমনি 
একটা অস্থিমজ্জাগত রোগ যে, সার্কাভীমিক ধর্মও আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 
গঞ্চির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছে ; তাহা এইরূপ 
যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন তাহা বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পন্তি। 
যেমন, শমদমাদি-সাধন ঘুমুক্ষ বন্মাজানীর ধন্্ম ; যমনিয়মাদি-সাধন যোগীর ধর্ম, যেন এ 
দুই প্রকার সাধনাঙ্গের কোনোটিই সাধারণতঃ? সকল ব্যক্তির ধর্ম নহে! কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে 
গেলে_-- কি শমদমাদি সাধন, কি যমনিয়মাদি-সাধন, দুইই, বস্ত্র যা-_-তা এক বই দুই নহে; 
-- কী? না সাব্বভীমিক পরম , অর্থাং সাধারণতঃ সকল মনুষোরই অনুষ্ঠেয় ধর্ম । এরূপ 
যখন-তখন তাহা সব্বসাধারণের সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত ; তাহা না হইয়া, মনুষা 
মাত্রেরই অনুষ্ঠেয় সেই সাবর্ধতৌমিক ধর্ম আমাদের দেশে যোগী-তপস্বীদিগের সাম্প্রদায়িক 
ধন্ম হইয়া দীড়াইয়াছে ; আর জন-সাধারণের ধর্ম শুদ্ধ কেবল বর্ণাশ্রন-ধন্ম্ে পর্যবসিত 
হইয়াছে ; যেনন, ব্রাহ্মণক্াতির ব্রাক্ষাণা ধর্ম, কষত্রিয়জাতির ক্ষাত্র ধর্ম, বৈশাজাতির বাণিজা 
ধর্ম, শৃদ্রজাতির দাস্য ধর্ম ইত্যাদি। আমাদের দেশে জাতি এবং ধর্ম দুয়ের নধো প্রজেদ 
এত অল্প যে, জাতিরক্ষার নামই ধর্রক্ষা এবং ধর্মরক্ষার নামই জাতিরক্ষা। ইহার কারণ 
আর কিছু না_ ইউরোপাদি প্রতীচা ভূমি-খণ্ডে মনুষোর প্রধান একটি গৌরব স্থল যেমন-_ 
স্বদেশ, আমাদের দেশে তেসনি--স্বজাতি। ইংরাজের সুখে “আমি ইংরাছ” এটা যেমন একটা 
স্োরালো কথা বটে-_কিন্তু আর এক হিসাবে। “আমি ইংরাজ”'এটা দেশীয় গৌরবের 
উচ্ছাসবাণী : “আহি ক্ষত্রিয়-সম্ভান"' এটা, জাতীয়গৌরবের অথবা বংশগৌরবের উচ্ছাস- 
বাগী। ইউরোপীয়েরা যেমন দেশরক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমাদের দেশের লোকেরা তেমনি 
ছতি-রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত : তাহার সাক্ষী__এক শতাব্দী পূর্রে আমেরিকার রাজ- 
বিষোহ দেশ-রক্ষার সংকল্প হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল-_সিকি শতাব্দী পৃক্র পিপাহী বিদ্রোহ 
দাতিরক্ষার সংকল্প হইতে, টোটা-কাটার বিভীষিকা হইতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ বলিয়া 
নয়- নান্ধাতার আমল হইলে চিবকালই আমাদের দেশে দেশীয় মর্যাদা জোতীয় মর্ধাদার নিকটে 
নতশির। আমাদের দেশে স্বজাতি বিদ্রাতির মধ্যে যেনন কড়াকিড় প্রভেদের সীমা নির্ধারিত 
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রহিয়াছে স্বদেশ বিদেশের অধ্যে তাহার সিকির সিকি নাই; -খিখনগ নাই, পরেও 
ছিল না। আমাদের পর্র্ব-প্রষেরা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, ভারতবর্ষ ছাড়া 
লার বৌোোদো দেশ দেশই নয় : তাহার সাক্ষী কালিদাস হিমান্সয়ের বর্ণনান্থালে বলিয়াছেন 
“পররধপরৌ তোয়নিধা বগাছা স্কিত? পথিবা ইব মানদণ্ড” হিমালয় পর্ধ সনু হইতে 
পশ্চি্ সমু পর্যাত্ত বিশ্বৃত হইয়া যেন পৃথিষী মাপিতেছে--অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া 
পর্যাত জুড়িয়া প্রনস্থিতি করিতেছে তাহারা যে পার কোনো দেশের অস্তিত অবগত ছিলেন 
না-.এরুপ কথা প্রানি বলিতেছি লা, শ্রামি কেবল বলিতেছি যে, তাহাদের মনের ভাব 
এইরূপ ছ্িস-- যেন ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবী--আর কোন দেশ দেশই নহে । আর আর 
দেশকে ঠাহারা যদি বিদেশ বঙগিয়া্ড গণা করিতেন তাহা হইলে সেই বিদেশের প্রতিযোগে 
ভারতবর্ষ তাহাদের স্বদেশ পদধাতে উত্ধান করিত। কিন্তু তাহা না করিঘা তাহারা আর 
মার দেশকে একেবারেই নাং করিয়া উড্ভাইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষ ঠাতাদের নিকটে সমগ্র 
পিষী হইয়া দাড়াইল--ম্বাদেশ আর হইত পারিল * । এই কারণগতিকে ভারতলর্মীয় সমস্ত 
খু কড়াহিয়া একটি ব্যাপক দেশীয় ভাব, আমাদের পব্বপরুষদিগের মনে জস্মাইবার অবকাশ 
খাটিযশ গা) 

প্রতাচা ভুখতে স্বদেশের গায়ে অপমানের একটু প্রাচ লাশিলে দেশের এমুড়া হইতে 
গুনুড়া পর্যান্ সম নগর গ্রান পল্টী অগ্নি উজ্জুম্তন করিয়া গঙ্ঘনি কবিতে থাকে ; ভারতবর্ষে 
বাঙ্গালির দুর্দশা দেখিয়া খোটো হাসে: খোট্রার দৃর্দশা দেখিয়া বাঙ্গালি হাসে : হিন্দুর দুর্দশা 
দেখিয়া নুসলমান হাসে, মুসলমানের দুদশা দেখিয়া হিন্দু হাসে, সমস্ত ভারতবরষেলি দুর্দশা 
দেখিয়া জুতো পেটা হাসে আর বলে খাটি পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ইকাতাণ। 
এই বোল সনের একা তা বই আমাদের দেশে যত কিছু দলাদলির তজ্জরন গঙ্ধনি সমস্তুই 
স্কাতি কুল লইয়া, দেশের সঙ্গে যাহার যালেই কোনো সম্পর্ক নাই! 

ইউাবোপ দেশীয় মর্যাদার উপরে ভর করিয়া দীড়াইয়া বর্তমান হষ্টাতে ভবিষাতে দুটি 
(প্রবণ করিতিদ্ক : আমাদের দেশ জাতীয় মর্যাদির উপর ভব করিয়া দাড়াইয়া বর্তমান 
ইইতে শরতীতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতোছে। দায়ের নধো কেবল যদি ভাবের নাত প্রভেদ হইত 
ভাহা হইলে কোনো চিন্তা ছিল না: একজন নয় ভবিষাৎ লক্ষ বব্তিতস্েন আর এক 
কন নয় তাত লক্ষা করিতেছেন, তাহাতে কি? বর্ধমান হইতে অভীতগ যতদূর ভবিষাৎও 
ততদৃর। চিন্তার বিষয় এখানে এই যে. দুয়ের অধো শুধু ভাবের প্রাভেদ নয়--কিন্তু কাক্ডের 
প্রভেদ। দেশীয় ভাবের উদ্টীপনে যেমন কাজ হয় জাতীয় ভাবের উদ্টাপনে ভাহার সিকির- 
সিকিও হয় না. উল্টা বরং কাকের ক্ষতি হয় ; কেশনা, স্বাধীন দেশে-দোশের উন্নতি-সাধানে 
দেশীয় সকল বাজিরই সমান অধিকার, পক্ষান্ভুরে, কৃরিন ধন্মবন্ধনে হাত-পা-বাধা হাতির 
উদ্নতি-সাধনে জাতীয় বাক্চিদিশের কাহারো কোনে হস্ত নাই ; পর্বপুরুষেরা যাহা করিয়া 
নিকটে তাহাই বেক্যাকা। জাতির করত তাতীতের উপরে দুঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত-_ এবং তাহার 
পশ্মুতে ভবিষাতের দ্বার একেবাবেই অ্রব্রন্ধ। 

'চুতকালের শ্ররণ এবং ভবিষাতের উন্রতি, এ দুয়ের মধ ্থালদে বন্মানের সাধনা । পর্বত 
হইতে যেমন নী উপত্তাকায় নামিয়া আসে, ভূতজালের স্মরণ তেনি শাপনা-্আাপনি বর্মানে 
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নালিয়া শ্াসে, 2 আর আপনা-আপনি যাহা নামিয়া আসে তাহাই কাছের : তা ছাড়া 
অতীতের আর যাহা কিছু--সমত্তুই অস্কারে উপনাস-জল্পনা ) ভবিষাতের উন্নতি কিন্ত কোথা 
হইতে নানিয়া আসে না, তাহা সাধনাকে অপেক্ষা করে, পুরুষের কর্তৃত্বকে অপৈক্ষা করে। 
ইংলগ্ডে কেহই 1%4%াঘ। 08া7র নামণ্ড করে না কি জনা করিবে? 17হাম। 01718 
ইংলগ্ডে মৃত স্মরণের বস্ত্র নয়-_- তাহা জীবন্ত সাধনের বসত! 1497 0017 ইতলগের 
পথে গ্বাটে হাটে জুলদক্ষরে মুদ্রিত বহিয়াছে--ফনপদের প্রতি নিশ্থাস প্রশ্বাসে চলা ফেরা 
করিতেছে : ইুংলগ্ডের চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান! যাহ! প্রতাক্ষ দেদীপামান তাহার জনা 
স্মরণের চাবি হাতে করিয়া চোরের নায় ভূতকালের অঞ্িসন্ধি হাতড়াইয়া বেড়াট্বার কোনো 
প্রয়োছন করে না। মামাদের দোশের মতীত-কালের স্মরণীয় উপন্যাস যত কিছু সমস্তুই 
অস্তঃপুরের স্ত্রীলোক পরম্পরায় নিকার্ঘে চলিয়া আসিতেছে-_- পুরুষদিগকে তাহার জন 
ভাবিতে হইবে না; বর্তমানের সাধনাই পুরুষজাতিকে শোডা পায়। বর্তমানের কাজের কথা 
ছাড়িয়া ভূতকালের উপন্যাস জল্পনা অতিবৃদ্ধা পিতামহীর মুখেই-_-অতি সুকুমার কচি বালকের 
কণেই-_-শুনায় ভাল। ইউরোপীযদিগের ভরসা (চা 26901, ভীবন্ত একাল! আমাদেশ 
ভরসা 1065৫ 12751. খৃত সেকাল : দুয়ের মধো কি বিশাল বধাবধান! 

বলিলান “মুত সেকাল কিন্ত এ কথাটির একটু টীকা করা আবশাক। সে কালেলই 
হউক আর একালেবই হউকু যাহা ভাল জিনিস তাহা মরে না মরিতে কেবল বাজছে সিনিসঃ 
মরে, ফালাতো জিনিসই মারে। মরিতে কেবল শরীবই মরে-আত্মা মরে না। 

বেদের শরীর অনেককাল যাবং মরিয়া শিয়াছে, কি তাহার পপ্রাধ্থা আজিও সর্জাব 
রহিয়াছে : 77 যাগযাজেব মন্তৃতন্ত্র মরিয়া ভূত হইয়া শিয়াছে-_ কিন্ত উপনিষাদের ধর্ম 
নব-ভ্ীবন হইতে নবতর ভীবানে দিন দিন সমুখান করিতেছে। হংলণের ক্ষাত্রত্র (600৫1 
5551010) অনেকলাল নিয়া গিয়াছে কিনব তাহার 19200000115 আনি জাগ্বত জীবস্তু। 
পুরাণ তিস্ত্রাদিকেই মামরা সেকালের সামত্রী বলিতে পারি : পরাণ শব্দের অর্থহ হচ্ছে 
পুরাতন অথবা যাহা একই কথা সেকেলে; কিন্তু উপনিষদ ভগলদ্শীতা প্রড়তি উচ্চ 
শ্রাঙ্গের শাস্ত্গুলিকে আমরা সেকোলে বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি পা: এগুলি উংপকি 
সেকালে হইলেও এগুলি সেকেলে ণহোখিগুলি সব কেলে : গাল পরাতন নে সা$লি 
সনাতন। সেকেলে হিন্দু-ধন্ম কী? না-বৈদিক যাগযস্ঞাদি, পৌলাণিক বহার পপি, হাখিকে 
প্রাতিনা পৃজাদি : সনাতন হিন্দুধন্ম কী? না- উপনিধদের ব্রক্মাঙ্জান ; ভগব্দশীতার ভিগস্াধ 
এব নিষ্ধাম কর্স : এবং একধাপ আর আর উচ্চাশয় শাশের যেসকল মহালাকা সলর্দিশলেত 
এবং সর্বাদেশেই লোকের প্জ আকর্ষণ করে, সেই সকল অনূঙা রড কিছ শাসগের পাগাধ 
সমু হইতে সেই সকল মহাবাকা উদ্ধার করাতে পালে মন ডুবুহী আমাদের দেশে কায 
জন ভুবূরী ষদিবা রড উদ্ধার কারল-_ তাহা চিনিতে পাবে এনন হরীহি বা আনাদের 
দেশে কয়জন $* 

আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ তার সাধহী হচ্ছে সোকেছে শান্ত, হার হস হছে 





* আমাদের দেলশর নসাধাবণ ত্য শ্রিলাল সাদি, কিক প সথা্দাব, হাহাল পিচ তালি পাসলাদা 
শ্ুনেক বকা পাইছ়াছি। তাতাধ কুটি উদ্গাহলণ দিছন্ডি ১ জঙ্কা কারাদ এক যান উতসল পাগলে 
লোদ্দাই প্রাানদেন এবটা দখা সাপিলীয়ে একটি পীহ ডাকি! এলিট সঙ্গাসাসাত প্রত সলিগা সাহা 


১৫০ প্রহন্ধ সংগ্রহ 


ললোকাচার। সারহীটি বার্ধকোর বশতাধীনে এননি অব্য হইয়া পড়িয়াছেন যে. তিনি অন্থকে 
চালান কিস্বা অশ তাহাকে চালায়-_তাহা বল্সা কঠিন! তাতে আবার সারতীও দশ গণ্ডা, 
অন্াও দশ্গণ্ডা , আন্খ- নানা প্রদেশের নানা বিরোধী লোকাচার, সারখী নানা সুনির নানা 
বিরোধী শান্ধ: সারখীদিগের হাতের রাস আল্গা হইয়া লটপট করিতেছে_ তাহা যে তাহাদের 
হাত হইতে খসিয়া পড়ে নাই এই ঢের! দশগণ্ডা ঘোড়া দর্শদিকে রুখিয়া পা ছোড়াছুড়ি 
করিতেছে রথ বেচারী কোন্দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেখানকার 
সেইখানেই স্থির রহিয়াছে । রথের এইরূপ গতিরোধ অগ্রতীকার্ধা দেখিয়া আরোহীদিগের (অর্থাং 
ভারতবাসীদিপের) মনোরখেরও গতিরোধ হইয়া আসিতেছে-_ তাহাদের আশা ভরসা সকলি 
লোপ পাইয়া আসিতেছে। 

আমাদের দেশের পূর্বাপর এতিহাসিক রহুসো একটু ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিলেই আমাদের 
দেশের রোগের মূল যে ফোন্থানটিতে তাহা চিকিৎসকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। রোগটি 
বড় সহজ নয় --- তাহা পক্ষাঘাত বিশেষ। 

বৈদিক সময়ে আমাদের দেশের পিতৃপুরুষদিগের মনে কৃত্রিমতার আবরণ যেমন ছিল 
না বলিলেই হয়, এখন আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ঠিক তার বিপরীত! এখন 
দেখিতে পাওয়া যায়-_ খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, চলাফেরা সকলই কৃত্রিম বন্্মাবরণে আবৃত! 





সভাস্থলে গান করা হইয়ািজা, তাহা শুনিয়া শ্রোত়বর্গেব প্রায় সকলেবই এইরূপ ধারণা হইল যে, 
সে গীতের সুর নিশ্চয়ই ইংরাজি সুব। বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থামী গীত যাহা আমাদের দেশের কানে 
চিরাতান্ত-. এ দেশীয় লোকের ধ্রুব সংস্কার যে, তাহাই বিশুদ্ধ প্রাচীন ভাবতবধীয় সামগ্রী, তাহার 
একটু এদিক ওদিক হইলে-_আমাদেব দেশেব লোক তাহাকে একেবারেই বিলাতের আমদানি বলিয়া 
স্থিরস্থার কবিয়া বমিয়া থাকেন। বিংশতি বংসর পূর্েে এ দেশে ব্রাহ্মণ পশ্চিতেরা, পশ্চিম প্রদেশীয় 
পাঁ্তদিশের সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে হয় তো বা কৃপার্্রচিতে আপনাদেব মধো এইকপ বঙ্গাবলি 
করিতেন যে, “এরা খোটা মানুষ এদেব সংস্কৃত উচ্চারণ কত আব ভাল হইবে।' আমাদের দেশের 
স্লোকের এটা জানা উচিত যে. দাক্ষিণাতা প্রদেশ মুসঙ্গমানদিগেব পবাক্রমেব সংস্পর্শ হইতে অনেক 
পরিমাণে নিঙ্গিপ্ত ছিল, এইজনা যঙ্গি বিশুদ্ধ প্রাচীন ভাবতবরীয় সামী কোথাও থাকে তবে সেই 
সব অঞ্চলের গলিতুজিতে লূকাট্য়া থাকিবার কথা । প্রাচীন ভারতবধীর নৃভাগীত মুসলমান রাজাদের 
বৈঠকী নৃতাগীত হইতে খেয়াল ফ্রুপদ টম্মা এবং বহিনাচ প্রভৃতি হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল 
-" তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ; তাহাব সাক্ষী -_ কালিদাসের বিক্রমোকশী নাটকের গীতাংশের 
সব অঙ্গ-প্রতাঙ্গেরই এমনি সব নূতন তরে! নাম যে-_তাহাদেব কাহার ষে কি অর্থ তাহা এক্ষণকার 
গীতের বড় বড় ওগ্তাদেরাও বলিতে পারেন না। এদেশের পুরাতন-প্রণালীর নৃতাগীতকে লোকে যে 
ইউরোপীয় চষ্ের নৃতা গীত বলিবে তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই , কেলনা আর্ধা জাতিগণের গোড়ার 
একতা বিদামান ছিল ইহা যদি সতা হর, তবে ভাহাব শস্ফুট আভাসকালের পর্দার আড়াল থেকে 
মাঝে মাঝে চম্কানি দিষে-_ ইহা তো হইতেই পাবে। আমাদ্বে দেশের বিশুদ্ধ ভারতববীরি (অর্থাৎ 
তাষাবনিক) গানের সূর শুনিলে লোকে তাহ! ধরিতে পারে না-_-ধরিতে লা পারিলেই তাহাকে ইংয়াজি 
সুর বলিয়া! খোঁটা দে . তেমনি আমাদের দেশের গোক আদিমকালের উপনিবদাগিয় পরিদ্ধাব 
কান্মাদান শুনিলে তাহাকে আব স্ত্ীষ্টানি খলিয়া খোঁটা দেয়। আমরা এমনি অসাধারণ সমজগায় 
লোক দে, আমাদের নিঝটে পুরাণত্ত্রাদির ধন্ছি সনাতন হিন্ত্ধর্ ; বাস্তবিক সনাতন ধর্ম যে 
উপনিষদাজিং সখিত সাঝাংশ তাহা আমাদের কিকটে স্্ীন্টান বর্েরই সামিল। 


সাধনা--প্রাচা ও প্রতীচা ১৫১ 


কৃত্রিম শব্দের অর্থ এখানে কপট নহে ; যাহা সহজ শোভন নহে-_যাহা কষ্ট-কজিত-_ তাহারই 
নাম কত্রিম__ইংরাজিতে যাহাকে বলে 81455811 যেখানেই দেখিবে -_কড়ান্ড় কৃতি 
ধর্মশাসনের বেশী বাঁধাবীধি আটাঙজীটি, সেইখানেই জানিবে বন্ধের বাধন কস্কা শিরে ; 
--স্অমুক বয়স পর্যাত্ত ব্রচ্মচর্য করিবে ; অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্যাস্ত অমুক দণ্ডে 
দেহারাধনা করিবে, অমুক দণ্ডে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, অসুক দণ্ডে অধায়ন অধ্যাপন করিবে, 
অমুক দণ্ডে অতিথিসংকার করিবে, অমুক বয়সে বনে যাইবে -_ বারো মাসে তেয়ো পাকর্ণ 
করিবে- এইরূপ শক্তাশক্কি কৃত্রিম ধর্মশাসনের ফল যাহ! হইবার তাহাই হইয়াছে ; -- 
কী? না ছেলে-খেলা! তাহার সাক্ষী -_ বারো বৎসরের ত্রক্মচর্ধা এক্ষণে তিন দিনে সাঙ্গ 
হইয়া যায় ; সন্ধ্যাকন্দনা দেবারাধনা পিতৃতপপাদি কতকগুলি মুখস্থ শব্ধ উচ্চারণ মাত্র ; 
এবং পূজা উৎসবাদি আর কিছু নয় -_ পুরোহিতকে দিয়া কতকগুলি তস্ত্রো মন্ত্র 
আওড়াইয়া লওয়া, _-একপ্রকার রোজাকে দিয়া ভূত বাড়ানো! 

যেমন বলিলাম-_ বৈদিক কালে -_ খধিদের দেবতা-স্তব তাহাদের হাদয়ের অকৃতিম 
উচ্ছাস ছিল : তাহা মুখস্থ চব্র্তিচকরননি ছিল না ; তীহাদিগকে কেহই নাকে দড়ি দিয়া 
ঘুরাইয়া লইয়া বেডাইতনা। ক্রমে হইল অমুক সময়ে অমুক হজ্জে অমুক মন্ত্র পাঠ করিতে 
হইবে -- অমুক যজে অমুক প্রকার বেদী নিশ্মাণ করিতে হইবে অমুক যজ্জে এইরাপ 
পশু এবং এতগুলা পশু এইরাপে হত্যা করিতে হইবে-_- এইরূপ কত যে বাল্যক্ীড়া তাহার 
আর সীমা পরিসীমা নাই! বুদ্ধদেবের নাস্তিকা অপবাদের কারণ আর কিছুই না। _- তিনি 
যাগযজ্জের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; তা বই -_ তাহার প্রদত্ত ধর্মোপ্রদেশ পাঠ 
করিলে কখনই এ কথা কাহারও মনে তিলার্ধও স্থান পাইতে পারে না যে, তিনি নাষ্িক 
ছিলেন। খুব সম্ভব যে, তিনি তৎকাল্গের লৌকিক প্রথানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অগ্রন্ধা 
প্রকাশ করাতে তাহার শিষ্যানুশিব্যেরা সেইদিকে আর একটু মানত কৌক দিয়াছিলেন, পেই- 
গতিকে চারিদিকে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গেল যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক । বুদ্ধদেবের 
তপস্যার প্রভাবে সাকর্লৌকিক এবং সার্ককালিক ধর্ম আমাদের দেশে সেই যা একবার 
চকিতের নায় বিকশিত হইয়াছিল -_ দেশ হইতে ক্ষু্র ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধন দূরীভূত হইয়া 
তাহার পরিবর্তে ভারত-ব্যাপী দেশীয় এক্য-বন্ধন অভিবাক্ত হইবার শুভযোগ সেই যা একবার 
দেখা দিয়াছিল। কিন্ত হইলে হইবে কি-- তখনকার সেই সৌভাগোর কাল আমাদের দেশের 
ভাবি দুর্ভাগোর বীজ-বুনানির মুখ্য সময়-_ সাময়িক কার্য সময়ে হওয়া চাই-- সেই মুখ্য 
সময়টিতে যদি দুর্ভাপ্দোর হীজ-বুনানি না হইবে তবে আর কখন হইবে, _- অতএব দেও 
যুদ্ধকে গলাধাককা দিয়া বাহির করিয়া__ বুদ্ধের দলকে, বুদ্ধের ধর্মকে, বুদ্ধের শাস্ত্রকে, বুদ্ধের 
কীর্তিকলাপকে, দেশ হইতে দূর করিয়া দেও! যাজবজের ধূমপটল আকাশে উত্থিত হক! 
অনেক বহসরের উপবাসের পরে দেবতাদিগের গৃহে গৃহে ভোজের ধূম লাগিয়া বা'ক্‌। ইন্দ 
চন বায়ু বরুণের শুদ্ধ হর্য-কিরণে সমুজ্ছল হউক! এইরাপ ব্রাহ্মপদিগের অমোঘ আশীব্বাদে 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের আধিবাধা নিবথিা হইয়া গেল-_- সাব্বলৌকিক ধঙ্দেরি 
চি নাব্রও রহিল না-্জাতির জাতিত্ব এবং কুলের কুলীনত্ঘ হিমালয় ছাড়াইয়া উঠিতে 
লাগিল! আবার আমাদের দেশে যে-কে- সেই! প্রাবতের অস্কুর গজাইতে সবেমাত্র যেই 
আরস্ত করিয়াছে, আর অমনি তাহা প্রচণ্ড বিদেষানলে দগ্ধ হইয়া ততই শুখাইয়া মরিল। 


১৫৭ প্রন সংখ 


এক দিকে 'লানি প্রাহ্মাণ আনি নন্ত লোক আনি ক্ষতিয় আমি মনত লোক এইরূপ কৌলিক 
বড়ছ। মার এক দিকে মানি শুদ্ধ ছানি ক্ষার সেকি এইরূপ কোলিক ছেোটিহ ২ এক 
দিকে প্রভাবপক্ষীয় তাড়িভ-প্রবাহততম্ার এক দিকে অভাবপক্ঠায় হাড়িত-প্রবাহ- দুয়ের 
বেগাতিশযোের মাঝখানে পড়িয়া ঈনসনাকের হস্কুপদ অসাড় হইয়া! যাইতে লাশিল। এই 
গতিকে প্রানৃতত বলিয়া একটা যে বিআন-সামগ্লা তাহা আমাদের দেশে হম্মিতেই অবসর 
পাইপ ন। কৃত্রিম বাচার ধঙ্ববি্ধনে লোকের হাত পা নীধা থাকিলে কেহই স্বাধীনভাবে 
কোনো কার্ধ করিতে পারে না ৮ আর যে কায। স্বাধীনভাবে কৃত না বম পরাবৃন্ের 
বাজারে যে কাফের বিশেষ কোনে শুল। বাকিতে পারে না। রাজারা প্রতাীম হইতে সায়াহ 
পর্যন্ত কোন্‌ নুরে কি কাছ করবেন তাহা শান্তে সবিস্তারে বিধিবঙ্গ রহিয়াছে, - ষে 
রাঙা পঞ্থানুপূন্থধকপে ভাহা মানিয়া চলিলেন, সই রাজা অক্ষয় কারি লাহ করিলেন আর 
ধিণি হাতার একচুল এদিক ধদিকু করিলেন তিনি ধন্্র হইতে ভরষ্ট হইলেন! এইরূপ যেখানে 
কৌলিক প্রথা মানিয় চলা নাচলার পার রাজাদের সমস্ত খাতি-অখাতি যশ-অপযশ নির্ভর 
করে, সেখানে কাজেই দাতির ওণাতণই বাকি র গুণাগুণের একমাত্র পরিচায়ক এলং পরিনাপক 
হইয়া পাড়ায় । এপাপ অবস্থায় কোনো ব্জিপ নিলের কোনো স্বাধ়ান কীন্ছি ইতিহাসে প্রবেশ 
করিতে পথ পায় এা। বালদাসে« রখুবধাণের সূর্মাবশীয় রাজাদিণের গুণ বর্ণনায় যেনন 
দেখিতে পাওয়া যায় যথা বিধি তামানা, যথাকালাঙ্ছিতাথিনাং যথাপরাধদণ্তানাং 
যথাকালপ্রবোধিনাং পখুনামনয়ং বা তনুবাগ্বিভাবোহপি সন এইজপ শাস্রীয় বক্ধনে 
বাঁধাসাধা কার্। ছাড়া, স্বাধীনভাবে কোনো বাহগ যদি খুব একটা ভাল কার্যাও অনুষ্ঠান 
করেন, (যমন বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন), ভাবে তাহা এদেশের পুরাতন পথাবলম্থী ইতিহাস 
লেখকের গ্রাহোর মধোই আসিতে পারে না। 

লোকের বড় ছোটকের দুইটি বাম ধবনের পরিমাণ দণ্ড জন্ম এবং কর্ম : জাতি 
এবং কীষ্কি , ভধাত এবং কু ধাতু আানাদের দেশে ভৃধাত বুধাতুর হাত পা বাঁধিয়া 
তাহাকে এমন একটা কাঠের পুলে বানাইয়া তুনিয়াছে যে, আমাদের এখানে কু ধাতুকে 
লইয়া হত বিজ্তু নাড়াচাড়া যত কিছু ক্রিয়াকান্মের আড়দর-সমস্তহ একপ্রকার 
পংলোবাচিরই সানিল। ঘাগ্াগোড়া সবই তারে ঝোলানো কাঠের পুতিলের কাণ্ড তার 
মালার ইতিহামহ বাকি আর পুবারতহ বা কি! কথাটি এই যাহা বলিলাম, ইহা আানাদেরনিজের 
ননকেস্সিত কথা নে ইহা শাস্ছেরই প্রতধ্ধনি। বৃত্রিম কর্মকাশুর বিরুদ্ধে এক প মর্মবেদনার 
দীর্ঘনশ্থাস সকল শাস্তেবই শ্রাণের মধা হইতে ভুয়ো ভয় বাহির হইতে দেখা যায়। দেখ 
না কেন--- রাশি রাশি মুখ শাস্তু-বচনের এবং অসংস্য খুটিনাটির ভারে প্রপাড়িত হইয়া 
৮ কম্ম এমন যে ভাল সামগ্রী, তাহাও শ্ামাদের দেশে একপ্রকার যন্ত্রণা হইয়া ফাড়াইয়াছে। 
আমাদের দেশের শাস্তানূশাসিত কৃত্রিন কর্মকাণ্ড লোকের স্বাধীন স্ফৃত্তির এমনি ব্যাঘাত 
উৎপাদন করে যে, কি দর্শন কি পরাণ কি তন্্ সক শান্ুই একবাকো কর্মের নান দিয়াছে 
-- কমর বন্কন। প্রতীচা ভুষণ্তে আালসা এবং জড়তাই বন্ধন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত; 
হার সাক্ষী: সান এ 1194190৫ অবসাদের শিকল ; আর, কম্মছি কেবল সেই 
স্টড়াতাতি বঙ্গ খুলিয়া ভিত পাবে, ০০1 ছাড়া শ্রার কেহই তাহা পযরে না। কিন্ত শ্রানাদের 
দেশে একি বিগত কা না বন বালিয়া পরিগণিত হয়! যিনি বন্ধন খুলিয়া দিবেন 


সাধনা-প্প্রাচা ও প্রশহীচা ১৫৩ 


তিলি নিজেই যদি বন্ধন হইলেন--ফিনি রক্ষক তিনিই যাদ ওক্ষক: হইলেন -- তবে আর বিপ্ন 
বান্ডির উদ্ধারের উপায় কি? কম্ম-নাত্রই যদি বন্ধন হয় তবে কন্মবদন হইতে মৃন্জ হইবার 
গ্লুনা কম্ম করিঙগে জিউায় কম্মটিও বন্ধন হইয়া দাড়ায়। যদি বলো সংসারের কর্ম্ম-বন্ধান 
গুচহিবার জ্রনা তৃতীয় কর্ম সাধনের আবশাকতা অস্বাকার করিতে পার না; কেননা... 
কমি বলিয়া কর্মমাত্রই বন্ধন ; তপন্রপাদি সা হয় সোনার বন্ধন, ঢাঁর-ডাকাতি না হ 
লোহার বন্ধন : কিন্তু বন্ধন দুই । হচ্ তুমি এই পর্যাস্ত বলিতে পার মে, সংকন্ম করিসে 
মসংকম্মের লোহার শঙ্খল খুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে সোনার শঙ্খল জড়ানো হয় ; কিনতু 
তাহাতে কি? লোহার শঙ্খলের পরিবর্ধে সোনার শঙ্খল জড়ানোকে কিছু আর মুজিসাধনের 
উপায় বলা বইতে পারে না। একটা পক্ষাকে লোহার পির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া 
সোনার পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে কিছু আর মুকি দেওয়া হয় না। অতএব 
এ কথা যদি সভা হয় যে, কর্ম্ম-মাত্রই কর্্মবন্ধন তবে মগতা! গ্ইরপ দাড়ায় যে, নুক্ডির 
গন যতই যিনি সাধা-সাধনা করিবেন ততই তিনি বন্ধনে পঁড়িত হইয়া পড়িবেন। যে 
পাচ্ছি সাতার জ্ঞানে না সে যেমন জলে পড়িশে কলে ফিরিয়া আসিবার ক্তনা যতই 
হাত পা ছোড়াছুড়ি করে ততই দূরে দূরে ভাসিয়া যায়-_ হাত পা না ছুড়িলে নীচে তলাইয়া 
মামি, তেননি মুক্তির জনা সাধনা করিলেও কর্মবন্ধন- শা! কলিলে্ড স্বভাব সুপভ সংসাধ- 
পন্ধন : বঙক্গনেব হান হইতে কিছুতেই পরিস্রাণ নাই। ভাবিয়া দোঁখলে দাড়ায় এই যে, 
'কম্মনাহই কর্ম্মবন্ধন" এটা কেবল একটা অতান্জি-অলঙ্কার : শান্ত্ের প্রকৃত অভিপ্রায় হাহা 
নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কম্ম কর্মবঙ্ধন রলিয়া উক্ত হইয়া থাকে - (১) কানা বশ 
মথৎ ফলকাননা করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় যেমন যাগযজ্ঞাদি : (২) নিষিদ্ধ কম্ম 
যেমন চুরিডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম আছে: 7 কী না নিগ্কাম 
বম্ম শাস্থে বলে - আর যুক্দিতেশ তাহাই প্রতিপন্ন হয়-- যে, এই তৃতীয় শ্রেণায় কম 
(নিচ্চাম কন্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে ন।। 

ম্রামাদের দেশের প্রনাণ পরামশরদাতাদিগের সিজ্জা্খ এই যে, সুখে অথবা হাতে কামা 
কিন্ধা নিষিদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আনল না দিলেই তাহা নিদ্ধাস কন্দেরি 
পদবীতে সনুখান করে! ইহারা বলেন 7 এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বনবিড়াল হয, 
তেমনি কানা অথবা নিষিদ্ধ কর্ম নিদ্ধামভাবে কৃ হইলেই তাহা নিষ্ধান কর্ম হইয়া দাড়াঘ। 
হা ছাড়া _-. নিষ্কাম কর্ম বলিয়া স্বত্ে শ্রেণার কোনো কর্ম নাই! শাস্ত্রে কিছ মার এক 
কথা বলে- সকল শাস্েই বলে যে, কায়মনোবাকোর একতা নিষ্কান এবং সকাম উভভয়বিধ 
ধর্মেরই _-ধর্মাপ্রেরই একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ : তাবই মুখে এক, মদে আর অথবা 
কাজে আর-এভাবের কার্য ধনহি নহে : না ভাতা কানা কন - না তাহা শিদ্ধান 
বন্ম ; তাহা নিষিদ্ধ কশেরিই শ্রেশীভুক্ড। চতুর পরানর্শদাতাকে এককন খাটি শান্তুজ ব্যক্তি 
এইরূপ বলিতে পারেন যে ; “তুমি বলিতেছ - মুখে পজং দেহি ধনং দেহি এবং মলে 
কিন্ধু দিতে হবে না সা -- ছেড়ে দেহি' ইচ্ারই নম নিষ্কান কর্ম ৮ মানণিলাম যে, তোমার 
ননের মাধো ধনের কামনা লাই-- পরনের কামনা লাই, যশের কামনা নাই ; কিন্ত সায় 
ভন্ধি দেখাইয়া লোকের নন ভুপহিবার কাননা আছে তো! এটা তে আর তুমি অস্বীকার 
কত্রিতে পারিবে না?” আমরা তাই নি যে লিচ্কাহ কম্ম কামা এবং নিষিচ্ধ উভয় শ্রেপায় 
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করা হইতে ভিজ __ তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম! কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ধের সূল-প্রবর্তক-_ 
সংসারাসক্তি : নিষ্কাম কশেরি মূল-প্রবর্তক-_ বৈয়াগ্, অথবা যাহা একই কথা- _ভগবদ্তক্তি। 
শ্লীমদ্ভপবদপীতায় নিষ্চাম-কর্ম __ তৃয়োডূয় উপাদিষ্ট হইয়াছে । ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি 
না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্তব্যবোধে যে কর্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিক্ষাম কর্্দ। বথা। 
-- ভগবদশীতা বলেন “কার্ধমিত্যেব যতকর্্ম নিরতং ক্িয়তেহজ্জ্ন সঙ্গংতান্কা ফলকষৈর 
সত্যাগো সার্তিকো মতঃ।” “কর্ড” এইকপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ 
করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম-_সাত্তিক তাগ। ফল-কামনা-শূনাতা এবং 
বৈরাগা- কথা একই কেবল ভাবা ভিন্ন। 
কঙ্গ-কামনা-শন্যতা এবং বৈরাগোর নাম শুনিলে অনেক মনে করেন যে, তাহার মধ্যে 
রস-কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাষ্ঠ-পাযাণে গঠিত। তাহারা ভাবেন, বৈরাগ্া শব্দের 
অর্থই হচ্চে অনুরাগের ঠিক উপ্টো-_- মুখ-শিটকানো বিরাগ! কিন্তু ভিতরের নিগুঢ় বৃত্াস্ত 
ধাহারা জানেন তাহাদের কাছে, বৈরাগ্য অনুরাগ সোপানের সর্বোচ্চ মন্ধ। ; তাহাদের কাছে 
--বৈরাগোর আগাগোড়া সবই অনুরাগ-_বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল 
যেমন অগ্লিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাম্পাকায়ে আকাশে সমুখ্িত হয়, অনুরাগ তেমনি আ্ঞানানলে 
পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুখ্িত হয়। লোকের মনে এইবপ বিশ্বাস যে, 
বৈরাগোর পথ অবলম্বন করা, আর সব্াতাগী হওয়া, একই কথা , এ কথাটির মধো 
সতা কেবল এইটুকু যে, বৈরাগোর পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনবব্রতীকে কিছু না 
কিছু তাগ স্বীকার করিতেই হয় ; কিন্ত তাগস্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখালে ভুলিলে 
চলিবে না-_ সেটি এই যে, লোকে ত্যাগ-স্বীকার করিব বলিয়া ত্যাগ-স্বীকার করেও না-_ 
করিতে পারেও না। ত্যাগ স্বীকার যিনি যখন করেন, তখন একটা বিষয়ের ভালবাসা সুয়েই 
আর-একটা বিষয়ের ত্যাগ স্বীকাব করেন ; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্খে, ত্যাগ স্বীকার 
করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলাথে, কেহ বা দেশের মঙ্গলার্থে কেহ বা সাধারণতঃ অনুয্যের 
মঙ্গলাথে। যে বিষয়ের ভাগ স্বীকাব করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈবাগোর উৎপত্তি এবং 
যাছার চ্না ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই বাপার ছায়াতপের 
নায় পরস্পর সাশ্েক্ষ-__ অর্থাং দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী থাকিতে পারে না। 
অনুরাগের সহিত বৈরাশ্োর যখন এট্রাপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা- 
বাতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে: 
এইজনা আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ এবং কাহার উপরে কোন্টি সমুখ্খিত, 
তাহার পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাব পরে সেই সিড়ি ভািয়া কিরাপে বৈরাগ্যমঞ্চে 
উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে। 
অনুরাগ সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্যাস্ত এই করটি পতক্ষি, অর্থাৎ পইটে, উপব্্যপরি 
সাজানো রহিয়াছে, -_ (১) প্রাণানূরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ 
(পরিবার এক্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য) ; (তব কুলানুরাগ অর্থাৎ আবীয় স্বজন 
জাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ ; (8) দেশানুরাগ, (৫) সার্র্ভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সাবর্টদৈশিক 
মনুযোর প্রতি অনুরাগ ; (৬) ঈশ্বরানূরাপ। এই অনুরাগ সৌপানে__ বিনি যেমন ব্যক্তি 
ভিনি সেইয়াপ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন ; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, 
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কেহ বা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন ; আবার, প্রত্যেক বাক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। শ্ীচের পংক্তিয লোক বড় জোর একধাপ উচ্চ পংকির 
লোকের তাৰ বুঝিতে পারে ; তা বই, দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের---ভাব বুঝিতে 
পারা দূরে থাকুক- ভাবাই বুঝিতে পারে না। ইন্ছদীরা যংকাল স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডি 
মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈসা তখন সাব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কত 
না সদু'পদেশ প্রদান করিলেন- সমস্তই ভঙ্মে ঘৃতাুতি হইল। একই অভিন্ল কারণে ঈসাকে 
ইন্ছদীরা এবং বুদ্ধদেবকে ভারতবাসীরা নিতান্তই পর ভাবিল ; সে কারণ আর কিছু না 
__ নীচের পংক্ষির লোক দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাবও বুঝিতে পায়ে নাঁ_ 
ভাষাও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধ-দেবকে লোকে তো নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিল-_তাহার 
অপরাধ এই যে, তিনি যে বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অলীকতা ঘোষণা করিয়া ইন্্রচচ্াদি 
দেবতাগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কোনো কোনো পুরাতত্ববিং 
অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঈসার ধর্ম বৌদ্ধ ধশ্েরিই একটি প্রচ্ছযর উপশাখা ; সে যাহাই 
হৌক-_ দৌহার প্রবর্তিত দুই সর্বলৌকিক ধর্ম পৃথিবীর দুই মধাস্থান হইতে দুই প্রান্ত-স্থানে 
ছট্কিয়া পড়িল-_বৃদ্ধের ধর্ম পূর্বব-প্রান্তে ছট্কিয়া পড়িল-_ঈসার ধর্ম পশ্চিম প্রান্তে ছট্কিয়া 
পঁড়িল। 

আর, পৃথিবীর সেই দুই প্রান্তেই লোকেরা স্বাধীন রাজো বাস করিয়া সম্মানের সহিত 
জীবনযাত্রা নির্বাহ কবিতেছে, ইহা আমরা প্রতাক্ষ দেখিতেছি। শুধু ইতিহাস দেখিলে কি 
হইবে-_ইতিহাসের রহসাটির ভিতর একবার একটু মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখো ; 
-_- তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, একই অপরাধে ঈসা জ্রুসে বিদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধ 
সশরীরে না হউক সদলে ত্বীপাস্তরিত হইলেন। সে অপরাধ আর কিছু না-_লোকদিগকে 
কৃত্রিম ধর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করিতে যাওয়া! 
যাগ বজ্ঞাদি অলীক ক্রিয়াকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া ভারতবানী লোকদিশকে আধ্যাত্মিক 
স্বাধীনতা প্রদান করা বুদ্ধেব হাদ্গত সংকল্প ছিল এবং ফারিসিয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম 
ধন্মশাসনের শৃদ্ঘল ছেদন করিয়া ইছদি জাতিকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা ঈসার 
হৃদগত সংকল্প ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে বুদ্ধের ধর্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দুল 
উতপাটন করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায়া গ্রহণ করিল- ঈসার ধর্ম ঘর্পাবায়ুর ন্যায় 
ইহুদী জাতিকে উড়াইয়া ছড়িভঙ্গি করিয়া জেরুসালেমকে শ্মশান করিয়া ফেলিল। 

যেদিন বুদ্ধের ধর্ম ভারতী-মাতার ক্রোড় শুন্য করিয়া পৃর্কসাগরে বম্প প্রদান করিল, 
সেই দিন মাতা-ভারতী রোষে অধীর হইয়া প্রকম্পিত অধরে তাহার দুকা্ধি সম্তানগণকে 
বলিলেন- “বুদ্ধদেব তোমািশকে ভালবাসিয়া তোমাদের হস্তপদ হইতে কৃরিস কর্মকাণ্ডের 
বন্ধন মোচন করিয়া তোমাদের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন-_ 
তাই তোমরা তাহাকে দেশ হইতে বহিদ্ধৃুত করিয়া দিলে! __ বুঝিয়াছি _- তোমরা মুক্তি 
চাও না _- তোমরা চাও বন্ধন! তথাত্ব! তোমাদের মনোবাষ্ছা পূর্ণ হউক! স্বাধীনতা 
তোমাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া ঝাঁচিয়া অস্পশীয় স্্রেচ্ছদিগের গৃহ উজ্ঙ্গ করুক! যেমন 
তোনরা বন্ধন প্রিয় তেমননিই তোমাদের দশা হউক __- সেই মেচ্ছদিগের দাসত-শঙ্খল 
জন্ম-জন্ম তোমাদের কণ্ঠের হার হউক!” দেখিতে মা দেখিতে ভারতের প্রলয়-মেখ ঘুসলমান 


১৪৬ প্রবন্ধ সাগ্ুহ 


নার্ভ ধারণ করিয়া পূর্কা পশ্চিন উত্তর-দক্ষিণ বুড়িয়া তলোয়ারের বিদ্ুংক্রীড়া এবং মন্তকের 
শিলালুষ্টি রগ করিল” সেই এক দিন! এবং তাহার পরে শৌবাঙ্গ দেবতারা বঙুধবনিতে 
দশদিক ফরসা করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা শানয়ন করিলেন-- এই একদিন : এইজাশে 
(দেশের অক্ষাতৃত নয়নে কিবা-রাত্র কিবা-দিন!) রাত্রি এবং দিন উলটিয়া-পালটিয়া ভয়- 
্বাশা সন্ধার করিতে লাগিল। বন্ধন যেমন হইতে হয় তাহাই আমাদের হইয়াছে কিন 
তাহাতেও আমাদের আশ মিটিতেছে না; আমরা আরো বন্ধন চাই -- আরো বন্ধন চহি। 
সাবার আমরা গায়ে মানুক না মানুক আপনি মণ্ডল হইয়া কৃত্রিম কম্কাণের বন্ধন যেখানে 
একটু আধটু আলগা হইয়াছে দেখিতেছি সেখানে তাহার শিরা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবার 
না কোমর বাঁধিয়া সাশিতেছি। যদি শ্রানাদিশিকে কার্যাগতিকে সমুদ্র যাত্রা করিতে হয়, 
তবে মুত শান্কে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া অনেকক্ষণ পর্যা্ত তাহার মুখের দিকে হা করিয়া 
তাকাইয়া থাকা চাইি-- তাকাইয়া না থাকিলেই নয় - তাহা অবশা কর্তব্য! মৃত শান্ত 
কিআর বলিবে-_ তাহার পিছনে পুকাইয়া থ্রাকিয়া পাণ্ডারা বলেন, হা সমুদ্র যাত্রা করিতে 
পার--তবে কি না" ইত্যাদি ইতাদি ইত্যাদি! হহাদের এইরূপ দই নায়ে পা দেওয়া 
ভাষাকে, -- যাঁদ লোক আজিকের বাজারে খুবই কম , - বাঙ্গালা মূলুকে তো নাই-ই -- 
সমগা চারতবর্ষে আছে কি না সন্দেহ! এসব হচেে আর কিছু না ইংরাজিতে যাহাকে 
পা [0110১ 1 কখনো কখনো যমন দেখা যায় যে, ডাল্গারের পরানশ শুনিয়া মদাপায়ী 
বাকি মদ ছাড়িয়া আফিন ধরে-_ অবশেষে মদ চলিতে থাকে, আফিন€ চলিতে থাকে 
ইহাদের পলছ্দিসী€ তেমশি! উনবিংশ শতাবীয় সভাতার কৃত্রিম বন্ধন এড়াইবার মানসে 
ইহারা শাস্রায় কৃতি বন্ধনের শিরা শক্ত করিয়া আঁটিবার করনা কিস্তর আয়াস পাইতেছেন। 
ইহাতে ফন হইতেছে এই যে. দুই কৃত্রিম বন্ধন পরস্পরের পানে চোক টেপাটেপি করিয়া 
/শয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করিতেছে! শাস্থীয় বন্ধানের পাশ্ডারা বলিতেছেন যে, আমাদের 
আশ্রিত অনুগত থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে বাবস্থা লইয়া যাইতে পার-_খানা খাইতে 
পার---সর্হ কবিতে পাল, তাহার কনা চিন্তা কি) উশবিংশতাজায় বন্ধনের পাণ্ডারা বলেন 
মেদ শোবরের বটিকা। দশ গ্রেপের পরিব্ে এক গ্রেণ এবং তাহার অনুপান সেরভর 
সপ--এইরূপ বাবস্থা হইলেই 'ভাল হয়! তাহাই অনুমতি হোকু।” শাস্থীয় বন্ধনের পাশ্ডারা 
পরস্পরের মৃধ চাওয়া-চানায় করিয়া বলেন তা সেরূপ বাবস্থা মামরা দিতে না পারি 
এ্রন নয্-তবে কি নাতি ! যাই হোক তৃদি দুর্বল অধিকারী” তোমার জনা-সকালর 
জ্রনা নয় শুধু কেবল তোমার আনা-আমরা তোমার ইচ্ছানুষায়া এরুপ ব্যবস্থা দিতে কোনো 
হানি বোধ করি না -- অতঞএন তথাস্ত্ব”" এরুপ পলিসী পাড়াগেঁয়ে দলাদলিতে খুবই 
কাজে লাশিতে পারে ইহা আমি বিলক্ষণ্র জানিতেছি, কিস্তু এটাও তেমনি জানিতেছি যে, 
-এবীপ পলিসীতে ভারত উদ্ধার কাঁরতে যাওয়া এক- আধ ছিলিমের কম্ম নহে! ইহাদের 
পিসীর আর এক উদ্দেশে এই ফে, যেখানে বল নাই সেখানে বলের একটা প্রতিমূর্তি খাড়া 
করিয়া কৌশলে কার্যোক্কার! মাশিলান যে, একটি কচি বালককে সোলার সাপে ভয় দেখানো 
যাইতে পারে, ইহা খুবই সত ; কিন্ত সেই সাতার উপরে নির্ভর করিয়া বিস্না বোনাপর্টি 
এবং প্রন্ত্ু ফ্লাইবের চেলাদ্নিকে হেমনি করিয়া ভয় দেখাইতে যাওয়া-- পলিসাটি কিছু 
যে তিজিক মাহা! বলিয়া বোব হয়! পথিবীতে য় সময়ে উন্নত বিরান দর্খন শিল্পা সাহিতোর 


সাধনা-প্রাচা € প্রস্তীচা ১৫৭ 


হআনানল-শিখা দিন দিন উধর্ব হইতে উধের্ব সমুখান করিয়া যোক্তন দূরে ভেনাতিমরশুল 
নিস্ফারিত করিতেছে -- সেই সময়ের এই প্রকট দিবালোকে ইহারা স্বচ্ন্দে ফতকঙালো 
্ররাভীর্ণ কঙ্কালাবশিক্ট কৃত্রিম কর্্কাড_- যাহার প্রাণ যাহাকে ফেলিয়া পালাইয়া অনেককাল 
হইল প্রেতলোকে ঘর বাড়ি ফাদিয়া সুধে বসবাস করিতেছে--সর্তে৷ ফিরিয়া আসিবার লান€ 
করে না- সেই শবদেহটাকে বীরপরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহাকে হুলস্ সল্তাল অভিমুখে ধাকা 
মারিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, এবং আপনারা দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইয়া---উচ্চৈ স্বরে 
বলিতেছেন “ভালা মোর বাপ্‌ -- মুখের এক ফুয়ে এ আলোটা নিভিয়ে দে এক কয়ে? 
বুদ্ধদেব এবং তাহার পরের উপনিষদ্-প্রণেতা ঘাধিগণ কৃত্রিম কর্মকাণ্ডের পেষণ-যন্্র হইতে 
লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জনা পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াদ্িলেন; কিনতু 
নবা হিদুয়ানির আপনি মণ্ডল মহোদয়েরা- যাহারা সান্ধৃত-ভাষার উচ্চারণ পর্যান্ত জানেন 
না, তাহারা প্রাচীন শাস্ত্কে দিবা একটি সরস নারিকেল পাইয়া-_ তাহার পাত্র হইতে রাশি 
রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত পা 
বাধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন : এমনি আড়ম্বরের সহিত 'তাহা করিতেছেন যে, 
দেখিলে মনে হয়--কত না জানি দেশের উপকার সাধন ইইতেছ্ছে--টিকিইান মস্তকে টিকি 
গক্তাইতেছে_- ফৌোটাহীন ললাটে ফোটা আবির্ভৃত হইতোছে--বিলাত ফেব্তারা গোবর খাইয়া 
তাহার প্রথম অক্ষর দিয়া মুখ-শোধন করিতেছেন দেশের উপকার উহা মাপেক্ষা অধিক 
আর কি হইতে পারে? ইহারা এই এতগুলো বাক্তি-আর জন্মিয়াছালেন রামমোহন রায় 
একাকী একদেন-- দৌহার দুইরূপ বিভিয় শ্রেণীর কার্ধা তুলনা করিয়া দেখলে কি মনে 
হয়ঃ মনে হয় যে-_অ্রসংখা তৃণরাশি স্তপাকারে সঞ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক: নাগা 
পায় না। যে কারণে প্রাটীন-ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল নাইছদীরা উসাকে চিনিল না 
সেই কারাণেই পা রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাহার প্রিয় জম্মভূনিকে ঘাড়িযা ইউরোপ আমেরিকার 
হদযাভাতারে ভাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! একপ হইবে তাহাতে আর ন্লাম্চর্যা কি? তার বিশ্ব- 
পাপা মহান হৃদয়কে স্বদেশের বিদা-দিগগঞ্জ পগিতেরা যখন সহত্র বাধ প্রসাবণ করিয়া 
শ্রাকড়িয়া পহিলেন না, তখন তাহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জনা স্গ স্ব সংকীর্ণ 
কোটরের মধো প্রবেশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন টা বিপন্ন বকে দল বলিয়া 
দেও!” এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মগ্তুলেব দল এ কথার পুনঃ পন প্রতিধ্বনি 
করিতে ক্ররটি করেন না! 

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাহার পশ্চাদবহঠা লোকদিশের নাগাল 
ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাহার! সেই পশ্চাদবহী ভ্রাতাদিগকে 
শ্রাপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার ভনন্য নীচে হাত বাড়াইলে লার্বনা-গপ্রনার ধলা 
কাদা হট-পাটিকেল তাহাদের 'অঙ্গের ভূষণ হয়। 

অনুরাগ সৌঁপানে যিনিই বত পংক্ডিতে অবশ্থিতি বন না কেন একটি নিয়ন কিনব 
সকলকেই মানিয়া চলিতে হয় ; সেটি এই মে, নাচের পইটা না নাডাইয়া উপরের পইটায় 
পদনিক্ষেপ করা কাহারো সাধায়ন নহে। যদি দেখি যে, একই সমাবে দই বানি যাত্রারস্ত 
করিয়াছে অথচ একজন চতর্থ পংক্িভে- আর এক দন দ্বিঠায় পংহাতে, তলে আমি 
বলিব যে. প্রথম বাক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় বাঁভির শ্রপেক্ষা ছিল: তবেই কাপ 


১৫৮ ধরব্ধ সংগ্রহ 


কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং ডূতীয় পইটা ডিভাইয়া এক মৃহূর্তে চতুর্থ 
টায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ব্রমাভিবাকির একটি ধারাবাহিক প্রকরণ পদ্ধতি আছে--_ 
তাহা এই , -- যে-কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিবাক্ত হয়, তখ্খন তাহার নীচের 
নীচেয় ধাপের কোনো অনুরাশই মরে না--কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ 
বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জ্রিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য 
কয়ে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুয়াগের উদ্বাপে তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুখাইয়া 
ময়ে না--বরং পৃব্র্বাপেক্ষা নবতর এবং কলাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধা হীর যুদ্ধের 
পর্বরাতিতে সমর-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী ফোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন 
দেখে, তখন গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার পর দিন প্রত্যুষে রণ-ভেরীর 
তীর নিনাদে তাহার নিদ্রা ভান্তিয়া গিয়া তিনি যখন শহ্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন 
বটে তাহার দেশানুযাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে, -- 
কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-প্রাচটারের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে 
মন্ত্রপ্ত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্ট-কবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে। 

অনুযরাগের আমাভিবাক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকশিত হয়, 
_নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকশিত হয়, তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ 
থাকে , তাহার পরে শ্রীচের ধাপের সেই বিকাশ-্রাপ্ত 'অনুরাগের মধা হইতে সার আকর্ষণ 
এবং অসার পরি বনি করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোম্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকশিত 
হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে. মৃত্বিকাব রসপান করিয়া মূল বর্ধিত হয়, মূলের রস 
পান করিয়া অঙ্কুর বর্ধিত হয়, অঙ্কৃবের রস পান কবিয়া শাখা বর্ধিত হয়, শাখার রসপান 
করিয়া বৃত্ত বর্ধিত হয়, বৃন্তের রসপান কবিয়া পত্র পৃষ্প ফল বর্জিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ 
শ্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুন্সানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানুরাগ কুলানুরাগের 
খাইয়া মানুষ, সার্ধদৈশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ , ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই 
আত্মসাৎ করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্য গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই 
যে, এফদিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রস-প্রবাহ সঞ্জারিত করিয়া বৃক্ষের 
সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ পরিশোষণ করে এবং 'শ্রার-একদিকে যেমন পল্লব-পুষ্ভ উপর হইতে আলোক 
শোষণ করিয়া সেই সক্ধারিত রস-প্রবাহ পরিশোধন করে, তেমনি, নীচের ধাপের অনুরাগ 
উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে, উপরের ধাপের অনুরাগ শীচের ধাপের 
অনুরাগকে পরিশোধন করে । প্রাশানুরাগ গৃহানুবাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ শ্রাণানুরাগকে 
পরিশোধন করে : গৃহানুরাগ কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলানুরাগ গৃহানুরাগকে 
পরিশোধন করে : সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈদ্বরানূগ সমস্ত অনুরাগকে 
পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত না 
হইলে তাহা বিবাক্ত হইয়া উঠে ; আর এইকাপ বিষাক্ত অনুরাশ্শকেই আমরা বলি-_বিষয়াসক্তি 
অথবা কাম ; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা 
পরিশোধিত হইয়া নিবির্ধষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম। 

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না অনুরাগ হইতে দ্বেবাংশের পরিমার্জন-_রক্ত 
হইতে মলাংশের পরিমার্জন অমৃত হইতে বিষাংশের পবিমার্জন। ইহার উদাহরণ ; -- 


সাধনা--প্রচা ও প্রভীচা ১৫৯ 


গৃহানূরাগের টান আপনার বড়ির প্রতি সব চেয়ে বেশী : তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি 
হইলে নিকট সম্পকীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের 
সঙ্গী হয় : এইরাপে, এ-বাড়ির প্রতি অনুরাগ এবং ও বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন 
মিলিয়া মিশিয়া এক হইল্লা যার, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেবাশের পরিমার্জন 
অত্যাবশ্যক, __ হইতে পারে তাহা কি উপায়ে? উপায় আর কিছু না, গৃহানুরাগের জানালা 
খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া। এ-বাড়ি এবং ও-বাড়ির 
মাঝখানে মনোমালিনোর যত কিছু অন্ধকার--_সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া 
যায় : কেন না. কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুস্বক 
ইতিবৃত্ত এই ; -_ প্রথমত, আপনার এবং স্ত্ীপুত্র-পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত 
হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয় ; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ 
করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোধিত হয় ; তৃতীয়ত; কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে 
তাহার দ্বেবাংশ পরিমার্জিত হইয়া শিয়া তাহার রাগাংশ প্রাদুর্ভৃত হয়। তাহা যখন হয়, 
তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও-বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পৈঠায় 
এ যেমন দেখা গেল-_ কুলানুরাগের পৈঠাতেও তাই ; আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে যত কিছ্ছু মনোমালিন্যের ভ্ুর-জ্বালা- দেশানুরাগের আলোক রশ্মিই তাহার একমাস 
মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোক রশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের 
আলোকরস্দিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খপণডিয়া যায় ; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক- 
রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়-_অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ 
পৈটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেযাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি 
লাভ করিতে থাকে। 

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে- তাহার মধো রাগ-দ্বেষ একটি। 
সংসার-ক্ষেয়ে যাহাতক রাগ তাহাতক দ্বেষ : যাঁহাতক ভালবাসা, তাহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ 
মারামারি লাঠালাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনুরাগের 
বাড়াবাড়ি অপরাপর বাক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি ; যেখানে আমিটি এবং 
আমারটি সব্র্থ, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শক্রপক্ষেরই সামির । 

আমিটি এবং আমারটি আর সব ভাল কেবল টি-টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব-টাই) বিষের 
খানি। আঅনুরাগের নীচের নীচের পইটাতেই এ বিষর্দীতটি নিজ মুর্তি ধারণ করে_-উচ্চ উচ্চ 
পইটায় উহার তেজ ক্রমশই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে ; অনুরাগের সর্বোচ্চ মঞ্চে এ 
বিষ-াতটি একেবারেই খসিয়া পড়ে । বিষ-দীতের আকার-প্রকার ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের 
অনেকটা কাজ এগোর ; __ গৃহানুরাগ বিষ-দীতি বাহির করিয়া জার কিছু না বলিয়া কেবল 
মানত যদি বলে “এরা আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে, এদের গায়ে হাত তুলিও না" তবে 
তাহার অর্থই এই যে, আর কারো বাড়ি বাড়িই নহে! কুলানুরাগ যখন বিষর্দীত বাহির 
করিয়া বলে “আমি ব্রাহ্মণ-__নৈকয্য কুলীন- অমুকের সন্তান!” তখন তাছার অর্থই এই 
যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষ-দাত বাহির করিয়া বলে “আমি 
ইংরাজ"' তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি নিগর-_-তা তুমি লোহার আফ্রিকা দেশেই থাকো 
আর সোনার ভারতবর্ষেই থাকে, তাছাতে কিছু আইসে যায় না। এইরাপ যেখানে যত পৃথিবীর 


৮৫০ প্রক মং 


ভালবাসা তাহারই সঙ্গ বিদেষ এবং শ্রহক্কারের বিন নিলানো রহিয়াছে : ভ্রার, অনরাগের 
লাগে এইফাপ অস্ত) দ'ফৌোটা এ্রকা কৌটা বিষ মিশানো না পাকিলে পথিহীর কিহায় জাঙ্ছা 
আসুনি ন্রাঙ্গুনি ঠেকে । ছকে, শ্রন্রাগ সোপানের লীচের লীচের ধাপে বিষের যেমন সাউঘাতিক 
প্রকোপ-উপলের উপদের পাপে তা ম্রাপেক্কা তাহা সাত্রায় অনেক কম : তা হাড়, অনুরাশব 
সর্বোচ্চ শিখরে বানর নান পন্ধ6 থাবিফত পারে লা। 

ধদি শিও্রাসা করা খায় যে কোন অনুরাপ সম্পরণ রূপে নিকিষি, তবে তাহার এক 
উর এই যে, ঈশ্বরানৃলাদ। ; তা ভিজ 2 মরার আর সমস্ত অনুরাগই জশগহসংসারকে দুই 
পাক বিভ কারে -- শ্রাধপক্ষ এবং পরপক্ষ । কারো কাছে 'আমিটি'ই কেবল আপনার 
»” আর সকলেনই পর : কারে! কাছে, আসিটি স্্রীটি পুতি কনাটি ভাইটি ভগ্ঘিটি পর্যন্ত 
শ্রাপনার -- তথ্ে আর সকলেই পর। কারো কাছে আমিটি হইতে আপনার স্বঙ্চাতি পর্যাস্ত 
আপনার, তাহার শুদিকে সকালেই পর : কারো কাছে আমি-টি হইত স্বদেশ পর্যায় আপনার, 
তাহার দিকে সকলেই পর। এই প্রণালীতে লোকে অনুরাগ সোপানের শীচের নীচের পইটা 
হইতে উপরের পইটায় পদাপণ ঝরতে থাকি তাহার আক্প-পক্ষ ক্রমশই বিচার লাভ 
করাতে থাকে - তাহাতে মার ভুল নাই € কিন্ত পক্ষিশাবক যত দিন না মুক্ত আকাশে 
উড়াতে শেখে, ততদিন তাহার পক্ষ বিস্তারের প্রকৃত সার্থকতা হয় না: তত দিন তাহার 
উত্থানের সঙ্গে পতন কেডা লাগানো থাকে ১৮ লোকে যতদিন না ঈশ্বরানুরাণের সুন্ত 
সধীরণে উত্থান করে, ততদিন ভাহার আহাপাক্ষের সঙ্গে একটা না একটা পরপক্ষ জোড়া 
লাগানো থাকািতেই চায় : ততদিন হয় এ-বাডিরদ্বারের সম্মুধে গ-বাড়ি 2 নয় এজাতির 
ঘ্বারের সম্মুখে ও-ভাতি, নয় গ্রাদাশের দ্বারের সম্মূখে ওছেশ, অক্চপ্রহর চক্ষু রাঙাইযা দাত 
মুখ খিচাটিতে থাকে কেবল ঈশ্বরানুবাণের পইটায় জগতশুদ্ধ সকলেই আত্ম-পক্ষায়-_- সেখানে 
পর পক্ষের মালেই দীডাইবার স্থান নাই ; ইহার কারণ এই যে. ম্বাদেশীয় রাহ্দোর বাহিরে 
যেনন পিদেশীয় রাস্তা -ছশ্বরের রাক্তোব বাহিরে তাহার সেরূপ কোনো প্রতিপক্ষের রাজা 
স্বান পারতে পারে না. যেহেতু ঈন্র আহ্মপর সমস্ত বাপিয়া সমস্তেরই মূলে এবং সমান্তেরহ 
শ্রভ্ভাতব়ে অবস্থিতি করিজেস্েন। এই জনা ঈশ্বয়ানুরাগী বাক্কির একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ 
এই যে, খ্রিজগতে কেহই তাহার পর নহে : তাহার সাক্ষা চৈতনা মহাপ্রভু মুসলনানকে 
দলে লইতে ডান নাই - রামমোহন বায় বিলাতে যাইতে ডরান নাই-ঈশা ফেলে মালা 
এবং পবলিকান প্রড়তি ঘুণিত-সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে ডরান, নাই। কিন্তু 
দিপুয়ানির বড়াই যাহাদের শুপবছছুতি র পরাকাষ্ঠা পরিচয় লক্ষণ, এবং বিজ্ঞাতির প্রতি বিরাগ 
যাঁইগদের বৈরাগার চরম-সীনািহাহাদের হশবজ্তকি এবং বৈরাশা এ পর্যস্ত। ফলে এইবপ 
দেখত পাশুয়া যায় যে, শুলং-সংসারের হধা হইতে একটি কোলো বাঞ্তি অথবা একটা 
কোনো পরিধার বা ক্রাতি বা দেশ বাছিয়া লইয়া তাহাতে বিশেষরূশে আসন হওয়ার 
নামই লোক জানে শ্ন্বপ-বন্ধন : কিন্ত যে বিশ্ববাশি অনুরাগ কাহাকেও না বাছিয়া সকালের 
পু সন্তাবের রোড পাতিয়া দেয় তাহাকে চক্ষে সমক্ষে বিবাজমান দেখিলেও খুব একজন 
পাকা ঘ'হরী বাহীত কে সে লোকে তাহাকে চিপিত্কে পারে না; 7 তাতার মাধব পানে 
ভাকাইয়ী কোপক খাল যে ও শ্যাবার কিক” অনুরাশ? সকলকে ছায়া একজনকে 
ডলেবাসাব নামই ততঃ জামরা ওশনি ভালবাসার পরান্তাষ্টা : সকলকে ভালবাসা আবার 
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কিরূপ! সকলকে ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান ; এ তে! অনুরাগ 
নহে এ একপ্রকার বিরাগ ; একে আমরা বৈরাগা বলিতে পারি -- অনুরাগ কোনো মতেই 
বলিতে পারি না?" ব্যস্তবিক এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের নাম হইয়াছে --- বৈরাগ্য। 
ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা-__আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহ-পড়ীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ 
বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না, তাহারা অবাক হইয়া বলিবেন "খু মা! সোনার স্ত্রী 
পত্র নাতি নারী কেলিয়া যে লোক ঘুদ্ধে যাইতে পারে -_ যে সবই পারে, তাহার প্রাণ 
পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন তাহার আবার অনুরাগ!" এইজপ দেশানুরাগকেই যখন 
লোকবিশেষে অনুরাগ বলিতে কুষ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানূরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগা 
বলিবে তাহাতে আর আম্চর্যা কি? আর, সাধারণ লোকের মধো যে বস্ত্র যে নাম বাষ্ট্র-- 
সমজদার ছ্হরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নিদ্গেশি করিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন---কেননা, 
তাহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না। 
ঈশ্বরানুরাগ কি অর্থে বৈরাগা এবং কি অর্থে তাহা অনুরাগের চরমসীমা তাহা এক্ষণে 
স্পন্টুই বুঝাতে পারা যাইতেছে :-- শুদ্ধ কেবল আমি-টি এবং আমারটি লইয়া অনুয়াগের 
যে-একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ-- এই আথে তাহা বৈরাগা : আর. সমস্ত ভাগাতের 
প্রতি অনুরাগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমিটি আমারটির প্রতি অনুরাগ (কেননা আমিতি 
মামারটিও জগতের এক কোণে প্রাণধারণ করিতেছে), - এই অর্থে তাহা অনুরাশের চরম 
সীমা । অস্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে-_ সমস্ত জগতের সহিত আমিটি এবং আমারটি 
সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার এ বেসুরা ঝষ্কারটি-_ টি-ধ্রনিটি--পাতালে বিলীন হইয়া যায়। 
টি ধ্বনিটি আর কিছু না বিষয়াসক্কি। বিষয়-শাব্দের অর্থই হচ্চে মন যাহাতে ভর 
দিয়া শয়ন করে- মনের একপ্রকার বালিশ . সাধু ভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো 
একটি পরিমিত বিষয়ে মানের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা 
দায়; কাজেই, সেই বিষয়টির সীমার বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ 
তখন অবশ্যস্তাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ মিশ্রিত অনুরাগ : বিদ্বেষ মিশ্রিত, অহঙ্কার- 
মিশ্রিত, অনুরাগ . তাই ম্রামরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ । বিষয়াসক্ডির আর 
এক নাম কাম : -এইজনা ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ, অথবা যাহা একই 
কথা-_বিশুদ্ধ প্রেম। 
অনুরাগ সোপানের যত উচ্চে ওঠা যায়, ততই অনুরাগের বিষের ভাগ কম পড়িয়া 
আসে, তাহার প্রমাণ এই ষে, আদুরে ছেলের মায়ের বিব অপেক্ষা, পাড়াগেয়ে কুল্লীন- 
সম্প্রদায়ের বিষ মাত্রায় কম : কুলীনের কুলোপানা চক্রের ফৌস-ফৌসানি অপেক্ষা মানোয়ারি 
গোরার মুখের বিব অনেক কম, হচ্দ ড্যাম নিগর-টা আস্টা-_তার বেশী নয়! তাও আবার-- 
অর্ধেক সুখে, . অর্েক পেটে! পিতৃ-মাত উচ্চারণ পৃক্ধকি পাড়া সরগরম করা কুলীন 
সম্তানদিগেরই একচেটে পৈতৃক সম্পস্তি। এটা সতা যে, কুলীনের মুখের আস্ফালণ ফাকা 
শাওয়াজ বই নয় গোরা লোকের বালাক্রীডা কালা-লোকের মৃত্যু! কিন্ত হইলে হইবে 
কি-- এটাও তেখনি দেখিতেছি যে. ধাঁড়ের শঙ্গের আঘাতে মানুষ মারা পড়ে, কেটো পিপড়ের 
কামড়ে কাহারো বিশেষ ক্ষতি হয় না ; অথচ বিধাভ বলিতে আমরা কেটো পিপড়ের 
কামড়কেই বিষাক্ত বলি--শঙ্গের আঘাতকে নহে । অধিক কি আর বলিব, দেশানুরাগের 
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গালাগালিও দেশ-খটিত, বুল্সানুরাগের গালাশাঙি কুল-ঘটিত। কৃলানুরাপীর প্রধান গালাগার্গি 
হচ্চে বাপান্ত-_-দেশানুরাপীর প্রধান গালাগালি হ্গে দেশাস্ত-__যেমন ড্যাম নিগর প্রভৃতি 
সাদয় সম্ভাষণ! অতএব এটা স্থির যে, অনুরাগ যত উচ্চ হইতে উচ্চে পদার্পল করে, ততই 
তার বিষ নরম পড়িয়া আসিতে থাকে, আর তই তাহা সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণ কোটরে 
প্রবেগ করিতে থাকে ততই তার বিষ-দাত গজাইয়া উঠিতে থাকে। 

নিষ্কাম কর্ম আর কিছু না __ নিকিষি অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্তক, তাহারই নাম নিষ্কাম 
বন্ধ, আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার যুল প্রবর্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম । দৃই ব্াক্তির 
মঞ্ধো এক বাক্তি বদি প্রধানতঃ আপনার উদর-পূরণের জন্য কার্য করে, আর এক ব্যক্তি 
যদি প্রধানতঃ স্ত্রী-পু্র পরিবায়ের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির 
কার্যা প্রথম বাজির জনর্যা অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পায়ে 
না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের ধিনি 
হত উচ্চ পৈঠায় অবস্থিতি করেন. তাহার কার্ধা সেই পরিমাণে নিষ্কাম পদবীতে সমুখান 
করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে কশ্দেরি মূল-প্রবর্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম 
শকের বাচযে। 

অতঃপর প্রাচা এবং প্রতীঢা সাধনের মধ্ো ভেদাভেদ কিরাপ তাহা বলিবামাত্রই বুঝিতে 
পায়া যাইবে! যথা , -- 

কুলানুয়াগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধো নিষ্কাম কর্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভবপর, আনাদের 
দেশে গৃহী বাক্িদিগের সাধনার দৌড় সেই পর্যাতস্ত। আর দেশানুরাগের বিশাল পরিধির 
মধ্যে নিচ্ধাম কর্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদুর সম্ভব-পর, প্রতীচয দেশে সাধনার দৌড় সেই পর্য্যস্ত। 
সংক্ষেপে, _- প্রতীচা ভূখণ্ডের দেশানুরাগ, এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডের কুলানুবাগ, হিতানুষ্ঠানের 
সুল-প্রবর্তক। 

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদা লোকদিগের 
মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরক্ক করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্বিতা- 
গতিকে কূলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ধ হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারিদিক হইতে 
মুহূরুঙ্ঘ এইরূপ একটা ক্ুন্দনের রোল উঠিতেছে যে “সব গেল, সব গেল, কিছুই আর 
থাকে না!" কীদুনি-গায়কদিগের জানা উচিত যে, এক রাজার মৃত্যু হইলে আর এক রাজা 
যতক্ষণ পর্যাত্ত লা সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, ততত্ষণ দেশের অরাজক-অবস্থা অনিবার্ধ্য. কিন্ত 
তাহা বলিয়া কে এমন নিরোধ সে, সেই অরাজক-অবস্থার প্রতিবিধান-মানসে মৃতরাঙ্জাকে 
চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাহাকে ঠেকো দিয়া সিহাসনে বসাইয়া রাখে! কুলানুরাগ 
এবং দেশানূরাগ দুয়ের মাঝখানে অরাজকতার সুলুক ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি ; 
কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্ছুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে 
সিংহাসনে বসাইতে হাওয়া বৃথা পশুভশ্রম। দেশানুয়াগ যদি কুলানুরাগের নীচের পইটা হইত, 
তাহা হইলেই উপদেষ্টার মুখে এই কথা শোভা পাইত যে. “হে শ্রাতৃগণ দেশানুরাগের ক্ষক্ধে 
তয় করিয়া কুলানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর!” কিন্তু বাস্তবিক তো আর তাহা নহে___কুলানুরাগ 
তো দেশানুয়াগের উপরের শইটা নহে দেশানুরাগই কুলানুরাগের উপরের পইটা, কাজেই 
উপদেষ্টার ঘুখে উল্টা আরো এই কথাই শোভা পায় যে, “কুলানুরাগের স্কদ্ধে ভর করিয়া 
দেশানুয়াশের অঙ্কে উত্ধান কর।” 


সাধনা--প্রচা ও প্রতীচা ১৬৩ 


বাঙ্সকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পোনের-যোলো বৎসর ধরিয়া কুলানুরাগ ডিস্তাইয়া 
দেশানুরাগের ইতিবৃত্ত-সকল প্রবল অধাবসায়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে ; অথচ 
দেশানুরাগ যে কি পদার্থ তাহা তাদের হৃদয়ে পৌছে না কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া সেখানে একটা গোলযোগ বাধাইয়া তোলে। দেশীয় দলপতিদিগের আবরণের মধ্যে 
তাহারা স্বার্থের মায়াধী রাক্ষসমূর্থি দেখিতে পাইয়াছে এবং এঁতিহাসিক মহায্মা-দিশের 
যশোরশ্মির অভাস্তরে তাহারো নিস্বার্থ মহত্বের দেবমূর্থির দর্শন পাইয়াছে--আর এখন 
তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা দায়! কিন্ত হইালে হইবে কি--- দেশানুরাগের পথঘাট সমস্তই তাহাদের 
নিকটে অপরিচিত : কুলানুরাগের হত্তাবলম্বন ছাড়িয়া __ যেমন তাহারা দেশানুরাগের পইটায় 
পা দিবার উপক্রম করিতেছে-_- আর অমনি তাহাদের পা পিছলিয়া তাহারা ন্রীচের ধাপে 
নামিয়া পড়িতেছে ; কুলানুরাগ হইতে তাহারা উঠিবে কোথায় দেশানুরাগে-- নামিয়া 
পড়িতেছে গৃহানুরাশে! ইহা দেখিয়া! আমাদের দেশের প্রাচীন-সম্প্রদায়েরা এই বলিয়া মুহ্র 
বিলাপ করেন যে, এখনকার লোকে কেবল আপনি এবং আপনার পরিবার বোঝে । 

আসল কথা এই যে. দেশানুরাগকে আমরা যে, হাত বাড়াইলেই মুঠার মধ্যে পাইব 
এরীপ এক্ষণে প্রত্াশা করাই অনায়। ইউরোপে কুলানুরাগের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া 
তবে দেশানুরাগ জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইউরোপের তামসিক মধাম অন্দে রাজ-বংলীয় 
লোকেরা কুলের পক্ষ হইয়া এবং অপর সাধারণ লোকেরা দেশের পক্ষ হইয়া আপনাদের 
কত না রক্তারক্তি করিয়াছে! এইব'প অনেক বর্দের অনেক রক্তারক্তির পর দেশনুরাগ চরমে 
জয়লাভ করাতে তাহারই গুণে ইউরোপ এক্ষণে ইউরোপ হইয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক 
ব্রাহ্মাণদিগের পাকচক্রে বুদ্ধের সমস্ত সংকল্প তাঁহার জল্মভূমিতে নিছ্কন হইল : সাধারণ 
প্রজামণ্ডলীর উপরে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা সণব্রধ মস্তক উত্তোঙ্গন করিয়া দীড়াইঙ্গ; সনাতন 
সাবর্বতৌমিক ধর্ম অরাণো প্রস্থান করিল; এবং লোকসমাক্জে কৃত্রিম কর্খকাণ্ডের যজনযাজন 
একাধিপত্য করিতে লাপিল। 

কিন্ত গতস্য শোচনা নাস্তি ; -_অত্তীতকালে যাহা ছিল তাহা ছিলপ__ যাহা হইয়াছে 
তাহা হইয়াছে তাহার দ্না ভাবিয়া কোনো ফল নাই। বর্তমান কালে আমাদের আছেই 
বাকি আর আমাদের করিতে হইবেই বা কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। 

আমাদের আছে যাহা, তাহা ভরপৃরই আছে ; নাই বাহা তাহা মূলেই নাই ; আছে 
কী? না কুলানুরাগ ; নাই কী? না দেশানুরাগ। 

এক্ষণে আমরা, করিব তবে, কী? আমরা কি দেশানুরাগের মায়ামূগ অনুসরণ করিয়া 
সারা হইব! তাহা যদি করি-_তবে কুলানুরাগের সীতা হারানো এবং সেই সঙ্গে একুল 
ওকৃল-দুকুরল হারানো আমাদের ললাটে অবশ্র্তাবী। অকর্্মণয কুলানুরাগ যদিচ আমাদের 
দেশের একপ্রকার জুর-বিকার, কিন্ত জর ছাড়িলেই নাড়ি ছাড়িবে-_ এইটি জানিয়া- -বুঝিয়া- 
সুঝিয়া শীষধের ব্যবস্থা করা কর্ব্য। আমাদের দেশ হইতে উচ্চবংশীয় লোকের জানতীয় 
গৌরব স্মূলে উচ্ছির হইালে_ যাহা আমাদের ছিল তাহা যছিবে, যাহা আমাদের চাই তাহাও 
পাইব না; তাহা হইলে আমাদের পৌত্রানুপোর্রেরা এই বলিয়া '্বামাদিঙগগকে উপহাস করিবে 


১%৪ ঘবন্ধ সংগ্রহ 


যে, দ্বিলেন মানুষ, হইতে গেলেন দেবতা, হইয়া পর়িলেন (01%য।-এর মতানুষায়ী) মানুষের 
অতিবৃন্ধ প্রপিতামহ ! 

তবে কি আমরা কুন্সানুরাগকেই সবা্থ করিব? তাহা যদি করি তাহা হইলে প্রবল কাল- 
শ্রোতেব উদ্জানে আমাদের সমাজের গতি হইবে আনের আলোক নিভিয়া যাইবে-_মোহাদ্ক 
কুঙ-গরিমা নৌকার হাল ধরিয়া মাঝি হইয়া বসিবে ; সেই অন্ধ আনাড়িব হাতে আমরা 
ঘদি ধন প্রাণ সঁপিয়া দিয়া নির্মম হইয়া বসিয়া থাকি-- তবে নৌকাডুবি অনিবার্ধ। 

আমাদের দেশ এক্ষণে দ্বেষ ছিংসার তরঙ্গে দোদুল্যামান ভীষণ সমুদ্র , তাহা হইতে 
ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া কুলেই আমরা মনে করিতেছি নিরাপদ কূল . -_ দূব হইতে আমাদের 
এইরা'প মনে হয় বটে কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে. কূল যে অতি ভয়ানক 
স্থান-_. নিবিড অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছি-_ তাহা বাঘ্র ভঙ্গুক এবং সর্পের 
বছকালের আশ্রয়-দু। 

বাস্তবিক, কুলানুরাণ দেশানুরাগের নীচের পইটা বই উপরের পইটা নহে। 

ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উদ্লেজনায় কেমন অভূতপ্বর্ব অশ্রতপূবর্ব মহৎ মহৎ কার্যা 
সাধন করে এবং কেমন অবলীলাক্রমে তাহা করে-_ তাহা আমবা প্রতাহই চক্ষের সমক্ষে 
দেখিতেছি . কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি কবি? করিবাব মধো করি কেবল-_ 
গীয়ে মানে না আপনি মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচাব, অথব' যাহা একই কথা-_হিদুযানির 
শ্রান্ধ! কখনো বা আমরা বন গায়ে শেয়াল রাজ্জা হই--তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে? 
এ'কে জাতে তুলিতেছি-- ও'কে জাত হইতে বহিদ্ধৃত কবিয়া দিতেছ্ি-_- এ'ব নিমন্ত্রণ বন্ধ 
করিতেছি ওকে চালাইয়া লইতেছি-_ এইরূপ গুরুতর রাজকার্োর অনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত থাকিয়া 
(মহাবীর ডন্কুইক্‌সোট আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনা-আপনাকে সিংহ শার্দুল 
অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদেব দেশে কার্যা বড জোর এই 
যা সম্ভার এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না। 

যদি বল ''দেশানুরাগ!" তবে তাহার এখনো ঢেব বাকি- আমাদের দেশে তাহার 
গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব-_- আমাদেব স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় 
সামগ্রী নহে। বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ই্ংরান্জি দোকানে খুব 
সম্ভাঙ্গয়ে বিভ্রীত হইতেছে-_টাকাটা সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে , 
-- টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু নাঁ_বামন-কায়তের কুল মর্যাদা__ তাহার বিনিময়ে 
আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে-সে লোকে মনে করিলেই “'পোট্য়ট” নাম ক্রয় 
করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস খুব সন্তা বট কিন্তু তাহার বিসমোল্লায় গলদ্‌! 
বিদেশীয় ঢের স্বদেশানুরাগ, আর. সোনার পাথরবাটি, দুয়ের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ 
নাই। 

এই বিষম সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে-_ সেটি আমরা দেখিয়াও 
দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ- ভগবস্ক্তি এবং বৈরাগোর 
পথ। এইস্থলে আমি বিনীতভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি আগ্রহ ভিক্ষা চাই-_ 
যেন তখবন্তক্তি বলিতে তাহারা কেহ প্রতিমা-পৃঙ্জা অথবা মানুষ-পুজা না বোকেন, আর. 
বৈয়াশা বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বা'র হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিবদের 


সাধনা প্রাচা ও প্রততীচ্য ১৬৫ 


বিশুদ্ধ ব্রন্মাজ্জান অবলম্বন করিয়া ভগবদশগীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবস্তুক্তির উপদেশ 
করিয়াছেন তাহাকেই আমি এখানে বলিতেছি ভগবস্তুক্তি : আর তিনি যেরাপ নিষ্কাম-কম্মের 
উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগা। 

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও-_তাহা আজ পর্যান্ত আমাদের দেশে জশ্মিবারই অবকাশ 
পায় নাই : এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির ফত কিছু সসোর-ধর্ম, কুলানুরাগই তাহার 
সকপ্রধান প্রবর্তক, তা বই, বৈরাগা আমাদের দেশে নিষ্কামকর্ের প্রবর্তক দীড়াইয়াছে। 
বৈরাঙ্গের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্তের সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের সেরা 
কাজ-_ এই কাজ এখনো আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে। 

কুল্গানুরাগ এপক্ষের নির্ভরস্থল, দেশানুরাগ ও-পক্ষের নির্ভরস্থল : বৈরাগ্য অনুভয়-পক্ষের 
নির্ভর স্থুল। বৈরাগ্যের মুক্ত-সমীরণ ক্ষপকালের জনাও যদি আমরা সেবন করি, তবে আমরা 
বাহিরে পরাধীন হইলেও অস্ত্রে স্বাধীন হই ; -_ সে সমীরণের প্রত্যেক হিক্লোলে আমাদের 
ধড়ে প্রাণ আসে-_ তাহা মৃত-সম্জীবনী সুধা। সেই সুধা-সিঞ্ষনে প্রাণ পাইলে মনুষা না 
করিতে পারে এমন অসাধা কাজই নাই। দেশানুরাপী ব্যক্তি কামান বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় 
করে-__ এই পর্যান্ত; __ঈশ্বরানুরাপী বাক্তি হাদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন! 
ঈশ্বরানুরাণী ব্যক্তি যখন অনুভয় পক্ষের মুক্ত সমীরপ হইতে উভয় পক্ষের মধা-স্থলে অবতীণ 
হইয়া সকল-পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্শেরি সাধনায় প্রবৃত্ত হান, তখন্‌ কেহই 
্াহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরাপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কা-সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি 
কার্ষো মূর্তিমান্‌ দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয়-পক্ষের 
নধাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ-দ্বারা জয় করিতে হয়-_অসতাকে 
সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়-__ পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছাস দ্বারা 
বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়, _স্াহার জীবনচরিতের প্রতোক পত্র এবং প্রতোক ছত্র 
তোমাকে তাহার সন্ধান বাংলিয়া দিবে। ইংলগ্ডে তাহার সমাধি-মন্দির দেখিয়া ভয় পাইও 
না, যতদিন সেখানে তিনি বাচিয়াছিলেন ততদিন তাহার মন তাহাকে লইয়া স্বদেশে পড়িয়া 
রহিয়াছিল : ততদিন-_ত্তাহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ এবং কণ্ঠে স্বজান্তীয় উপবীত, দুয়ে 
থিলিয়া সাক্ষা দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিশ্মৃত হ'ন নাই ; অথচ তিনি স্বদেশ 
বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভশবস্তুক্তি এবং বৈরাশোর কৈলাস- 
শিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রন্গাগান করিতে ছিলেন ; তাহার সাক্ষী-_সমুদ্ের 
মাঝখানে “কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমারি রচনা মধো তোমারে দেখিয়া 
ডাকি; দেশন্ডেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষা দেয় তোমার মহিমা ; তোমার 
প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ।” এ গীত তাহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির 
হইয়াছিল * ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান ধর্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার, 


* হাঁহারা পঙ্গিসী-সুহে উপবীত ধারণা করেন তাহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক, রামমোহন রায় সে 
দরের লোক ছিলেন না--ইহ! বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামমোহন রায় অবশ এটা জানিতেন যে, 
উপবীত রাখিলেও স্বর্গ লাভ হয় না, উপবীত ফেলিয়া দিলেও জাত যায় না। বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধাত 
এই যে, কোনে একটি গতিশীল ব্যাপার শ্রীচের পইটা ছাড়াইয়া উপরের পৈটায় উঠিলে নীচের 
পগইটোর কতকগুলি অবয়বের ছাপ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে--ধদিচ বর্তমান পৈটায় তাহা আদবেই 


১৬ পরব সংগ্রহ 


তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং একাল দুরের মধাস্থলে 
দর্জায়মান হইয়া কেমন করিয়া ঘষে চকিতের মধ দুই পক্ষের বিবাদ তঞ্জীন করিয়া দিলেন 
-” দেখিয়া মনে হয় এন্সজালিক বাপার : তাহা বলিয়া তাহা কৃতিম পলিসীর কোনো 
ধার ধারে না; তাহা অকৃখিম অনুরাগের স্বভাব-সুলত কার্যা নৈপূৃণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা. 
পতুৎপয়্তি। দুরুদ্ধি-কন্যা আন্মঘাতিনী পলিসী, সেই স্বগীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজ-গোজ 
করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে পারে___ কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু 
উকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দুয়ের মধ্যে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ। পলিসীবেজ্ারা সকলেই বুকিতেছেন যে, হিন্দু মুসলমানের মধো, খে 
বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধো হাঙ্গামা কোনো যতে চুকির়া 
হাইতে পারিলে ভারতভূনির ছাড়ে বাতাস লাগে ; কিন্তু কেমন করিয়া যে, তাহা হইতে 
পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না; একা কেবল রামমোহন রার়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন-_ 
ভিনি তাহার দূরদর্শী প্রাজ্ঞ-নয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে একেম্বর-বাদের জয়- 
ধজ্জার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোটা শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিডির জাতিরা 
এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনস্থস্মি লাত করিতে পারে, মাতা-_ ভারজভূমি! পিতা__ 
সয় ভগবান! ইউরোপীয় জাতিদিগের ফত কিছু মহত্বের সাধনা সমন্তই প্রধানতঃ 
দেশানুরাগেরই উত্তেজনা , রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া 
বিশুদ্ধ ভগবস্তক্তি এবং নিষ্ষাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্ো 
অন্তর্ধান করিলেনঃ তাহার কাজ ফুরাইল-- আর তাহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন 
একজন মনুষ্য সে দিন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবুও আমরা তাহাকে ঘৃণাক্ষরেও 
চিনিতে পারিলাম না--সাহাকে স্মরণ করিয়া একফৌটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না_ অথচ 
আমরা “যায় সেকাল হায় সেকাল” করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নতুন একতরো 
হাসেন হোসেনকে আসরে নামাইতেছি-_ইহাতে হাসিব কি কাদিব ঠিক করিয়া ওঠা দায়! 
হাসেন হোসেনের নাট্যাভিনয় বথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও । প্লামমোহন রায় 
যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্বাগ্রে দাড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও । ফাল্‌তো মায়া- 
কার! মায্লা-ভক্তি মায়া চাতুরী ছাড়ো-_পলিসী ছাড়ো! সাহসে ভর করিয়া এপক্ষ এবং 
গওপক্ষের মধাস্থলে, এদেশ এবং একালের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও , সেই বিবাদী ভূমিতে 
দণ্ডায়মান হইয়া সত্য গ্বারা অসতাকে জয় কর- অনুবাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর- অঙ্গ 
ল স্ারা অমঙ্গলকে জয় কর- এইরূপ কর যে, দেশের তাহাতে মঙ্গল হইবে_ কুলের তাহাতে 
মঙ্গল হইবে- পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে। 


কোনে কাজে লাগে না: বিজ্ঞান-শান্ে ইহাকে বলে 29৬17) । সর্প-টিঝটিকিব জাত ; তাহার 
আদিম পৃর্-পুরুহদিগেয় পা ছিল একাল অনুমান হয় : কিন্ত এখন সর্প বিনা পায়ে চলিতে পায়ে 
-- সুতরাং এখন তাহার পা থাকিলেও যা, না হাকিলেও তা, জা খাকিলে বরং তাহার শরীর 
হান্ধা হয়, কিনব তখাপি পৃকার্কালের স্মারক চিহ-সাপে সপশিরীরের যথাস্থানে পদন্বয়ের অনুর এখনো 
পর্ান্ত খোলস ঢাকা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যদিচ কুলানুয়াগের পৈইটা 
ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিযাছিঙেন তঙাপি তাহার কুজ-মাহাক্োহ একটি স্মারফ-টিহ তাহাকে 
দংশিয়া ধরিয়াছিকা-..ফেবল স্বতাবের প্রতাষে ; তা খই __ তাহার মধ্য কাহিমতা কিছুই ছিল না 
গলিলী কিছুই ছিল না। 


১৭ 


বিদ্যা এবং জ্ঞান 


যদি-চ এক্ষণে আমার শরীর ইচ্ছানুরূপ কের দৌড় দেওয়াইতে পারিবার হতো সবল 
নহে, তথাপি এই উপলক্ষে কয়েকটি ভাবিবার বিষয় দেশস্থ বিদ্বজ্জনের (বিশেষতঃ 
অধ্রেতৃজনের) জ্ঞান গোচর করিবার প্রজাশায় বছদিনের পর আমি আজ এইরাপ কৃতকিদ্য- 
মগুলীর মাঝখানে প্রবন্ধ হস্তে সমাগত হইয়াছি। আমার বক্তব্য বিষয়টির সংজ্ঞা নিষ্বাচনের 
দায় এডাইবার জন্য আমি সোজা কথা বাছিয়া বাছিয়া বর্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি বিদ্যা 
এবং জ্ঞান। কিন্তু তবুও শ্রোতৃবর্গের মলোমধো এইরূপ একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, ব্দ্যা 
এবং জ্ঞান এক না দুই! এ তর্কের যীমাংসাকার্যায লোকের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই পরামর্শ- 
সিদ্ধ. কেন না, লোকের ভাষা লোকে যেমন জানে, এমন আর কেহই না। লোকে কি 
বলে! 

ষাহারা বিদ্যাধলে ধনী, তাহাদিশকে বলে সুপগ্ডিত, যাহারা জ্ঞানরত্নের খনি, তাহার্দিগকে 
বলে পরম জ্ঞানী ; যাহারা দুই-ই একাধারে, তাহাদিগকে বলে সোনায় সোহাগা। ইহাতেই 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যা এবং আানের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই কিছ্ু-না-কিছু আছে। 
সেই প্রভেদটির গুরুত্বের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মনে করিয়াছি। 
আর সেই সঙ্গে বিদ্যা এবং জ্ঞানের দুই বিভি্র পথের ঠিকানা নির্দেশ করিব, এটাও আমার 
একটা মনোগত অভিপ্রায়। 

বিদ্যা নানা, আর, ভিন ভিন বিদা ভিন্ন সতোর অনুশীলনে ব্যাপত। জ্ঞান এক, আর 
সেই এক জোনের লক্ষ্য যেমন এক-_ পথও তেমনি এক। এক-জ্ঞানের লক্ষা এক অদ্ধিতীয় 
মূল সত্য এবং তাহার এক পথ- অধ্যান্মযোগের সাধন। বিদ্যার পথ হচ্ছে অন্বয়-ব্তিরেকের 
পথ, জ্ঞানের পথ হচ্ছে যোগের পথ। বলিলাম অন্বয়-ব্যতিরেকে; তাহা পদার্থটা কী? পদার্থ 
তাহা আর কিছু না, জ্ঞাতবা বস্তুতে স্বজাতীয় লক্ষণের অন্ধয় (যেমন জললেতে তরলতা 
লক্ষণের অন্বয়) আর সেই সঙ্গে তাহা হইতে কি জাতীয় লক্ষণের ব্যতিরেক (যেমন জল 
হইতে কাঠিন্য লক্ষণের ব্যতিরেক)। বিদ্যা এইরাপ অন্বয়-ব্যতিরেকের প্রণালী অনুসারে আকাশ, 
বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বন্ধ সকল পৃথক পৃথক করিয়া অবধারণ করে। 

একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, তদ্দৃষ্টে সহজেই বিদ্যা এবং জ্ঞালের ছ্বিবিধ পথের ঠিকানা 
পাওয়া যাইতে পারিবে। 

কিদ্যা-বিহীন মনোবৃস্তির নিকটে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, সবই সমান, সবই 
ঘটিকা-যস্ত্রের ন্যায় প্রয়োজনমতে কাছ চালাইবার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না। ব্দ্যা কিন্ত 
গৃহিনী খুব গোসছালো। বিদ্যা পাঁচরকমের পাঞ্চভৌতিক পদার্থ পাঁচ ইন্রিয়সূত্রে বাঁধিয়া পক 
পৃর্ঘক পীচ থাকে সাজাইয়া রাখে। ইহাতে ফল দাঁড়ায় দুইদিরে দুই বিপরীততরো। একদিকে 
ভি ভিন্ন আকাশখণ্ড, ভিজ ভিজ বারব্য পদার্থ, ভিন আগলে পদার্থ, ভি ভিন জলীয় 


১৬৪৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


পদার্থ, ভিয় ভি স্বশ্থয় পদাথ--এই সকল ভিন ভিন পদার্থের মধ্যে স্বাজাত্ের বন্ধন 
আঁটিয়া যায় ; এটা হয় অন্বয়ের গুণে : আর এক দিকে আকাশ, বায়ু, অগ্ররি, জল, মৃত্তিকা 
এই সকল বিডির জাতীয় পদার্থের মধো বৈজাতভেদের প্রাচীর গাখিয়া তোলা হয়- এটা 
হয় বাতিরেকের গুলে। এইরাপ একটা সমগ্র বন্তকে ভাঙিয়া তাহাকে পৃথক পৃথক অবয়বে 
বিভক্ত করিধার সময় বিদ্যা খুব সহজে তাহাতে কৃতকার্বা হয় : কিন্তু তাহার পরে যখন 
সেই বিক্সেষিত অবয়ব-গুলা জোড়া-তাড়া দিয়! একটা সমগ্র কন্তু গড়িয়া দীড় করাইতে 
যায়, তখন বিচার-কর্তার সুন্তর-দৃষ্টিতে তাহার কৃথ্িমতা বাহির হইয়া পড়ে। বিচার-কর্ত বিদাকে 
বলেন এই যে, প্রথমে তুমি তুলা হইতে সহশ্র সু সহত্রধা বিক্েষিত করিয়া তাহাদের 
মেলা-মেশার পথে কষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছ, এখন বলিতেন্ছ যে, সহশ্র মিলিয়া এক হইয়াছে-- 
একটা পট হইয়াছে। উহার মধো একত্ব যে কোনখানে, তাহাতো আমি দেখিতে পাইতেছিনা। 
করা যায়, ততই অসংখা ছিদ্রের ভিতর ছি বাহির হইতে থাকে-_ এইতো আমি দেখিতেছি। 
তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও আমি দেখিতেছি, __তুমি তোমার নিজের অন্তর্নিহিত চৈতনোর 
একতার প্রলেপ দিয়া এ ফাপরা বস্তুটার অসংখা ছিদ্র্জাল ভরাট করিয়া দিতেছ, আর, 
তাহাকেই বলিতেছ---যোগ। যাহাকে তুমি বলিতেছ পাঁচের যোগ, তাহা তোনার কল্পনার 
যোখ, যাহাকে বলিতেছ লীচের একত্‌, তাহা তোমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একতব। বিচার- 
কর্ধার এইরাপ শিক্ির ওজনের বিচারে দীড়াইতেছে এই যে, বিদ্যার প্রকল্িত যোগ একপ্রকার 
জোড়া-তাড়া দিয়া ঘটাইয়া তোলা যোগ, তা বই তাহা প্রকৃত যোগ নহে। ওরূপ একটা 
কৃত্বিম ধরনের ধোগকে যোগ না বলিয়া বলা উচিত সংগ্রহ, বলিবও আমি তাই। ফলে, 
বিদ্যা প্রথমে বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নতা হইতে যাত্রারস্ত করে বলিয়া, পরে সহত্র চেষ্টা করিলেও 
প্রকত যোগে পৌছিতে পারে লা! জান কিন্তু আর এক প্রদেশ হইতে যাত্রারস্ত করে। জ্ঞান 
গোড়াতেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড -সাতার প্রতি লক্ষা নিবি্ই করে। আর, সেইজনা, আআনচক্ষুর 
শ্রনিরদ্ধ-দৃষ্টিতে জলস্থল আকাশ অনিঙানল, ভুত-ভবিষাং বর্তমান, প্রাণ-মন বুছি, দেব মনুষ্য, 
পণ্ড পক্ষী কীট পতজ, তৃণ গল্প তরু-লতা, ধাতু প্রস্তর, বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের আদি অস্তুর মধ্য 
এবং অন্ত্ুর বাহির সমস্ত ইয়া এক অদ্বিতীয় সতা বিরাক্তমান, আর, সেই অস্ধিত্তীয় সতোর 
একতাগুণে বিশ্ব-বক্মাণের আপাদমস্তক এবং অস্তুর বাহির যোগে যোগে ওতপ্লোত। যে 
যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পৃর্ধে বলিয়াছি যে, তাহা সংগ্রহেরই আর এক নাম, এ যোগ 
সে যোগ নহে ; এ যোগ প্রকৃত পক্ষেই-_ যোগ। পৃর্রে দেখা হইয়াছে যে, বিদ্যার পথ 
অস্থয় বাতিয়েকের পথ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের পথ যোগের পথ। এ তো 
গেল প্রবন্ধের তূমকা, এখন কোন স্থান হইতে যাত্রারস্ত করা যাইবে, সেইর্টেই বিবেচা। 
ভাবিয়া দেখিলাম যে. বিদ্যার পথ সকলেরই নিকটে সুপরিচিত, জ্ঞানের পথ অনেকের নিকটে 
হয়তো অপরিচিত । এইরাপ স্থলে বিদার বাঁধা-বাস্তার মধাস্থান হইতে যাস্াবস্ত করিয়া জানের 
নিত গুহাগহরের পথাভিমুখে ধীরে ধীরে পা বাড়ানোই পরামর্শ-সিদ্ধি ;: অতএব তাহারই 
চেষ্টা দেখা যাক। 

বিদারাশী নীতিজ্ঞা কম নহেন, যঙ্গিচ তাহার নীতি কলির শিখাইয়া দেওয়া একালের 
শীতি-- একপ্রকার চাশকোর নীতি! সে বীতির সর্মকিখা হচ্ছে 10746 & ০000 ভাগ 


বিদা এবং আল ১৬৯ 


ভাগ কর, আর জেতো। বিদ্যা যখন গপিত-রাজা জয় করিতে বাহির হ'ন, তখন তিনি 
পা্টীগশিত, বীজগণিত জ্যামিতি, ব্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিতের খণ্ড -প্রদেশগুলা পরস্পরের 
সংশ্রব হইতে বিক্লেষিত করিয়া একে একে সেগুলাকে হাতের মুঠার মধ্যে আনয়ন করেন; 
গ্রইরাপ করিয়া সমগ্র গণিত-রাজা অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ফ্যালেন। যে কোনো বিদ্যা 
হউক না কেন, তাহা রীতিমত উপার্জন করিতে হইলে তাহাকে আশপাশের আর-আর সমস্ত 
বিদা হইতে ফতদূর পারা যায় পৃথক করিয়া লইয়া তাহারই উপরে মনোযোগের সমস্ত 
ভার সমর্পণ করা কর্তব্য : এইরূপ মনে করা কর্ধব্য, যেন উপার্ছ্জিতব্য বিদ্যার সঙ্গে আর 
কোনো বিদ্যার ঘুণাক্ষরেও কোনে সম্পর্ক নাই। বীজগণিতও গণিত, জামিতিও গণিত; 
কিন্তু তাহা সর্ভেও জ্যামিতি অধায়ন করিৰার সময় এরূপ অননা-পরায়ণ মানসে তাহাতে 
প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য, ষেন বীজগণিতের সঙ্গে জামিতির মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। বলিলাম 
'কর্তবা" কিন্তু কাহার পক্ষে কর্তব্য? পঠন্দশায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের পক্ষে তাহ! কর্তব্য 
বিশেষত? যাহারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাদের পক্ষে! অন্বর়-বাতিরেকের পথ 
বিদ্যা উপার্জনের প্রকৃষ্ট পথ তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু তাহা ভরানোদয়ের পথ নহে, 
--জআ্মানোদয়ের পথ ঠিক তাহার বিপরীত। জ্ঞানোপয়ের পথ-_যোগের পথ। 

উনবিংশ শতাঙ্দীয় বিদার আদিগুরু “দে কর্তা” (065 ০7165) বীজগণিতের সমীকরণ- 
পদ্ধতি জ্যামিতির অধিকারের মধ্য প্রবেশ করাইয়া গণিতের সাধন-সৌকর্যা কত যে উচ্চে 
উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাহার পৃর্ধের আমলের বীজগণিত এবং জ্যামিতির 
মাঝখানে প্রাচীর একটা দীড় করানো ছিল বিপর্যায় কঠিন। দে কর্তা” (0৩5 ০91155) 
সেই বিচ্ছেদের প্রাচীরটা ভাতিয়া ফেলিয়া-_ তাহার জায়গায় সৌহার্দ-বিনিময়ের দিব্য একটা 
সুগম পথ উক্ফুক্ত করিয়া দিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যার মধো যোগের এইরূপ গোড়াপত্তন 
ঠাহার মতো জ্ঞানী বাক্তিদিগেরই কাজ। তিনি যদি এ কার্যাটিতে হস্তক্ষেপ না করিতেন, 
তাহা হইলে গণিত-বিদ্যা আজিও ভূতলে হামাগুড়ি দিত। সাধারণত বলা যাইতে পারে 
যে, সকল বিদ্যারই নিগৃঢট মর্ম্বান দিয়া আর-আর নানা বিদ্যার সহিত সম্মিলনের নানা 
পথ প্রনুক্ষ রহিয়াছে, আর, যে সকল সুড়ঙ্গ পথের রহসা উদখ্যাটন হআানোদয়েরই ফল, 
তা বই তাহা পাগ্ডিতের ফল নহে! ফলে, পণিত হইলেই কিছু আর জ্ঞানী হওয়া যায় 
না; জেোতিষ জানিলেই কিছু আর নিউটন হওয়া যায় না; কবিতা লিখিতে জানিলেই 
কিন্তু আর শেকৃস্পীয়র হওয়া যায় না! এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নিউটন 
শেক্লীয়র প্রভৃতি প্রতিভাশালী মহায্মাদিশকে অসামানা বিদ্বান বা অসামানা পণ্ডিত বলিলে 
তাহাদের প্রকৃত মর্যাদা মাটি করা হয় ₹ কেন না, বিদ্যা বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায়, 
তাহাদের বিদ্যা সে রকমের বিদ্যা নহে-_- শেখা বিদ্যা নহে। তাহাদের বিদ্যা এক প্রকার 
অশেখা বিদ্যা। তাহা অশিক্ষিত গোড়ার জ্ঞানের উদ্বোধন-_-চৈতন্যের উদয়। শেখা বিদ্যার 
নিকটে ভিন ভিন্ন জাতবা বিষয় স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষ অধিকারের গণ্ডির মধোই অবরুদ্ধ ; পয়ন্ধ, 
সেসমস্তের মর্মে মর্মে পরস্পরের সহিত সৌহার্দ-বিনিময়ের যেরূপ নানানুখো পথ প্রমুক্ত 
রহিয়াছে, তাহার সন্ধান খু্দিয়া পাওয়া অশেখা বিদ্যারই কা্ড-_- মূল জ্ঞানেরই কাড। 
জ্লোতিষের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যার (15০118155-এর) যে বিশেষ কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকিতে 
পারে, এরাপ একটা কথা নিউটনের পৃব্ের আনলের পশণ্ডিত-সমাজে উদ্ধাপনেরই যোশা 
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ছিল না। নিউটন এই একটা বিস্রয়জনক সমাচার পণ্ডিত মগ্ডলীয় মাবাখানে উপস্থিত করিলেন 
যে. যে কারণে বৃত্তচাত ফল ভূতলে নিপতিত হয়, সেই কারণে গ্রহ-চন্জাদি জ্যোতিরর্ডল 
স্ব স্ব পরিধি-পথে চলাফেরা করে। এরাপ একটি বিশাল জগৎ-জোড়া কথা কে বলিতে 
পারে? অধ্রতিহত জ্ঞানদৃষ্িতে সুদূর নভোমগুলের শত সহ যোজন-ব্যাপী গ্রহ-চঙ্জাদি আপেল 
কলেরই জোষ্ঠ ভ্রাতা । এটা কি কম একটা কথা! ইহাতে প্রকারান্তরে কলা হইতেছে, সব 
সতাই এক সতা। অত-বড় একটা স্বর্শ-স্ঘ-পাতালব্যাপী কথা নিউটন কোথা হইতে পাইলেন? 
বাহির হইতে পান নাই তাহ্য দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বাহির হইতে পাইবেন কি করিয়া? 
“সব সভাই এক সত” এটা যে একটা অন্তরাজ্মার নিগুড় কথা। অন্তরের কথা কি বাহির 
হইতে পাওয়া যাইতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হইত তবে মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্যও 
পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে দেখিত। ফল-কথ! এই যে, পাইয়াছিলেন নিউটন্‌ ভাহা-__ 
অশেখা-বিদ্যার হত হইতে-_ যাচাই করিয়াছিলেন শেখা-বিদ্যার বাজ্ারে। যাচাই-কার্যা আর 
কিছু না-_-যখার্থ পরীক্ষা ; অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশান্তে যাহাকে বলে ৬3180) 1 নিউটনের 
এই যে একটি প্রাণের কথা যে সত্যের নিকটে বড় ছোটো নাই__ঘূর নিকট নাই ; পরস্ত 
যে সত্য মহাকাশের মহা মহা জ্ঞোতির্সগুলে বিরাজমান, সেই সতাই ক্ষুত্ একটা আশেল 
ফলে মাথা গুজিয়া রহিয়াছে ; তাহার এই প্রাণের কথাটি হখন তাহার জ্ঞানের আলোকে 
মাধ্যাকর্ষণ বেশে সাজিয়া বাহির হইল আর তাহার পরে যখন নানাপ্রকার সুপরীক্ষিত বৃতাত্তের 
প্রমাণ বলে বলী হইয়া সেই কথাটি তাহার জ্ঞানের মধা হইতে পণ্ডিত সমাজে এবং পণ্ডিত 
সমাজের মধ্য হইতে সাধারণ লোক সমাজে উথলিয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষ এবং যষ্ত্রবিদ্যার 
মাঝঙ্থানে এতকাল ধরিয়া যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, 
তাহা সেই দুর্নিবার বানের তোড়ে ভাষ্তিয়া চুরমার হইয়া গেল। তখন দেশ-বিদেশের 
পণ্ডিতবর্গের চক্ষু ফুটিল, সকলেই তাহারা তখন জানিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ এবং 
যন্ত্রবিদ্যা হরিহরাজ্মা। তার সাক্ষী নিউটনের উত্তরাধিকারী লাপ্লাস্‌ তাহার নব প্রণীত 
জ্োতিগ্রন্থের নাম দিলেন 00165118) 1১0501810005 নাভসিক যন্ত্রবিদা। আন তলে তলে 
কার্ধা করিয়া বিদ্যার বিশ্েধিত অঙ্গ-প্রতাঙ্গে যোগের কিরাপ বন্ধন আঁটিয়া দেয়, তাহার 
আর একটি নমুন দেখাই। 

অক্টাদশ শতাঙ্ধজীর বড় বড় জীবতত্ুবিৎ পণ্ডিতেরা এইরাপ একটা অকাল-পৰ মত বিদ্যার 
বাজারে চালাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিভিন্লভীব-শ্রেণী পরস্পরের সংশ্রব হইতে এরূপ কঠিন 
প্রাচীর দিয়া আশলানো রহিয়াছে যে. কোনো-গতিকেই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে পরিণত 
হইতে পারে না। ডার্বিন তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক ছোড়া লক্বপুক্ছ পায়রা 
লইয়া তাহাদের পর-পরবর্জী বংশের মধা হইতে ফেশী-বেশী লম্বপূজ্ছ বাছিয়া-বাছিয়৷ জোড় 
মিলাইয়া অবশেষে এরূপ একবীক মাত্রাতীত লব্বপুচ্ছ ফলাইয়া তুলিলেন যে, তেমন-তরো 
নৃতন সৃষ্টিগোচর পঞ্জীকে দীর্ঘ-পুচ্ছ পাররা বলিদেও কলা যাইতে পারে, হুস্ব-পুচ্ছ মরূর 
বললেও বলা যাইতে পারে! ডার্বিলের পূর্রাচার্যেরা সকলেই জানিতেন যে, প্রকৃতিরাজো 
এরাপ মাঝামাঝি শ্রেণীর জীব অনেক আছে, তার সাক্ষী টেপিরকে বড় বড়াহ বঙ্গিলেও 
হয়, ছোটো হৃস্ত্রী বলিলেও হয় ; জেব্রাকে উচ্চছ্রেণীর গাধা বলিলেও হয়, নিক্গ-শ্রেণীর 
ঘোড়া বললে হয় ; তাহা জানিরাও ভীহারা বরাহ, টেপির্‌, হস্তীকে, ততৈব গাধা, জেতা 


বিদ্যা এবং জ্ঞান ১৭১ 


এবং ঘোড়াকে তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রাচীর দিয়া ঘেরাও করিয়া আসিতেছিলেন। ডার্বিনের 
উদ্ভাবিত নৃতন পাররার জীকের পাখার ফাপটে সে সমস্ত প্রভেদের প্রাচীর চকিতের মধ্যে 
সমভূম হইয়া গেল। ভার্ষিন অনেক-কাল ধরিয়া অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত দেশ বিদেশের 
নানা ঞপ্রণীর জীব-জন্তর জাতি-বৈচিহ্যের গোড়ার বৃত্ত তন ত্র করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি নিজে যেরাপ প্রপালীতে পায়রার 
বংশে ময়ুরাবতার সমুস্তাবন করিয়া তুলিয়াছেন, প্রকৃতি-মাতা স্বয়ং সেইরূপ প্রণালীতে নিশ্ন 
নিক্স শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর জীব সমুস্তাবন করিয়া আসিয়াছেন। সে রপালী 
আর কিছু না-_সুপান্র বাছিয়া বাছিয়৷ জোড় মিলালো। ডার্কিন তাহার নিজের কৃত পাত্র- 
নিব্বাচলের নাম দিয়াছেন /709091 9০/০০8০)-_- কৃত্রিষ পাত্র-নিকচিন, আর প্রকৃতির 
স্বতঃ-প্রবৃত্ত পান্র-নিবর্ধচিনের নাম দিয়াছেন 12101 561০010?-_ নৈসর্গিক পাত্র-নিব্বচিন। 
ইহা শুনিয়া শ্রোতার মনে সহজেই এইরাপ একটি জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, নৈসর্শিকি 
পাত্রনিবর্বাচনের গোড়ার সূত্রই যা কি, আর, চরম গতিই বা কিরাপ? ভার্ষিন বলেন এই 
যে, জীবসাত্রই আপনার সঙ্জ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চারিদিকের প্রতিকূল ঘটনার সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আর যাহারা সংগ্রামে জরী হয়, সেই যোগাতম জীবেরাই উদ্ধৃত হয়। 
তবেই হইতেছে যে, প্রকৃতিমাতা যোগযতম পান্্রের নির্বাচন-কন্ত্ী। এইরূপ দেখা যাইতেছে 
যে, নৈসর্ণিক পাত্র-নিব্ধাচনের গোড়ার সূত্র হ'চ্চে সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা, আর তাহার চরম গতি হ'চ্চে যোগ্যতমের উদ্বর্তন! অতএব জীব-শ্রেণীর ক্রম- 
বিকাশ অলগুঘনীয়, কেন না, পূর্ব-পর্্ধ যুগের জীবদিগের মধো যে-ষে শ্রেপীর জীব 
যোগাতম, সেই-সেই শ্রেণীর জীবেরাই পর-পরবর্ভী যুগে উদ্ৃত্ত হয়। 

এই জায়গাটিতে আমি একটী গল্প সাজাইয়া তাহার সাহায্য ডারুইনের সিদ্ধান্তের একটা 
স্থল আদর্শ আপনাদের মনোনেত্রের সম্মুখে দাঁড় করাইতেছি, তাহা হইলেই তাহার মুখ্য 
অবয়বগুলির মধো কোথায় কিরাপ গ্রস্থিবন্ধনের তোড়-জোড়, তাহা সহজেই আপনাদের 
দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। গল্পটা এই £-- 

ছয়-সমুদ্র-পারে সপ্তম সমুষের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে ; সেখানে মনুষা, 
বা অন্য কোনো জীব অন্তর উপদ্রব নহি, কেবল একপাল শঙ্গহীন গোরু মুভ্ডভাবে চরিয়া 
বেড়ার়। সেই উপস্বীপের মধ্যস্থলে ক্রোশ-খানেক বিস্তৃত একটি মাঠ আছে, তাহাতেই কেবল 
তু জন্মে, তা বই, উপদ্বীপের অনা কোন প্রদেশে তৃণ জন্মে না। তবেই হইতেছে যে, 
সেই মাঠটাই গোরুগুলার একমাজ চরিবার স্থান গোরুগুলা দিব্য সুখে খায়-দায় থাকে, 
কাহারো সঙ্গে কাহারো বিবাদ-বিসংবাদ নাই, সকলের সঙ্গেই সকলের প্রাণে প্রাণে হাদ্যতা-_ 
চরিবার মাঈটি শাস্তির আলয়। এইরাপে কিয়ৎকাল নির্ক্নে অতিবাহিত হইল। এই প্রথম 
পর্যায়ের কালাংশটিকে বলা যাইতে পারে শৃঙ্গহীন গোজাতির সত্যযুগ! পরধুগের প্রারন্ধে 
অজ বংশবৃদ্ধি-গতিকে তাহাদের ব্যকি-সং্যা একাপ মাত্রাতীত অধিক হইয়া উঠিল ঘে, 
তাহায়া সকলে মিলিয়া মাঠে অধ্যাহু-ভোজজন করিবার সময় তাহাদের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি 
হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দুই-একটি গোর এবং হাঁড়ের কপাল্গের গ্রস্থিল প্রদেশ 
অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল বলিয়া তাহাদের প্রাত্যহিক যধ্যাহ-ভোজনের কোন ব্যাঘাত ছঘটিল 
না; তাহারা সেইরাপ কপালগুণে ভিড় ঠেলিয়া মুখ বাড়াইয়া নিষির্ঘঘ়ে তৃপতক্ষণ করিতে 


১২ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


লাবিব ; যাহাদের কপালের গাঁঠ অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহারা হটিয়া যাইতে খাকিল। বংশবৃদ্ধি- 
গতিকে কঠিন-মৌলি গোরু গলার ফত্ই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ভোজনকালে 
তাহাদের সহিত কপালের বলে আটিয়া উচিত না পারিয়া কোমল-মৌলি শ্রেপীর অধিকাধিক- 
সথোক গোর মাঠ হইতে বাহিরে পড়িয়া যাইতে লাশিল, আর, তাহার কল হইল এই 
যে. স্বশ্লাহার-গতিকে কোমল-মৌলি গোরুগুলা দিনদিন অস্থিচম্ধসার হইয়া ক্রমশই জীবিকানিবর্ণাহে 
অধিকাধিক অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ংকাল পরে যখন বংশ-বৃদ্ধি-গতিকে কঠিন- 
মৌলি গোরুর দল মাঠের অর্ধাংশ জুড়িয়া চরিতে আরম করিল, তখন কোমল-যৌলি 
গোরুণুলার দলকে দল অল্লাভাবে শুকাইয়া মরিতে লাগিল । আরো কিছুকাল পরে যখন কঠিন- 
মৌলি গোরুর দল মাঠের বারো-আনা অংশ জুড়িয়া চরিতে আরস্ত করিল তখন সারা 
উপস্থীপে একটিও কোমল-মৌলি গোর অবশিষ্ট রহিল না ; সকলেই তাহারা অরাভাবে 
শুকাইয়া মরিল। 

গোস্ধীপের সত্যধূগে কোমল-মৌলি গোরুদিগের বংশ-বৃদ্ধি হইয়া যখন তাহাদের মাথায় 
মাথায় ঠেঁকাঠেকি আরম হইয়াছিল, তখনকার সে অবস্থা 9115281৩ 0 6$9৩০০-এর 
অপস্থা- আত্মরক্ষার জন্য প্রাণাত্ত-পরিচ্ছেদ চেষ্টা-পরায়শতার অবস্থা । তাহার পরে যখন কঠিন- 
মৌলি গকদের বংশ ভ্রমশই বদ্ধি পাইতে লাল, আর, সেই সঙ্গে কোমল-যৌলি গরুদের 
বশে ক্রমশই লোপ পাইতে লাগিল--তখনকার সেই যে অযোগ্য হইতে যোগোর পার্থকা- 
সংঘটন তাহারই নাম 4210157] 5615010) নৈসর্শিকি পাত্র-নিব্বাচন। আর, সেই নৈসর্সিক 
পাঞ্র-নিব্ধবাচনের অনিবার্ধা ফল যাহা পরিশেষে ফলিত ইইল-_কিনা কোমল-মৌলি গো- 
বাশের উচ্ছেদ এবং কহিন-খেিন গো-বংশের উদ্বর্তন, _তাহারই নাম 30৮৮৪] ০01 110 
01009 যোগাতমের উদ্বর্তন। গোদ্ধীপ শাস্ত্রীয় সতাযুগের অবসানকালে উপদ্বীপনিবাসী 
গোঙ্জাতি কঠিন-মৌলিশ্রেণী পর্যাস্ত আসিয়াই থামিল। গোদীপের ব্রেতাযুগে কঠিন-মৌোলি গো" 
শ্রেণীর বংশ বৃদ্ধি হইয়া এবারে তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠেকাঠেকি শুধু নয়, কিন্তু রীতিমত 
ঠোকাঠুকি আরম হইল : কেন না, ব্রেতাযুগের গোরুদের সবারই ললাটগ্রস্থি বিপর্যায় কঠিন। 
তাহাদের মাধে যে দুটি একটি গরুর ললাটগ্রন্থি অতাক্সস্ফুট শঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল, 
তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগাতম পাত্র ; কাজেই ভ্রেতাযুগের অবসানকালে তাহারাই 
উদ্বৃত্ত হইল। গোত্বীপের দ্বাপর যুগে যখন অতাল্পম্ফুট-শৃঙ্গ গোবংশ মান্রাতীত পরিবন্ধিত 
হইয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি শুধু নয়, কিন্ত বেধাবিধ এবং সেই সঙ্গে রক্তারক্তি 
কিয়ংপরিমাশে চলিতে থাকিল, তথ্খন তাহাদের মধ্যে যে দুটি একটি গোরুর শঙ্গ সুপরিস্ফুট 
হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগাতম পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই কারণে 
শঙ্গী গোবংশ দ্বাপরেওড উদ্ধৃত হইয়া গোত্ীপের কলিষুগে সংক্রামিত হইল। এখানে একটি 
বিশেষ ভ্রষ্টবা এই যে, যেমন স্বীপ, তেমনি যুগ। আমাদের এই জনুীপ একটি ক্ষুদ্র পৃথথিবী-_ 
গোস্বীপ একটি ক্ষুদ্র উপস্ীপ। কাজেই গোদ্ীপের এক যৃগ, জন্বুতীপের এক শতাব্দীও নহে। 
এইখানে গল্প সমাপ্ত হইল--. আমার কথা ফুরাইল। এ যাহা আমি এতক্ষণ ধরিয়া বাখা- 
নিলাম, এ যদিচ কাক্সনিক উপন্যাস বই নহে, কিন্তু ডারউইন যেরূপ অকাটা প্রমাণ দ্বারা 
বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না। 


বিদ্বা এবং জ্ঞান ১৭৩ 


ডার্বিনের খই নূতন সি্ধান্তটিকে জীবজগতের গভীর অস্তস্থল পর্যাস্ত প্রসারিত করিয়া 
আধুনিক বিবৃতিবাদী পণ্ডিতেরা (25৩।4া/গো!গ এরা) এইরূপ একটি বাপক রকমের সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে. বিভিন্ত্ শ্রেণীর বিভিন্ন ভ্রীব এই জীবান্কুরের (00199) এর) 
ভির্নধা বিকাশ আর, সেই ভিন্নধা বিকাশের মূল 917008816 [01 ০01510150 সত্তা বাঁচাইয়া 
রাখিবার জনা প্রাণপণ চেষ্টা। আধুনিক বিবৃতিবাদের এই মোট মস্তরবা-কথাটি পাশ্চাতা 
পণ্ডিতগণের নিকটে খুবই নূতন, পরস্ত আমাদের দিক্‌ দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, তাহাদের 
এ নূতন কথাটি বু পুরাতন কথা : তার সাক্ষী সাংখ্য দর্শনের একটি গোড়ার কথা এই 
যে, বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের সমস্ত বন্ত্রই মূল প্রকৃতির ভিন্নধা বিকাশ, আর সেই ভিন্রধা বিকাশের 
মূল প্রবর্তক রজোগুণ পদার্থটা আর কিছু না, দুঃখ এবং তন্লিবন্ধন কর্ম চেষ্টা। দুঃখ এবং 
কর্ম-চেষ্টাকে একসঙ্গে জোড়া দিলেই দুয়ে মিলিত হইয়া দীড়ায় 51810 র ০1510170৩-- 
সত্তা বাচাইয়া রাখিবার জনা প্রাণপণ চেষ্টা। তবেই হইতেছে যে, 31188810 001 89101700 
রজোগুণের আর এক নাম। বলিতে কি প্রকৃতির নিগৃঢ় রহসোর দ্বার উদঘাটন করিবার 
অবার্থ চাবি ত্রিগুণতর্তের ন্যায় দ্বিতীয় আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ত্রিধাতু নিশ্মিতি 
অমন একটি চমতকার চাবি খন আমাদের হাতের কাছে ঝক্বাক করিতেছে, তখন তাহাকে 
কাজে না খাটাইয়া কেমন করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? অতএব তাহার চেষ্টা 
দেখা যাক। 

মনে কর, পুষ্পরিণী শুখাইয়া গিয়াছে, আর তাহার তঙ্গপঞ্ষে একটা মৎসা মৃতবৎ পড়িয়া 
আছে। বিশ্বব্হ্গাণ্ডের সকল বন্তুই যেমন স্রিগুণাত্মক, বেচারী মতসাটিও তেমনি ব্রিগুণাস্থাক ! 
সব, রজ এবং তম, এই তিনগুণ মংস্যটির ভিতরে পুটুলিধাধা রহিয়াছে ; আছে তিনগুণ 
পৃটুলি বাধা, তবে কিনা মৎস্টির এক্ষণকার অসাড় এবং নিশ্চেষ্ট শরীরে তমোগুণের সবিশেষ 
প্রাদুর্ভাব । তমোগুণ তো আর গাছে ফলে না-_অসাড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার নামই তমোগুণ। 
কিন্ত মৎস্যটি কি একেবারেই অসাড়, একেবারেই নিশ্চেষ্ট£ তাহা হইতে পারে না ; কেন 
না, যদিও মৎস্টি মড়ার মতো পড়িয়া আছে, তথাপি সে বাঁচিয়া আছে--মরে নাই ; 
বাঁচিয়া যখন আছে, তখন অবশ্যই তাহার তমোগুণের ঘন অন্ধকারে রন্দোগুণ কিনা দুঃখ 
এবং ছট্ফটানি চাপা পড়িয়া রহিয়াছে-_যদি চ সাত হাত জলের নীচে। তা শুধু না-- 
মহস্যটির তমোগুণের আড়ালে যেমন রক্ধোগুণ লুকাইয়া আছে, রজোগুণের আড়ালে তেমনি 
সন্ত্গুণ লুকাইয়া আছে, _- দুঃখ এবং ছট্ফটানির আড়ালে দুঃখের উষধ লুকাইয়া আছে। 
দুঃখের উষধ সে যে কি তাহা জানিতে হইলে দুঃখের কারণ হচ্ছে কি তাহা জানা আবশ্যক। 
দুধের কারণই অভাববোধ। মৎস্টির অভাববোধ হইতেছে কিসের গতিকে? “জল পাইলে 
বাঁচি" এই কথাটি মৎস্যের অভাববোধের হাড়ে-হাড়ে জাগিতেছে। ম€স্যটির দুঃখের উষধ 
যেকি তাহা বুঝা গেল। সে ওঁধধ আর কিছু না-_জলের সংস্পর্শ । জলের সংস্পর্শ ঘটিবে 
কেমন করিয়া জল যে অনেক হাত দূরে! স্বপ্পে তাহা ঘটিতে পারিবার বাধা নাই। মৎস্যটির 
অতাববোধের অন্তস্থলে তাহার নৈসর্পিক সক্কোর, ইংরাজিতে যাহাকে বলে 1750197 সেই 
নৈসর্গিক সংস্কার স্বপ্ন দেখিতেছে, আর, মংস্টি সেই স্বপ্নের জলে সীতার দিয়া কি্ংপারিমাণে 
সুখ অনুভব করিতেছে-_যদিচ তাহা একপ্রকার দুধের সাধ ঘোলে মেটানো । মৎস্যটি ভুলিতে 
পারে নাই_-এ যে জলের প্রকাশ এবং সন্তরূপ সখ, উহাও প্রকাশ, উহাও সুখ ; যদিচ 


১৭৪ প্রবন্ধ সংগ্রেহ 


উচ্থা স্বপ্নের প্রকাশ বই-- স্বাপ্পের সুখ বই--জাগ্রত প্রকাশ নহে, জাহাত সুখ নহে। এখন 
ঘষ্টবা এই যে. জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা যেমন তমোগুণের ধর, দুঃখ এবং ছট্ফটানি যেষন 
রজোণের ধর্শ, সথ এবং প্রকাশ তেমনি সব্বগুপের ধর্থা! মসাটির নিশ্েষ্ট অসাড় শরীরে 
তমোগণের খুবই প্রাদুর্ভাব, তাহাতো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তা ছাড়া, উহার ভিতরে 
খানাতল্লাসি করিয়া জার দুইটি নিগুঢ় রহস্োের সন্ধান পাওয়া গেল এই যে, উহার তমোগুণের 
আড়ালে রজোগুণ লুকাইয়া আছে, তখৈব রজোগুপের আড়ালে সত্বগুণ পুকাইয়া আছে। 
অতঃপর মদে কর যে মৎসারটিকে পঞ্চ হইতে উঠাইয়া লইয়া একট! জল্পূর্ণ পুষ্করিণীর 
অনতিদূরে শুছ্ডাঙ্গার ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মসাটির রজোগুণ যাহা এ দীর্ঘকাল তমোগুণের 
ঘন পরিচ্ছদে মুখ নুড়িসুড়ি দিয়া ল্রকাইয়া ছিল, এক্ষণে তাহা প্রকাশ্যে গা-ছাড়া দিয়া উঠিল, 
আর. সেইগতিকে মতসাটির লাফানি-কীপানি আরম্ভ হইল, ইহারই নাম 9028৩ 0 
৩31%16705 সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। এই সময়ে মংসোর ভিতরে আর 
একটি ব্যাপার আরগ্ত হইল--- সব্বশুণের প্রভাব আল্স অল্প করিয়া জানান দিতে লাগিল। 
মতসাটির হাড়ে হাড়ে জাশিতেছে সেই যে স্বপ্ররাপী জঙ্গের প্রকাশ এবং সম্তরণ সখ, যাহা 
মৎস্যটির নৈসর্গিক সংস্কারের (115110 এর) অবিচ্ছেদ্য সহচর সেই সত্বগুণের বাপারাটি 
অন্ধকারের প্রদীপ হইয়া মহসাটিকে ক্রমাগতই জন্লপূর্ণ পৃষ্করিণীর অভিমুখবর্ী পথ দেখাইতে 
লাশিল। মংসারটি সেই নৈসর্গিক সংস্কাবরূপী সত্গুণের আলোকে পথ চিনিয়া চিনিয়া লাফাইতে 
লাফাইতে পুঙ্করিণীর পাড়ের নিকটবগ্তী হইতে লাগিল। তাহার আর কিছুকাল পরে তাহার 
চক্ষের সাম্‌নে পুষ্করিণীতে জগ থইথই করিতে লাগিল। ইতিপৃর্র্ে যে-জল তাহার সুখন্বপ্রে 
যাপসা ঝাপসা প্রকাশ পাইতেছ্ছিল এক্ষণে সেই জল তাহার চক্ষে সম্মুখে দেদীপ্যমান। 
এই সময়ে মৎস্যটির অন্তরের সুখস্বপ্ন বাহিরের জলপ্রকাশে তন্মরীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত 
হইল! এইর'প প্রকাশ এবং আনন্দের অভিবাক্তির নামই সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব। সত্বগুদের 
আলোক উদ্ভাসিত হইয়া মংস্যটিকে সিবা রাস্তা দেখাইয়া দিল আর অমনি তৎক্ষণাৎ মতসাটি 
জলে বাপ দিয়া প্রাণ পাইয়া বাচিল! অ্রিগুদের লীলা নিশ্গশ্রেণীর জীবে তো এইরূপ--. 
অনুধো কিরাপ তাহা দেখা যা'ক। 

মনে কর. শেষ রান্ত্রে একক্ন কবির ঘুম ভান্তিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া 
তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল! চাখ্চলোর কারণ 'অবশা অভাববোধ। আলোকের অভাবের 
নাম অন্ধকার : সুতরাং অস্ককারযোধ একপ্রকার অভাববোধ ; সেই অভাববোধই মনের 
চঞ্চলতার কারণ। কবির মনের এ যে চক্চলতা, উহা আর কিছু না, আলোকের জন্য ছট্টানি: 
ইহার আব এক নাম রজোগুশের প্রাদুর্ভাব । কালিদাসের শকুম্তলায় একটি সুন্দর ক্লোক আছে, 


তাহা এই +-- 
যাতোকতোহত্ত শিখরং পতিরোবধীনাম্‌ 
আবিষ্বৃতোহরুণ পুরংসর একতোহর্ক। 
একদিকে ওধবিশণের পতি অন্তশিখরে বাইতেছেন, আর একদিকে সূর্বা উদ্ভাসিত অরুণকে 
অগ্রবর্তী করিয়া বাহির হইতেছেন। কবি এই - প্লোকটি আওড়াইিতে আওড়াইতে মনোমধ্য 
একপ্রকার স্বপ্নের সূর্বালোক জাগ্গাইয়া তুলিয়া দুধের সাধ খোলে মিটাইতে লাগিলেন। তাহার 
পয়ে যখন রঙ্জনীয় অস্ধকারের ধা দিয়া দিবসের বিকাশ হইতে আরতত হইল, এবং আর 


বিদ্যা এবং জ্ঞান ১৭৫ 


জাগ্রত বিশ্বালোকে তম্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। সুযুপ্তিকালে কবির তমোগুপের 
ঘন পরিচ্ছদে রজোগুণ এবং সব্বগ্ুণ মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া লুকাইয়াছিল : সুষ্তিভঙ্গে রজোগুণ 
অর্থাৎ মনের ক্ষোভ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল ; তাহার পরে সত্বগুণ অর্থাৎ অন্তরের আলোক 
বিশ্বের আলোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল । গ্রিগুণের লীলা জীবরাজো 
দেখিলাম__ মনুষ্যে দেখিলাম-_ দেখিতে কেবল বাকী জড় জাগতে। জড়বস্তর ভিতরে 
সত্তা আছে শক্তি অছে একথা সকলেই স্বীকার করেন : কিন্তু তা ছাড়া জড়বস্তর মূলে 
যে শক্তির নিয়ামক এবং পথ-প্রদর্শক আছে, রজোগুণের গতি-স্ফৃর্তির মূলে যে সত্বগুণের 
আলোক আছে, একথা স্বীকার করিতে অনেকে ভার বোধ করেন-_ভার বোধ করিবারই 
কথা, কেন না বাস্তবিকই জড় বস্তু তমোগুণ-প্রধান। জড়বস্তরর শকিস্ফুর্তি দেখিলে, গতিক্রিয়া 
দেখিলে সহসা মনে হয়, যেন তাহার গতিক্রিয়ার কোনো পথ-প্রদর্শক বা নিয়ামক তাহার 
ভিতরে নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, জড়বন্ত্ুর গতিক্রিয়া নিতান্ত 
অন্ধ নহে ; পরস্ত তাহার ভিতরে তাহার প্রবর্তক যেমন আছে __ নিয়ামকণ্ড তেমনি আছে; 
চালাইবার চাবুক যেমন আছে- বাগাইবার রাশও তেমনি আছে। 

স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতেরা রজোগুণকে সব্বগুণের সংশ্বব হইতে সমূলে 
বিঙ্লেষিত করিয়া এইরূপ একটা একদিক্‌-ঘ্যাসা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন যে, অল্পতম বাঁধার 
পথে চলাই (1285 1২5519949০0 এর পথে চলাই) গতির মুলনিয়ম। ইহাতে, গতিক্রিয়ার 
নিষ্পাদনে সত্গুণের যে কোনোপ্রকার হস্ত আছে, তাহা প্রকারাস্তরে অস্থীকরা করা হইয়াছে। 
স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাহারা বাধা অতিক্রম করিবার 
চেষ্টা মাব্রকেই গতির মুল নিয়ম বলিতেছেন কোন যুক্তিতে? বাধাই কি গতির সবি? 
মনে কর দুই বন্ধু রাম এবং শ্যাম কলিকাতা হইতে যাত্র। করিয়া ভারত ভ্রমণে বাহির 
হইলেন। রাম বলিলেন “আসামে যাই চল” শ্যাম বলিলেন “দক্ষিণ প্রদেশ অনেকের নিকটে 
অপরিজ্ঞাত-_কন্যা কুমারীতে যাই চল।' শেষে দুজনের মধ্যে রফাসুরত এটরাপ মন্ত্রণা 
ধার্য হইল যে, মান্তরাজে যাওয়া যাক্‌-_ মাদ্রাজ দক্ষিণ-অঞ্লও বটে, পূরর্ব অঞ্চলও বটে।" 
এরূপ স্থলে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় মাত্রাজ-মুখো পথই অল্পতম বাধার পথ। এখানে স্পষ্টই দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে যে, দুঙ্জনার যাত্রারস্ত-সময়ের পৃথক পৃথক মনের গতিই গোড়াই কথা-_ 
উভয়ের বাধাগ্রস্ত একধা মনের গতি তাহার পরের কথা । আমি চাহিতেছি অব্যাহত গতির 
নিয়ম ; তুমি আমাকে আনিয়া দিতেছ বাধাগ্রন্ত গতির নিয়ম আর, তাহাকেই বলিতে 
গতির মূলনিয়ম। ফলে, অব্যাহত গতির নিয়ম ডিভাইয়া ঘাস খাওয়া, তাহা দেখিতে পাওয়া 
ষাইতেছে। স্পেন্সর প্রভৃতি নব্য শ্রেণীর আধুনিক পণ্ডিতগণের চাইতে নিউটন্‌ ঢের উচ্দয়ের 
জামী ছিলেন, তাহাতে আর ভুল নাই ; তাই তিনি গোড়ার কথা গোড়াতেই উত্থাপন 
করিয়া গোড়াতেই তাহার সমুচিত ব্ীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন্‌ গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, 
অব্যাহত গতি সরলরেখার পথ অবলম্বন করে, আর এ মূল কথাটি বলে এটাও তিনি 
বিধিসতে সপ্রমাশ করিয়াছেন যে, বক্র-পথগামী বস্তরাও প্রতি মুহূর্ে সরলরেখার পথে 
গমোনোদ্যত। মনে কর একটা বস্তু (অ) অব্যাহত গতি, আর, সেই জন্য তাহা সরল পথে 
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অতিবাহিত পথের সমসূত্রবন্তী পথে চালিত হইতেছে এখন ক্রষ্টবা এই যে, শ্রতিবাহিত 
(আ ছ) পথের সমসূত্রবন্তী পথ একটি মাত্র (চ ছ), অসমসূত্রবন্তী পথ অসংখা (চক, চখ, 
চপ, চফ ইত্যাদি) কাজেই চলমান বস্ত্রটাকে প্রতোক মুহূর্তে অসংখা বিভিন্্মুখ পথের মধ্য 
হইতে সমসূত্র পর্থটি বাছিয়া লইয়া সেই পথে চলিতে হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, 
প্রতিমূহূর্তে অসংখ্য বিভিন্ন মুখ পথের মধ্য হইতে সমসূত্র পথটি চিনিয়া লওয়া অন্ধ বাক্তির 
কার্য, ন! চক্ষুম্মান্‌ বাক্তির কার্ধা? অবশা তাহা চক্ষুম্মান বাক্তিরই কার্ধা। তবেই হইতেছে 
যে, চলমান বন্তুটার ভিতরে অবশাই এমন একটা কিন্তু আছে, যাহা প্রতি মুহূর্তে তাহাকে 
গল্ভুবা সমসূত্র পথটি চিনাইয়া দিতেছে। তা শুধু না, ভিতরের সেই পথপ্রদর্শকটির ন্যায়বোধ 
আছে। সে বলিতেছে যে. সমসূত্রপথের ডাহিনে যদি চাও, তবে বামদিক্‌ কি অপরাধ করিল ! 
বামে যদি যাও তবে ডাহিনদিক কি অপরাধ করিল? উধের্য যদি যাও, তবে নি্নদিক্‌ কি 
অপরাধ করিল? নিম্বে যদি যাও তবে উর্রদিক কি অপরাধ করিল? অতএব চলিতে যখন 
ইইতেছে, তখন ডাহিনে-বামে বা অধ-উধের্ব না হেলিয়া সমসুয়ে চলাই ন্যায়সঙ্গত। শ্রথম 
দর্টধা এখনে এই যে. চলমান বস্তুটার ভিতরে একটা ছটফটানি আছে-_রক্তোশুণের কামড়ানি 
আছে, সেই জনা সে স্থান পরিবর্তন না করিয়া একমুহূর্তও স্থির থাকিতে পারিতেছে না। 
দ্বিতীয় ঘ্টব্া এই যে, তাহার ভিতরে রঙ্জোগুণের উত্তেজ্রনা তো আছেই, তা ছাড়া, গম্বব্য 
দকের একট প্রকাশ আছে- সত্বগুণের আলোক আছে, আর, সেই জন্য তাহার ভাহিনে 
ধামে উচ্চে মীচে অসমসূত্র পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে যদিচ সহশ্রধা--সে কিন্তু তাহার কোনোটার 
দিকে না হেলিয়া ন্যায়সঙ্গত সমসূত্রপথটি বাছিয়া লইয়া সেই পথেই চলিতেছে! ফল কথা 
এই যে, গতির সম্ভাবনীয়তার পক্ষে বাধা যেমন প্রয়োজনীয়, প্রবর্তক তেমনি প্রয়োজনীয় 
প্রবর্তক যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়ামক তেমনি প্রয়োজনীয়! গতির বাধা হচ্ছে তমোগুণ, যে 
হেতু বাধা জড়-বম্মী : গতির প্রবর্তক হচ্ছে রজোগুণ, যেহেতু তাহা এক প্রকার ছটকটানি; 
গতির নিয়ামক হ'ক্ছে সত্বগুণ, যে হেতু তাহা একপ্রকার প্রকাশ-_-গতবাদিকের প্রকাশ। ফলেও 
এইকূপ দেখা যায় যে, সৃক্স্ম ঈশ্বরই হউক আর স্কুল পৃথিহীই হউক-- একটা না একটা 
কোনো জড়কন্তুর (অথবা যাহা একই কথা--তমোগুণের) আশ্রয় ব্যতিরেকে গতি থাকিতে 
পারে না ; তেমনি আবার স্থান পরিবর্তনের জন্য ভিতরের ছট্ফটানি বা রজোশুণের উত্তেজনা 
বাতিরেকে গতি থাকিতে পারে না ; তখৈব, দিস্নিরূপণ ব্তিরেকে (অথবা যাহ! একই 
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কথা, সন্ত্গুণের আলোকে গল্জুবাদিশের প্রকাশ বাতিরেকে) গতি থাকিতে পারে না। অতএব 
এটা স্থির যে, গতিক্রিয়ার ব্যাপারটিতে গতির বাধারূপী তমোশুণ, গতির প্রবর্তকরপী 
রঙ্জোগুণ এবং গতির নিয়ামকরূপী সতুগ্ডণ, তিনের পরম্পরাশ্রয়িতা অপরিহার্য । তবেই 
হইতেছে যে, সম জড়চ্শৎ ত্রিগুণাত়্াক, কেন না, গতি ছড়বস্তুর শক্তিস্ফর্তিরই আর- 
এক নাম। সন্ভরজন্ঞমোগ্ডণ কোথায় কি ভাবে কার্য করে-নি্নশ্রেণীর জীবেই বা কি ভাবে 
কার্য করে, মনুষোর মনোমধোই বা কি ভাবে কার্য করে, জড়-জগতেই বা কিভাবে কার্য 
করে, তাহা পথক পথক করিয়া দেখাইলাম। অতঃপর ত্রক্টবা এই যে, এটা যেমন সতা 
যে সব বন্ত্রতে সত্ত-রক্জস্তন সব শুণই আছে, এটাও তেমনি সতা যে, সব বস্তুতে সবগুণের 
প্রাদুর্ভাবের মান্ত্রা সমান নহে। বিশেষত? সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব মনুষ্যের মধো যেমন দেখিতে 
পাওয়া যায়, এমন আর কোনো স্ীবের মধোই নহে। এতো জানাই আছে যে, অভাবের 
অনুভব হইতে ক্রন্দন বাহির হয় শগাল কুকুরাদি অনেকানেক জীবের ; পক্ষাত্তরে, ভাবের 
উদয় হইতে হাস্য বাহির হয় কেবল ননুষোরই মুখে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ভাবের উদয় 
এক-প্রকার অন্তরের আলোক: হাসা আনন্দের অভিব্যক্তি ; আব প্রকাশ এবং আনন্দ দুইই 
সত্বগুণের নির্ঘাত পরিচয় লক্ষণ। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব 
মনুষ্যের মধ্যে যেমন, এমন আর কোনো স্ীবেই নহে। আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে. পশ্থাদি 
জন্তদিগের ন্যায় মনুষ্যের অভাব বোধ তো আছেই, তা ছাড়া মনুষোর নূতন আর 
একতরোবোধ আছে, যাহা অনা কোনো জ্ীবেরই নাই। সেটা হচ্চে ভাববোধ---যেমন 
সৌন্দর্যবোধ, মঙ্গলবোধ, সত্াবোধ, ন্যায়বোধ ধর্্মবোধ ইত্যাদি । ইংরাজিতে একটি প্রবাদ 
আছে যে, ০565510% 15 (110 [101101 01 (115071101) অধিকন্তু আমি বলি এই যে, নৃতন 
উদ্ভাবনের মাতা যেমন অভাবের অনুভূতি, নূতন উদ্ভাবনের পিতা তেমনি ভাবের উদয়। 
অভাবের অনুভূতি পন্থাদি জন্কার খুবই আছে, কিন্তু সে একুলা-নারী হইতে কোনোপ্রকার 
নৃত্তন উদ্ভাবনের জন্মঘটিতে আক্ত পর্যাডুও দেখা যায় নাই। 

পক্ষান্তরে, শ্রনুভূতি যখন মনুষ্যের মনোনন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাবের উদয়কে পতিত্বে 
বরণ করে, তখনই যথাসময়ে তাহার গর্ভে নূতন উত্ভাবনা জন্মগ্রহণ করে। ফলেও এইরাপ 
দেখা যায় যে, সৌন্দর্যের ভাব, মঙ্গলের ভাব, সতোর ভাব, ধন্মের ভাব এই এই প্রকার 
বিশেষ বিশেষ ভাবের আনোকে বিশেষ বিশেষ মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ অস্তর্জণৎ সৃষ্টি 
করেন; তার সাক্ষী-_-কালিদাস সৌন্দর্যের আলোকে শকুস্তুলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; প্লেটো 
মঙ্গলের আলোকে নূতন একপ্রকার সাধারণ-তন্ত্র (০১110) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কোলে 
লোকপৃজ্য মহাপুরুষ ধর্সের অলোকে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল ভাবের 
আলোক-_সব্রগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব কেবল মনুষোর মধ্যেই সম্ভবে, যদি-চ সত্বগুণের 
যথাসম্ভব ন্ুনাধিক প্রাদুর্ভাব সকল জীবেই দেখিতে পাওয়া যায়-_-এমন কি, জড়বন্ততেও। 
তার সাক্ষী-_-পিপীলিকাদের কার্যকলাপ দেখিলে এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একপ্রকার 
সামাজিক সুব্যবস্থার আলোক তাহাদেরও মলোমধ্যে ঝিমকিনি দিতেছে-_-যদি-চ স্বপ্রের ন্যায় 
অপরিস্ফুট-ভাবে ; সে ঝাপ্সা আলোকও সত্বৃগুণেরই আলোক। তেমনি আবায় বটবৃক্ষের 
টনি হেরা সাঃ বানা রাজি রাটান্জেছার টানি 
ভশস্মাচ্ছাদিত অগ্রি। 


বিদ্ধ সংগ্রহ - ১২ 


১৭৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


ভার্বিন্‌ ীবরাজে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইয়াছেন খুবই স্পষ্ট ; তাহার তাহা 
দেখিতে পাইবার কথা, যেহেতু পশ্থাদি জীব বাসুবিকই রজোগুণ-প্রধান ; কিন্তু তহাতীত 
সেই রজোগুণের পর্দার আড়ালে যে, সত্বণ লুকাইয়া-লুকাইয়া কার্য করিতেছে, আর, মনুষোর 
তান্তাকরণে তাহা যে রীতিমত আসর ভমকাইয়া বসিয়া আছে, এ কথাটির প্রতি তিনি বিহিত- 
বিধানে মনোযোগ প্রদান করেন লাই । একটু স্থির চিত্ডে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে 
যে জীব-জগতে লড়াই ঝগড়ার প্রাদুর্ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার অনিবার্ধয 
ফল যাহার নাম দিয়াছেন ডার্বিন্‌ যোগাতমের উদ্বর্তন, তাহা জীবপ্রকৃতির কেবল একটা 
মাত্র দিক-_ক্ষত্রিয় ভাবের দিক-_ রজোন্ডাপর দিক। কিন্তু তন্থাত়ীত আর একটা দিক আছে__ 
সেটাণ্ড বিবেচ্য ; সেটা হচ্চে ব্রাচ্মপ ভাবের দিক্‌ _সত্বগুণের দিক্‌। এ যাহা আমি বলতেছি, 
ইহার দষ্টান্ত আমি পুস্তকে দেখিয়াছি নানাতরো, পরস্ক একটি দৃষ্টান্ত যাহা আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, সেটি অতি চমৎকার। 

বছরদশেক পৃরের্ধ আমি আমার চক্ষের সামনে একটি সনোধুদ্ধকারী৷ ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে 
অধাক হইয়া শিয়াছিলাম। গঙ্গার কিনারা-খঘাসা একটা অট্রালিকার বারান্দায় ভূতাজনেরা থালা- 
পাথরে পরিষ্কার করিবার সময় উচ্ছিষ্ট অন্নাদি গঙ্গার তীরোপান্তে ঝাড়িয়া ফেলিত ; সেই 
গময়ে মালা কাক জনা হইয়া সেই সমস্ত পরিতাক্ত ভক্ষা সামগ্রী খুঁটিয়া খাইত। একদিন 
তাহাদের ভোক্জন কালে বৃহৎ একটা ডাডকাক তাহাদের যধো উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া 
স্বকার্ধা সাধন করিতে লাশিল। তাহার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-যমদৃত-বোধে 
আর-মআার কাকেয়া তাহার নিকট হইতে অনেক হাত দূরে সরিয়া বসিল। বলিব কি, ডাড় 
কাকটির মতো দয়াবান মহাপুরুষ আমি আমার জন্মে দেখি নাই ; সেই দুই চারিটি ঠোকর 
খাইতেছে, আর, ভিশ্লজাতীয় কাকগুলাকে খাইতে জায়গা ছাড়িয়া দিয়া পাঁচ ছয় হাত অগ্তরে 
মূখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিতেছে ; ক্রমাগত এইরূপ আসা-যাওয়া করিয়া ভোজাসামগ্রীর 
নিরেনবধই অশে নিরেনকাই কাককে খাইতে দিয়া একাংশ মাত্র আপনি খাইল, তাহাতে তাহার 
পেট ভরিল কি না সন্দেহ-_-কেন না, তাহার শরীরের আয়তন আর-আর কাকের অপেক্ষা 
দ্বিগুণ লম্বা-চগুড়া। ইচ্ছা করিলে ঘে একা আপনি সব ক'টি ভাত স্বচ্ছন্দে-উদরত্ত করিতে 
পারিত-- কেন ষে তাহা করিল না, তাহা সেই জানে, আর অন্তর্যামী বিধাতা-পুরুষই জ্ানেন। 
ডার্বিনের আইন মানিয়া চলিতে হইলে ডাড়কাকটার উচিত ছিল-_অযোগ্য কাক গুলা'কে 
ঠোকরে ঠোকরে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনি একাকী উদ্বৃত্ত হওয়া। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা 
এই £ -_ ভার্বিন কিছু আর বৈদাস্তিক পণিতদিগের ন্যায় সমস্ত বিশ্বর্রদ্ষাণডকে অভেদ দৃষ্টিতে 
দেখিতেছেন না জীবে জীবে প্রাভদ আছে, এ কথা তিনি মানেন। এটা যখন তিনি স্বীকার 
করিতেছেন যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রভেদ আছে, তখন সেই সঙ্গে এটাও তাহার স্বীকার করা 
উচিত যে, মাতা পন্ছে প্রভেদ আছে। প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা, জীবগণ হচ্চে প্রকৃতি মাতার 
পুঞ্র, এবং পরস্পরের শ্রাতা। সময়ে স্ময়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রতিদ্বশ্যিতা ঘটিতেও দেখা যায়, 
আর সেই গতিকে যোগাতম ভ্রাতার উদ্বর্তন ঘ্টিতেও দেখা যায়। কিন্তু তা বলিয়া মাতার 
মনোগত অভিপ্রায় এরাপ হইতে পারে না যে, যোগাতম ভ্রাতা অযোগা শ্রাতাদিগকে উচ্ছির 
করিয়া আপনি একাকী উদ্ধৃত হউক। উল্টা খরং মাতার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যোগ্যতম 
জাত অধোগ্ান্রাতাদিগের অভাব প্রণ করিয়া তাহাদিশকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া লউক্‌। 


বিদ্যা এবং জান ১৭৯ 


নিশ্শ্রেণীর জীবের মতো ছোটো-ছেলেরা মাতার মশ্বশিত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারুক, কিন্ত 
মপুধোর লায় বড়-ছেলেদের তাহা বুঝিতে না পারিবার কোনে কারণ নাই। কেন না, 
প্রকারতিমাতা নিজহস্তে যে-কোনো কার্যা করেন তাহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, তাহার কাজই 
হচ্চে অযোগাকে যোগা করিয়া গড়িয়া লওয়া। 

তার সাক্ষী-_ব্যাভাচিগুলা জলে কিল্ধিল্‌ করে. ডাঙ্তার একপ্রকার স্বপ্ন তাহাদের ডিতয়ে 
বাঞ্জ হইয়া উঠিয়া ডানায় বিচরণ করিবার যোগাতা লাভ করে। অন্যানা অবোধ জীবেরা 
নিতান্ব ছোটো ছেলে, সুতরাং দুরস্তপনা তাহাদিগকে শোভা পায়, কিন্তু মনুষা ধখন 
প্রকৃতিমাতার মর্খগিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অযোগা ভ্রাতাদিগের উচ্ছেদের উপরে আপনার 
যোগাতমন্তের গোড়াপত্তন করিতে যায়, তখন প্রকৃতিমাতা কালীমূর্থি ধারণ করিয়া মনুষাকে 
শিক্ষাদান করেন এমনি নির্ঘাত রকমের যে, মনুষা জন্মে তাহা ভুলিতে পায়ে না। ডার্ষিনের 
এই যে শক্ত আইন “যোগাতনের উদ্বর্ডন”, ইহা! লোকসমাজে প্রচলিত হইলে লোকে যে 
কিরাপ “দৌর্তিক্ষাং যানি দৌতিক্ষাং ক্রেশাৎ ক্রেশং ভয়াদ ভয়ং"__ দৌর্ভিক্ষ হইতে দৌর্ভিক্ফো 
নগরের পুরবাসীদিগের কাহারো জানিতে বাকি ছিল না। অযোগ্য রাজবংশ এবং 
রাজপারিষদ্বর্গকে শাসাইয়া প্রথমে মিরাবো'র দল যোগাতম হইয়া উঠিজেন : তাহার পর 
বিধিমতপ্রকারে রাজবংশ ধ্বংস করিয়া রব্স্পিয়র যোগাতম হইয়া উঠিলেন, তাহার পরে 
সারারাজোর অযোগাদিগকে তোপের ধমকে দূরে বহিষ্বত করিয়া দিয়া নেপোলগিয়ন মহাবীর 
আপনার যোগাতমত্বের জাজ্জদ্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যাহাই হোক না কেন__ফরাী 
বিপ্লবের রাজোগুপপ্রধান উন্মস্ত কোলাহলের গভীর অন্তস্থলে সত্বগুণের রয্প্রদীপ, সুমহান 
স্বীয় আলোক বিকীর্ণ করিতে এক মুহূর্তও ক্ষান্ত ছিল না, এবং এখনো পৃথিষীসুদ্ধ সমস্ত 
সভাক্জাতির কুটিল রাজনৈতিক পাকচক্লের ভিতরে-ভিতরে সে-ই আলোকই বিকীণ 
করিতেছে-_যদিচ বাহিরে তাহার চিহ্ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আলোক 
হচ্চে ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ; তাহা যে কী, তাহা আপনারা সকলেই জানেন- সামা, 
সৌহার্দ, মুক্তি। কিন্তু এই যে জ্যোতির্ময় মহামন্্ সাম্য সৌহার্দ মুক্তি ইহার সাধন-পদ্ধতি 
কি এ? অযোগা ব্রাতাদিশকে সবংশে নির্মূঙ্গ করিয়া যোগাতমেরা নিষ্কষ্টকে রাজাভোগ করুক-_ 
এই কি উহার সাধন-পদ্ধতি? ফরাসীস বিশ্লবের সময় এ মহামস্ত্রের সাধকেরা প্রকৃত সাধন 
পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া যোগাতমের উদ্বপ্কনকেই সার ত্রান করিয়া তাহারই পশ্চাতে 
ধাবমান হইয়া ছিলেন, তাই তাহারা অকুল বিপর্থি-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া সারা হইয়াছিলেন। 
তাহারা যদি অযোগা শ্রাতাদিগের প্রতি খড়গাত্ত না হইয়া তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া 
লইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ওরপ দুর্দশাধ্ুত্ত হইতে হইত না ; -- 
তাহা তো হইতই না, তা৷ ছাড়া, তাহার একশতাবী পরে যোগাতম বিসমার্কের নিকটে 
তাহাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। 

অধুনাতন কালের নূতন বিবৃতিবাদের মোট কথা যে কি, তাহা পৃ বলিয়াছি ; তাহা 
এই বে. বিভিন্ন শ্রেণীর বিভি্ন ভীব একই জীবাঙ্কুরের (স0099%া) এর) ভি্রধা বিকাশ, 
আর সেই বিকাশের মূল প্রবর্তক 51:28] [01 655150100, এক কথায় রজোগুণ। বিন্ 


৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


সে বিকাশের নিয়ামক যে কে- পথপ্রদর্শক যে কে সে বিষয়ে ডাবিন একটি কথারও উচ্চ বাচ্য 
ফরেন নাই। আমাদের দিক গিয়া আমরা দেখিতেছি যে একদিকে যেমন রজোগুণের চাবুক 
সেই বিকাশকে পথের মাঝে মাঝে খেপাইয়া তুলিতেছে, আর-একদিকে তেসনি সত্বগুণের 
রাশ বাগাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে মনুষ্যতের উল্লত সোপানে পৌছাইয়া দিতেছে। আমাদের 
দেশের সাংখ্যশান্্র ডারুইনের শাস্ত্রের নার একদিক খ্যাসা নহে। সাংখাশান্ত্রের মোট মন্ত্রব 
এই যে, একদিকে মূল প্রকৃতি হইতে অনুলোমপখের মধ্য দিয়া সকলের উত্তরোত্তর বিকাশ 
হইতেছে, আর-একদিকে স্থুল হইতে প্রতিলোন পথের মধ্য দিয়া সৃক্ষ্বের উত্তরোত্তর বিকাশ 
ইইতেছে ; অথবা যাহা একই কথা--অনুলোমপথে তমোগুণের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে, 
প্রতিলোম পথে সম্তগুণের উদ্ধরোত্তর বিকাশ হইডেছে, এবং উভয় পথেই রঙ্ছোগুণ স্বকার্ষে 
ব্যাপৃত হইতেছে। সাংখোর মোট মন্তব্য কথাটি আরো সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যদিচ 
তাহ] শুনিতে অনেকের নিকটে হেঁয়ালির মতো ঠেকিবে। খুব সংক্ষেপে যদি বলিতে হয়, 
তষে তাহা এই 1 -_ সত্ত্গুণের ধর্ম হচ্চে প্রকাশ, তমোগুণের ধর্ম হচ্চে অপ্রকাশ, রজ্ঞোগুণের 
ধর্ম হচ্চে প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, এইরূপ ছুটফটানি! প্রকাশ 
হইতে অপ্রকাশে নাবা হচ্ছে অনুলোমপদ্ধতি ; অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে ওঠা হচ্চে 
ধরতিলোমপদ্ধতি। ত্রিগুণতত্ড সম্বদ্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এযাহা বলিলাম, ইহাতে অজ্তুতত এটা 
বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ডার্বিনের শাস্ত্রের দীপালোক অপেক্ষা আমাদের দেশীয় 
শাস্ত্রের সূর্যালোক প্রকৃতি নিখুড রহস্যের গভীর মর্খস্থানের তলা পর্যাস্ত অনেকদূর যায়। 
আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতে শুধু কেবল জীবজগৎ নহে, পরস্ত সমস্ত বিশ্বরক্াণ্ড তাহার 
অন্তর্গত প্রতোক বন্ত ন্যনাধিক পরিমাণে স্ব স্ব সত্তা সমর্থনের জনা চেষ্টাপরায়ণ, কেননা, 
সকল বন্ততেই অপর দুই গুণের সঙ্গে রজোগুণ ন্যুনাধিক পরিমাণে সং্লিষ্ট রহিয়াছে । আধুনিক 
বিবৃতিবাদ এবং পুরাতন সাংখোর মধ্যে যদিচি আকাশ পাতাল প্রভেদ, তথাপি প্রকৃতির 
ফ্রমবিকাশপরায়ণতা এবং রজোগুগণের (অর্থাৎ দৃ'খ এবং কর্ম্ম-চেষ্টার) প্রবৃতিশীলতা, এই 
দুইটি গোড়ার ব্যাপারের প্রধানতা-সন্্দ্ধে উভয়ের মধ্যে কতকটা ঘেন মিল আছে বলিয়! 
মনে হয়; এটা অন্তত বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের পুরাতন আচার্যোরা 
ফেখান হইতে যেরাপ করিয়া প্রকৃতির ক্রমবিকাশের এবং রজোগুণের প্রবৃত্তিশীলতার সন্ধান 
পাইয়াছিলেন, আধুনিক বিবৃতিবাদীরা এ দুই বিষয়ের সন্ধান সেইখান হইতেই তেমনি করিয়া 
পাইয়াছেন, তা বই, উনবিংশশতাকীর বিদ্যাবুদ্ধির নিকট হইতে ধার করিয়া পান নাই! এ 
কথা যদি সত্য হইত যে, নিউটন ডার্বিন প্রতৃতি মৌলিক শ্রেণীর আবিষ্কর্তারা বিদ্যার বীধা- 
রাস্তা দিয়া তাহাদের স্ব স্ব গম্ভাব্স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহ! হইলে এখনকার বিদালয়ের 
অধোতায়া যে পথ অবলম্বন করিয়া কেহ যা বি-এ হন বা কেহ বা বিদ্যাবাপীশ হন, সেই 
পথ অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছদ্দে কেহ বা নিউটন, কেহ বা ডার্বিন, কেহ বা সেক্স্গীয়র 
হইতে পারিতেন; তাহা তাহারা না হইতেছেন কেন! কে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে? 
দুঝে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের দেশের মুখোজ্ছলকারী ভ্রীধুক্ত জগনীশচন্ত 
বপু মহাশয়কে আমি সাক্ষী মানা করিতেছি। তিনি কি তাহার অপর নৃতন সিদ্ধাতুটি 
উনবিংশতাধ্দীয় বিদ্যায় নিকট ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছেন? কখনই না। এটা অবশা সত্য যে, 
উনবিশেশতান্ধীর যন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাহার অস্তরের নিশৃড় কথাটির যথার্থ 


বিঙ্বা এবং জান ১৮১ 


পণ্ডিতগণকে ঘেমন করিয়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখ্াইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছন, অর্থাৎ তিনি 
তাছা রীতিমত ৬ভাতি করিয়াছেন। দৃই শতাবী পৃবে! লামাসের নাভসিক সিদ্ধান্ত (1$578191 
17০09) আকাশের অপরিসীম জ্যোতি হর্গিংকে যোগসুহে গীধিয়া এক করিয়াছে ; আমাদের 
চক্ফের সামনে ভার্বিনের বৈকারিক সিদ্ধান্ত (1৯০০5 ৩৫ 2৬০00) পৃথিবীর জী বজগৎকে 
যোগসূত্রে গীথিয়া এক করিয়াছে : গাথিতে কেবল বাকি লাগ্লাসের নাভসিক্‌ সিদ্ধান্ত এবং 
ডাবিনের বৈকারিক সিদ্ধান্ত উদ্ভয়কে একতানিক যোগসূত্রে। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বসু মহাশয় 
কি সেই সুমহৎ কার্যের জন্য ভারতীমাতার প্রিয় ভারতভূমিতে করুণাময় বিধাতা কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়াছেন? এক সময়ে ভারতী মাতা আমাদের পর্ধ পবর্ধ আচার্ধা এবং মহাগুরু যগণকে 
ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছেন কত না যত? ভারতের ক্রন্দনধধনিতে সেই সকল পুরাতন 
কথা কি তাহার স্মরণে জাপিয়া উঠিয়াছে তাই তিনি এত দেশ থাকিতে পৃক্কেরি এককোপে 
কৃপাদৃষ্টি কিতরগ করিলেন? এ প্রশ্প আমি এই পূর্ত সভার মাঝখানে খাটাইতে সাহসী 
নহি। বাক্যে কাজ নাই_ আশার অন্কুর যাহা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে, তাহ! ঈশ্বরেচ্ছায় 
ভালোয়-ভালোয় বাঁচিয়া-বতিয়া থাকিয়া দিবালোকে সমুখান করুক্‌-_.তাহা হইলেই বীচি। 

এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা বলিলাম, তাহাতে অর্ছ্নসারথি যেমন বিরাটপুত্র উত্বররত্থীকে 
তাহার কতফটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে জ্ঞান তাহার নিজারধিকারে কিরাপ 
প্রণালীতে পুরুযার্থ সাধনে প্রবৃত হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্‌। 

ষথার্থ কথা বদি বলিতে হয়, তবে বিদ্যার এই যে মূলমন্ত্র “ভাগ ভাগ কর, আর 
জেতো,” এটা এক প্রকার ডাকিসীমন্ত্র। উহার সাধনে আপাতত জয়লাভ হয় বটে, কিন্ত 
পরিপামে উপ্টা ফল ফলে। এ রক্তশোষক মন্ত্রের বলে জ্ঞাতব্য সতোর নানা দিকের নানা 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পরের বন্ধন হইতে বিয়োজিত হইয়া জ্যান্তসত্য শবদেহে পরিপত হয়। তাহা 
হইলেই সব্র্নাশ! তাহা হইলে ফের আবার সেই সমস্ত নিজ্জীব অঙ্গপ্রতাঙ্গ জোড়াতাড়া 
দিয়া একটা সভ্ভীব-সতা গড়িয়া দাড় করানো বিদ্যার ক্ষমতার অসাধা হইয়া পড়ে। ফলেও 
এইরূপ দেখা যায় যে, মস্তিষ্কবিং পণ্ডিতেরা নিজ্জীব মতিষ্কতত্ত জোড়াতাড়া দিয়া জ্ঞানের 
মর্মস্থানে পৌছিবার সেতু নিশ্মীণ করিতে এতকাল ধরিয়া এত যে চেষ্টা করিতেছেন, সমন্তই 
ভন্মে ঘৃতাহুতি। তবেই হইতেছে যে, বিদ্যার ডাকিনীমন্ত্র একপ্রকার রা'পার কাটি, তাহা মারিতে 
পারে কিন্তু বাঁচাতে পারে না। সোনার কাটি হ'ঙ্গে জানের যোগমন্ত্র, তাহাই কেবল মৃতশরীরে 
জীবন সঞ্ধার করিতে পারে । আমি এখানে যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহ! গোড়া'র 
ভান ; তা বই, তাহা শাখা জনও নহে শেখা জনও নহে। মনুযোর গোড়ার জ্ঞান 
অসুল্য রত ; অথচ মনুষা তাহা বিনামূল্যে পাইয়াছে। মনুযোর গোড়ার জানের প্রতি লক 
করিয়া মনুষ্যকে আমরা বলি জানবান জীব। সনুষ্যের গোড়ার জান বিদ্যার ন্যায় শেখাজান 
নহে ; তাহা একান্ত পক্ষেই অশেখাজান। মনুধোর গোড়ার জ্ঞান যদি বিদ্যারাপী হইত, 
তাহা হইলে শুধু কেবল বিদ্বান লোকদিগকেই আমরা বলিতাম জঞানবান ভীব। করি আমরা 
কি? আমরা পণ্ডিত মূর্ধের প্রভেদের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া পৃথিবীসূদ্ধ সকল মনুষ্যকেই 
আআনবান্‌ জীব বন্গিয়া অবধারণ করি, ইহাতেই বুকিতে পারা যাইতেছে যে, মনুযোর গোড়ার 
আন বিদ্যা নহে। বিদ্যা যদি নহে তবে তাহা পদার্থটা কী? পদার্থটা তাহা যে কী, তাহা 
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দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। মৌমাছি এতো একরতি ক্ষ জীব, তা বলিলে কি হয়-_ 
ও একটি মণ্তু কারিকর ; কিন্তু কারিকরি কাহারে বলে, তাহা জালেনা ; জানিবে কেমন 
করিয়া? যে জানিবে, সে যে ওর ভিতরে নাই। ওরভিতরে চেতনা আছে ভরপুর তাহা 
দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু চেতনা থাকিলে কি হইবে (502551807। থাকিলে কি 
হইবে)? চেতনার মাথার উপরে যে চৈতন্য নাই (00501059889 নাই)। মশি আর মাণিকা 
কিছু আর এক নহে! মলি অপেক্ষা মাপিকোর মূলা ঢের বেশী। চেতন অপেক্ষা চৈতনোর 
মূল্য ঢের বেশী। চেতন দেখে কিন্তু কি দেখিতেছে, তাহাও বলিতে পারেনা, কে দেখিতেছে 
তাহাও বলিতে পারে না। চৈতন্য যেমন দেখে, তেমনি সেই সঙ্গে কি দেখিতেছে এবং 
কে দেখিতেছে, তাহা তাহার নিকট অগপ্রকাশ থাকে না। চৈতন্য আপনি আপনার সাক্ষী 
এবং তাহার আরতের মধো যখন বাহা উপস্থিত হয়, তাহারও সাক্ষী । পন্থাদি জন্বর মাথার 
অপি চেতন : মনুষোর মাথার মপি চৈতনা। মনুষ্যের গোড়ার আন যে পদার্থটা কী এতক্ষণে 
তাহা বুঝিতে পারা গেল। তাহা চৈতনা। 

চেতনের এক চক্ষু মনশ্চক্ষ। চৈতন্যের তিন চক্ষু মনশ্চক্ষু, আর ধীচক্ষ, মাঝের চক্ষু 
প্ররোচক্ষ। মন বাহিরে বাহিরে দৌডায়-_- মনশ্চক্ষু বহিরুর্থ। বুদ্ধি ভিতরে ভিতরে চিন্তা করে-__ 
ধীচক্ষু অন্তরুখ। প্রজ্ঞাচক্ষু ভিতর বাহির মিলাইয়া একীভূত করে, প্র্ঞাচক্ষু যোগমূখ অর্থাং 
অন্তর বাহিরের যোগের প্রতি উন্মখ। জীব চৈতনোর প্রজ্ঞাচক্ষ প্রস্ফুটিত হইলে অস্তর্জগং 
এবং বহিষর্কগতৎ মিলিয়া এক অদ্বিতীয় অখণ্ড মোট সতা- -সর্ব্াঙ্গীন সমগ্র সতা-_তাহার 
সম্মুখে আবির্ডত হয়। 

ফল কথা এই যে, সতাজ্ঞানই জ্ঞান, মিথ্যা আন জোন নহে। সত্যের সাক্ষাৎকার বাতিরেকে 
জ্ঞান নই হইতে পারে না। শরীর যেমন চায় অন্ন, জ্ঞান তেমনি চায় সত্য। শাখা জান 
চায় শাখা সতা। জ্যোতিবিদ্যা চায় জৌতিব সতা ; রসায়ন বিদা! চায় রাসায়নিক সতা: 
ডাক্তারি বিদ্গা চায় ডাক্তারি সত্া ; কবিরাজি বিদ্যা চায় কবিরাজি সতা। তেমনি মোট 
আন চায় মোটসত্য। প্রজঞাচন্ষু প্রস্ফৃটিত হইলে ভীবচৈতন্য সর্বাঙ্গীন সমগ্র সত্যের প্রতি 
লক্ষানিবিষ্ট করে। সমগ্র সতা কিরাপ সতা?! তাহা কোনপ্রকার একদিক খ্যাসা ছিন্ন সত্য 
নহে (/)%180 নহে), তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে! তাহা শূনা আকাশ বা শূন্যকাল 
নহে, তাহা মনের ভাবমাজ্জ নছে ; তাহা অনির্দেশ্য সভা বা অন্ধশক্তি নহে। সে যে সত্য 
সমগ্রতা, তাহা সব সতা একাধায়ে। প্রবর্জক কাচের মধা দিয়া (14182711617 £1855 
এর মধা দিয়া) সূর্বারশ্ঘি একঠাই পু্তীকৃত হইলে সেই ক্ষুদ্র রশ্মিপুপ্টিকে আমরা যখন 
দেখি স্থিতিশতি তেজবর্ণ আলোক একাধারে কেন্দ্রীভূত, তথ্খন তাহাতে কি প্রনাগ হয়? তাহাতে 
প্রমাণ হয় এই যে. এ যে পাচ ব্যাপার স্থিতি, গতি, তেজ, বর্ণ, আলোক, উহা সমগ্র 
সূর্যামগুলে পৃণমান্ায় কেস্্ীভৃত, কেননা সমগ্র সূর্ধযমগুল সমস্ত সৌরকিরণের যূলাধার। 
আমরা তেমনি যঙ্ষদ আপনা-আপনিতে দেখি সভা, শক্চি, প্রাণ, চেতন, এবং চৈতন্য একাধারে 
কেন্্রীতৃত, তখন তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, এ যে পাঁচ মৌলিক ব্যাপার সভা, শক্তি, 
প্রাণ, চেতন এবং চৈতনা উহা সমগ্র মতো পূর্ণমান্রায় কেন্ত্রীভৃত। অতএব একটা স্থির যে. 
সম মতো, অটল প্রুবসভা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিলী মহতী শক্তি, জীব প্রাণ, জাত 
চেতন এবং জ্যোতিস্য় জান পূর্ণ মাত্রায় কেন্দ্রীভূত : এক কথায় -- সমগ্র সত্য পরামান্মা 
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স্বয়ং। তবেই হইতেছে যে, মনুযষোর অস্তরাজ্মা চায় পরমাধ্মা, জীব-চৈতনা চায় ব্রজ্জাচৈতন্য। 

অতঃপর জিজ্ঞাসা এই যে, কোথায় ব্রক্চৈতন্যের দর্শন পাওয়া যাইতে পায়ে? ইছার 
উত্তর এই যে, ব্রক্ম-চৈতনা জলেস্থলে আরাশে-অস্তরীক্ষে, অন্তরে-বাহিরে সবই রহিয়াছে 
ভরা ; কেননা তিনি সমগ্র সতা--তিনি সব সতা। 

আমরা ধরি একবার আমাদের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, 
ঘূর্ণার পাকে পড়িলে নৌকা যেমন সুবিত্তীর্প পরিধিপথে চক্র দিতে আরম করিয়া উত্তরোত্তর 
সন্কীর্ণ হইতে সন্কীর্ণতর পরিধিপথে চক্র দিতে দিতে কেন্ুস্থানে আসিয়া! পড়ে, সৃষ্টির বিকাশ 
তেমনি গ্রহাদিচক্র ঘুরিয়া জীবচক্রে এবং জীবচক্রে ঘুরিয়া মনুযো-মনুষো কেন্দ্রীভূত হইতেছে। 
সৃষ্টির বিকাশ কিসের বিকাশ! সমগ্র সত্যে যাহা গোড়া হইতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহারি 
উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ। তবেই হইতেছে যে, স্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, এই 
পাঁচ মৌলিক বাপার যাহা পরমায্মাতে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তাহাই তাহার ইচ্ছার প্রভাবে, 
প্রাণের আনন্দে এবং জ্ঞানের নিয়মে দশদিকে উথলিয়া পড়িতেছে। তার সাক্ষী, __ গ্রহাদিচক্রে 
আমরা দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির বিকাশ ; উদ্ভিদ্চক্রে দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির 
উপরে প্রাণের বিকাশ ; ভীবচন্কে দেখিতে পাই সত্তা, শক্তি এবং প্রাণের উপরে চেতনের 
বিকাশ। এইরূপ দেখিতেছি যে সতা, শক্তি প্রাণ চেতন এবং চৈতন্য এই পাঁচ মৌলিক 
ব্যপার যাহা সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহা আকাশের গ্রহাদিচক্র হইতে 
যাত্রারস্ত করিয়া উদ্ভিদ এবং ভীবচক্রের মধ্যদিয়া একে একে ফুটিয়া সমস্তই মনুষ্যে-মনুষ্য 
কুত্র-ক্ষুদ্র-পরিমাণে একতে কমা বন্ধ হইতেছে। বিশ্বব্রক্গাণ্ডের সত্া, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং 
চৈতনা, সমস্ত্রই মনুষো মনুষ্যে কেজ্জীভুভ-_ যদি ক্ষু্-ক্ষুত্ পরিমাণে । তবেই হইতেছে যে 
এক একটি মনুষ্য এক একটি ক্ষুদ্র-্রন্মাণ্ড, আর, তাহাই পাস্টিয়া বলিলে দীড়ায় এই যে, 
বিশ্বত্রক্ষাণ্ড বিরাট মনুষ্য । অতএব, ইহা স্থির যে, জীব-চৈতন্য যেমন ক্ষুদ্র মনুষোর সারসবাস্থ, 
ব্রক্মচৈতনা তেমনি বিরাট মনুষোর সারসকস্বি , ততৈব, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যেমন বিশ্বরক্মাণ্ডের 
অস্বর্গত, জীবচৈতনা তেমনি ব্রচ্মচৈতনোর অভ্তুর্গত। 

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এক অদ্বিতীয় সমগ্র সতা হইতে __ব্রচ্মচৈতনা হইতে. 
জ্রীবচৈতন্য কোনো কালে পৃথককৃত হয় নাই ; কেন না, তাহা হইতে পথককৃত হওয়ার 
নামই বিনাশ পাওয়া। কিন্ত তাহা সত্তেও প্রতোক ভীবচৈতনোর অস্ত্ঃকরণে, যেন সে মুল 
ইইতে পৃথককৃত, এইরূপ একটা অন্কতা লাগিয়া রহিয়াছে, আর, সেই অন্ধতাগতিকে চতুর্দিক 
অন্ধকার দেখিয়া তাহার অস্তঃকরণ কীদিয়া কাদিয়া সারা হইতেছে। মাতা যখন ক্রোড়স্থ 
শিশুকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া কপাটের আড়ালে লুকাইয়া থাকেন, তখন শিশুটি “মাতা 
এখানে নাই” মলে করিয়া সুকি খাইতে বসিয়া যায়। সুর্কির সৌদা আম্বাদনে ভূঙগিয়া প্রথম 
প্রথম কেশ ঠাণ্ডা থাকে। কিছুকাল পরেই মাতার জনা তাহার প্রাণে অভাববোধ জাশিয়া 
উঠে। মাতা তখন ঘোমটায় মুখ ঢাকা দিয়া শিশুটির সামনে দীড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখান। 
শিশুটি তখন মাতার হাত জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ক্রোড়ে উঠিবার জনা কাদিতে থাকে। 
মাতা যেই তাহাকে ক্রোড়ে ল'ন শিশুটি মেই অঙ্গি মাতার মুখদর্শানের জনা বাগ হইয়া 
তাহার মুখ হইতে ঘোমটা সরইি ফ্যালে , তঙ্খন মাতা পুনঃপুনঃ শিশুটির মুখচুদ্বন করেন। 
কিনব শিশু যেমন মাতা'কে চায়, মাতাও তেমনি শিশুকে চা'ন ; শ্রোতৃমণ্ডলী যেমন গারককে 
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চা'ন, গায়কও তেমনি শ্রোতষগুলীকে চা'ন। জীবাত্বা যেমন পরমায্মাকে চার, পরমান্মা 
তের্নি জীবাম্মাকে ঢা'ন। পরমান্মা তাই এক শক্তি ছারা ভীবাক্মাকে আপনা হইতে পথক্‌ 
মলে করাইয়া তাহার দর্শনন্ষুধা জাগাইয়া তোলেন, আর এক-শক্তি দ্বারা সেই ক্ষুধার অর 
হইয়া জীবান্মার নিকট প্রকাশিত হ'ন। 

অতএব জীবচৈতন্য যে আপনাকে ব্রন্মাচৈভনা হইতে পথকৃগত মনে করে, তাহা তাহার 
মনে করিবারই কথা : কিন্তু তাহা সত্তেও ব্রচ্ছাটৈতনোর একতাসূ্রে সমস্ত জীবচৈতন্োর 
পরস্পরের প্রতি, স্র্ভৃতের প্রতি এবং সব্র্সূলাধার ব্রক্ষচৈতন্যর প্রতি প্রাণের টান রহিয়াছে 
মর্রে-মন্মে নিগুড়। সেই প্রাণের টান যোগের প্রবর্তক। 

কিছু অন্থারোহীর হতে চাবুকও চাই, রাশও চই ; অস্বের প্রকর্তকণ চাই, নিয়ামকও 
চাই। যোগের প্রবর্তক যেমন প্রাণের টান, যোগের নিয়ামক তেমনি-আনের অধ্যক্ষতা। কু 
স্মাণ্ডের প্রথম যোগ হচ্ছে শরীর বন্ধন : ছিতীয় যোগ হচ্ছে বিবাহ বন্ধন ; তৃতীয় 
যোগ কুলবন্ধন ; চতুর্থ যোগ সমাজ বন্ধন ; পঞ্াম যোগ ধর্বিন্ধন : ষষ্ঠ যোগ ব্রচ্মাচৈতনোর 
সহিত জীবচৈতনোর এক্যবন্ধন। এই সমস্ত যোগের ব্যাপারকে যদি জানদ্বারা নিয়মিত না 
করিয়া আপাতদশী বুদ্ধি-বিদ্যার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া বায়, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হয়। 
আনাড়ি বুদ্ধি “যোগের বন্ধন খুব শক্ত করিয়া আঁটিতেছি"' মনে করিয়া অনুষ্ঠানের যদি- 
ট ক্রি করেনা একটুও, কিন্তু দৈবের কি বিড়স্বনা-_হুইয়া দাঁড়ায় তাহা বন্ অটটুনির ফস্কা 
গেরো। আপাতদর! বৃদ্ধির কর্জাপিরির উপদ্রবে একদিকে যে পরিনাণে রাজজভোগের পারিপাটো 
শরীরে মেদমাংস ঘনীভূত হইতে থাকে, আর একদিকে সেই পরিমাণে অস্থিমাংসের সহিত 
প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতে থাকে। একদিকে যে পরিমাণে দাম্পতাবন্ধনের আটাআটি 
হয়, আর একদিকে সেই পরিষাণে শ্রাতৃম্নেহের বন্ধন আছিয়া যায়। একদিকে ষে-পরিমাণে 
কুলবন্ধনের আঁটাআটি গতিকে কৌলীনামর্য্যাদা দস্তে স্ফীত হইয়া ওঠে, আব একদিকে সেই 
পরিমাণে উচ্চ নীচ শ্রেণীর পরস্পরের সৌহার্দ বিনিময়ের পথে কাটা পড়িয়া যায়, একদিকে 
যে-পরিমাণে সমাজ বন্ধনের আটাআটি গতিকে লোকাচারকে মাথার উপরে চড়হিয়া দেওয়া 
হয়, আর একদিকে সেই পরিমাণে সাব্বভীমিক ধর্মের বন্ধন পায়ের নীচে চাপা পড়ে। 
একদিকে যে পরিমাণে সম্প্রদায়িক ধর্বন্ধনের আঁটাশীটি গতিকে গৌড়ামি অগ্বিমূর্তি ধারণ 
করে, আর একদিকে সেই পরিমাণে সাধারণত যনুষোর সঙ্গে মনুষোর ভদ্তরবাবহারের পথে 
কাটা পড়িয়া যায়। এইজনা বলি যে, ক্ষুত্রবশ্মাণ্ডের নৌকার হাল্‌ বিদ্যা-বুদ্ধিরূপী আনাড়ি 
মাঝির হস্তে সঁপিয়া না দিয়া জ্ঞান'কে কাণডারীপদে নিষুক্ত করা কর্তব্য ; কেননা, দুই দই 
পর্থের দুই জুই আতিশয্যের (রাগাতিশষ্যের এবং ত্যাগাদিশব্যের) মধ্যের পথ দিয়া নৌকা 
চালাইয়া সব্ধপ্রকার যোগের সহিত যোগ রক্ষা কবা জ্ঞানেরই কাজ। সতাদশী জানের কার্য 
আন্পাতদ্স ব্দ্যাবৃদ্ধিকে দিয়া সন্তামূলে করাইয়া লইতে গেলে কাজেই উপ্টা ফল ফলে। 
জনকে যদি মন-অন্থে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে জান তুয়ঙ্গী মন-অন্খের স্সৃত্তি 
এহং সেম ছুয়েরই প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া রাশ এমনি ঠিকু মাফিক বাগাইয়া ধরে ষে. 
ঘোড়ার চলন এবং সোয়ারের চালন একতাদে মিলিয়া গিয়া কলে হইয়া দীড়ায় ঠিক যেন 
ঘোড়া এবং ম্োড়সোয়ার ছুয়ে এক. একে দূই। তাহার পরিবর্ধে বদি আপাতদশা বুদ্ধিকে 
মন-অঙ্ছে আরোহণ করালো যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি রাশ টানিয়া ধারবার সময় এমনি বলপ্ককি 
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টানিয়া ধরে যে ঘোড়া চঙ্গৎশক্তি রহিত হইয়া পা ছোড়াছুড়ি করিতে আরম্ত করে, তেমনি 
আবার রাশ আলগা দিবার সময় এত আল্গা দ্যায় যে, ঘোড়া উন্মত্ত বেগে যেখানে সেখানে 
ছুটিয়া বেড়াইতে খাকে। অহঙ্কার-ভরা বুদ্ধি আপনার গৌ ছাড়েনা, আর, মনের গায়ে বুদ্ধির 
সেই অহঙ্কারের বাতাস লাশিয়া মনগ আপনার শো! ছাড়েনা। পক্ষাস্তুরে, মনের সোয়ায় 
যেমন পরিশুদ্ধ জ্ঞান, আনের সোয়ার তেমনি সত্য ; জান সত্োর বাগ মানে, তাই মনের 
গায়ে জ্ঞানের সেই সুকিনীতভাবের বাতাস লাশিয়া মনও জ্ঞানের বাগ মানে। বুদ্ধির প্রধান 
একটি দোষ অহঙ্কার। বুদ্ধি তাই আপনাকে জানে বুদ্ধিমান মনকে ভাবে উন্মাদ ; আর 
সেইরূপ বোধের বশবন্তী হইয়া মনের উপরে কর্ৃ ফলাইতে যায়। মানিলাম মন ক্ষিপ্ত, 
মন উন্মাদ ; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনকে পাগলা গারদে পুরিয়া তাহার উন্মাদ রোগকে 
রীতিমত পাকাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার কোনো অর্থ নাই। প্রকৃত কথা এই যে. ঠিক্‌ 
একটা মাঝের পথ আছে-_তাহা বিদ্যা-বুদ্ধির কঠিন ব্যবস্থা বন্ধনের পথণ্ড নহে, আর, মনের 
অসংযত স্ফূর্তির পথও নহে ; প্রজ্ঞা চন্ফু সেই মাঝের পথ দেখাইয়া দ্যায়। মাঝের চক্ষু 
যে কোন্‌ চক্ষু, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বলিয়াছ্ছি যে জীবচৈতনোর একচন্ষু মনশ্চক্ষু-_ তাহা 
বহিম্ম্থ, আব এক চক্ষু ধীচন্ফু__তাহা অন্তর্মূখ ;: মাঝের চক্ষু প্রাচক্ফ্-_ তাহা যোগমুখ 
অর্থাং অস্তর-বাহিরের যোগের প্রতি উন্মুখ । এই মাঝের চক্ষুই মাঝের পথ দেখাইয়া দ্যায়। 
এতো জানাই আছে যে, সেতারের তার বেশী আঁটিয়া বাধিলে€ ঠিক সুর বাহির হয়না-_ 
কম আঁটিয়া বাধিলেও ঠিক সুর বাহির হয় না। সুর বাঁধিবার সময় সেতারের কান ক" 
ফের সুচড়াইতে হইবে- বাদকের কানই তাহা বলিয়া! দিতে পারে, তা বই সঙ্গীতের ব্যাকরণ 
তাহা বলিয়া দিতে পারেনা। তেমনি বিভিন্ন ধাপের বিভিন্ন প্রকার যোগ কতটা চড়া বা 
নরম সুরে বাঁধিলে ঠিক্‌ হয়, তাহার মাত্রা নিষ্ধারণ করিয়া দিবার কর্তা সাধকের অক্তরাত্মা; 
তা ভিন্ন, আর-কাহারো সে কার্যো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ফলকথা এই যে, মানুষের 
প্রাণের গভীরে ব্রহ্মাচেতনোর আলোক ভম্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় সাঙ্গোপিত রহিয়াছে : সেই 
প্রাণের আলোক যখন সুপ্তিশষ্যা হইতে গান্রোথান করে, তখন তাহারই নাম হ্রানের প্রকাশ 
বা চৈতন্যর উদয় ; আর সেই চৈতনোর উদয়ই বিশ্রাত্ত পথিককে সেই মধোর পথ দেখাইয়া 
দায় যেখানে নানা পথের নানা ফ্যাকড়া যোগ এঁকাতানিক যোগে সম্মিলিত। 
যুক্তাহার বিহারসা যুক্তচেষ্টসা কর্মসু। 
ফুক্তস্বপ্লাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।। (ভগবদশীতা) 

দুঃখ-বিনাশক যোগ তাহারি হয়, ফাঁহার আহার বিহার, কর্মচেষ্টা এবং নিদ্রাজাগরণ, 
সমত্বই যোগ-সঙ্গত। 

সক দেশেরই শাস্ত্রে আবহমান কাল হইতে এই কথা খাদের সুরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছ 
যে, শুদ্ধ কেবল “বিদ্যাবৃদ্ধির বলে অন্তরাস্মার গভীরতম আকাঙক্ষা মিটাইতে পারিবার মত 
সার সত নাগাল পায়! যাইতে পারেনা ; তাহা পাইতে হইলে তাহার প্রধান উপায় চিততনুদ্ধি। 
মামাদের দেশের ব্রহ্থাত্ঞান শাস্ত্রের গোড়াতেই রহিয়াছে যে, চিত্শুদ্ধি বাতিরেকে ব্রদ্মাতানে 
সাধকের অধিকারই জন্মিতে পারেনা । জগংপৃক্জ মহাপুরুষ ঈশা বলিয়াছেন যে, শুদ্কান্ুঃকরণ 
বাক্তিরাই ধন্য, কেননা, ভাহারা পরমাজ্মার দর্শন পাইাবেন। আরো তিনি বলিয়াছেন এই 
যে, যাহার চিত্ত বালকের ন্যায় নিশলি, স্বর্গরাজ্ে ঠাহারই অধিকার । বেদে আছে---“পাণ্ডিত্যং 
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নিরর্দা বালোনানুতিষ্ঠেৎ"-_পাণ্ডিত বাড়িয়া ফেলিয়া বালকের নার হইবে। যোগশান্তে 
আছে, সত্বগুণের উদ্রেকে সাধকের চিত্ত স্ফটিকের ন্যায় নির্শ্গ হইলে তাহাতেই প্রকৃত সতোর 
ছাপ পড়ে। এই গুরুতর বিষয়টি বাছুলারূপে উপদেশ দিবার আমার অধিকারও নাই-_ 
ক্মতা€ নাই। এইজনা, চিতশুদ্ধির আদর্শ আমার যাহা মনে হয় পরম উৎকৃষ্ট, তাহাই সংক্ষেপে 
বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। 

স্বছ জলাশয়ের ন্যায় ভিতর-বাহির এক ইওয়াই আমার মনে হয় চিতশুদ্ধির প্রধান 
আদর্শ : আর সেই সঙ্গে আমার মনে হয় যে, গায়ত্রীধান চিন্শুদ্ধির পরম সহায়। কেননা, 
সাধকের অন্তরের ধ্যানের আলোক বিহ্বরন্মাণ্ডের জাগ্রত আলোকের সহিত একতানে মিলিত 
হইলে অস্তর-বাহির়ের একত্র সিধাপথ প্রযুক্ত হইয়া যাইতে পারে। আর, সকল শান্ত্ুই এ 
বিষয়ে একবাকা যে, সাধকের অস্তবর-বাহির এক হইলেই প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া এবং 
মুখের চাওয়া এক হইলেই--অন্তর্জগং বহির্ঞশগিং বাপিয়া এক সত প্রকাশমান হয়- বঙ্গের 
দর্শন লাভি হয়, সদানন্দ বিরাজমান হয়, সমস্ত ক্ষোভ মিটিয়া যায়__ 

““ভিদাতে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিদান্তে সক্সংশয়াঃ।” 


সাধনের সত্য 


ভগবদ্গীতার আছে ৫ -_- 

“মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিং যততি সিদ্ধয়ে” মনুষা সহশ্রের মধ্যে এক-আধজন সিদ্ধির 
জন যত করেন। মনুষোর মধ্যেই যখন সাধন এইরূপ বিরল তখন পশ্থাদি জস্তদিগের তো 
কথাই নাই। এটাও কিস্তু দেখিতেছি যে, সাধন না করে এমন জীবই নাই. ---জীবমাত্রই 
সাধনে রত। কুকুরদের কর্তবা কুকুরেরা সাধন করে, বায়সদের কর্তবা বায়সেরা সাধন করে 
 পির্লীলিকাদের কর্তব্য পিরীলিকারা সাধন করে ; মৌমাছিদের কর্তব্য মৌমাছিরা সাধন 
করে : পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্তবা সাধন করে 
; শুধু যে সাধন করে তাহা নহে-সর্বপ্রযত্ধে সাধন করে - প্রাণপণে সাধন করে। এমন 
কি ক্ষুদ্র পলৌমাছিরা ও ভবিষ্যংবংশের মঙ্গলার্ধে প্রতোকে আপনার সমস্ত জীবন, সমস্ত পরিশ্রম 
এবং সমস্ত ধনসম্পন্তি অকাতরে উৎসগ করিয়া দ্যায়। মনুষা- প্রহরী রাত্রিকালে দ্বারে পাহারা 
দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কর্তবাসাধনের মাঝপথে ঘুনাইয়া পড়া কুকুর প্রহরীর 
শাস্ত্রে আদৌ লেখে না। কর্তবাসাধনে কুকুর-প্রহরী যেমন সজাগ, কোনশ পুলিশের চৌকিদার 
তেমন নহে। তবে কেন আমরা কুদ্ুরদিগের কৃত কর্তা অনুষ্ঠানকে সাধন বলি না? যদি 
বল' যে কুক্কুরেরা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বিচার পূর্র্ক কার্য করে না এটা যখন স্থির, তখন 
তাহাতেই প্রনাণ হইতেছে যে. তাহাদের ব্রতানুষ্ঠান অন্ধসংস্কার-মূলক জাতিধন্ম বই আর 
কিছুই নহে; __- তাহা তুমি বলিতে পার না ; কেন না, এটা সকলেরই দেখা কথা থে, 
পশুপক্ষীরাও ন্যনাধিক পরিমাণে বিচারপৃব্বক যাহাতে তাহাদের শরীর ভাল থাকে তাহাই 
ভক্ষণ করে। পক্ষীরাও স্থানাস্থান এবং কালাকাল বিচারপৃর্র্ষক নীড় নিশ্মাণ করে, বিশেবতঃ 

ংসেরা সময় বুঝিয়া ঝাকে ঝবাকে মানস সরোবরে যাত্রা করে এবং সময় ধুঝিয়া সেখান 
হইতে প্রতাগনন করে। কুকুরেরাও পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অভ্যাগত অতিথিগণের কাছুকে 
দেখিয়া ক্রোধে গোঙ্রাইতে থাকে, কাকে দেখিয়া আশহ্াদে ল্যা নাড়িতে থাকে। কুক রাদি 
জস্ত্রগণ পাত্রাপাত্র কালাকাল এবং স্থানাস্থান বিচার করে তাতো জানি, কিন্ত একথা তো 
তুমি মানো যে তাহারা মৃঢ় ভীব? তা দি তুমি মানো, তবে তাহাতেই তোমার প্রকারান্তরে 
বলা হইতেছে যে, কুকুরাি জস্তদিগের বিচারকার্যাও অন্ধসংস্কারের প্রবর্তনা বই আর কিছুই 
নহে। বড় শক্ত সমস্যা! মস্ত একটা গোলের কথা এখানে এই যে, পশ্থাদি জস্তদিগের জান 
যে মুলেই নাই একথা তৃমি বলিতে পার না, যেহেতু তাহারা সচেতন জীব । উহাদের অঙ্পাই 
হোক আর অধিকই হোক্‌, জ্ঞান যখন আছে, তখন উহাদিগকে মৃঢজীব না বলিয়া জ্ঞানবান্‌ 
জীব বলাই উচিত। তুমিতো বঙ্গিলে “উচিত”! কিন্তু আমার মন যে ভাহা বঙ্গে না। 
মনতো বলেই না, তা ছাড়া, বুদ্ধি বিবেচনা ও কথাটা গ্রাহোর মধ্যেই আনে না। সুবিখ্যাত 
রসায়ণ-কেন্তা স্যার হুম্র্জে ডেভী বরফের গুণাগুণ বিষিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে বরফের ভিতরেও উত্তাপ আছে। কিন্তু তাহা স্ব সকলেই 
শ্রামরা বলি যে বরফ শীতল পদার্থ . কেহই আমরা বলি না যে বরফ উফ পদার্থ। 
যে কারণে আমরা বরফের ভিতরে উত্তাপ আছে জানিয়াও বরফকে উষ্পদার্থ না বলিয়া 
শীতলপদার্থ বলি, সেই কারণে আমরা পদ্থাদি শ্রেণীর জীবদিগের মনোমধ্যে চেতন জাগিতেছে 
জানিয়াও উহাদিশকে জ্ঞানবান্‌ জীব না বলিয়া যুঢ জীব বলি। সে কারণ এই যে, বরফের 
ভিতর উত্জাপ আছে সতা, কিন্তু বরফের অন্তনিগৃঢ় সে যে উত্তাপ তাহা উ্ণতা বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইতে পারিবার মতো উত্তাপ নহে , তেঙ্গি, পশ্থাদি জন্তদিণের মধ্যে চেতন জাগিতেছে 
সত কিন্তু পশ্থাদি জন্তদিগের অস্তনিণূঢ় সে যে চেতন তাহা জান বলিয়া নিদিষ্ট হইতে 
পারিবার মতো চেতন নহে। তাহা চান বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে না পারিবার প্রধান কারণ 
এই যে. এটা পিচ খুবই সত্য যে পশ্থাদি জন্তররা স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য-খাদ্য বিচার করে, 
বাসোপযোশী স্থানাস্থান বিচার করে, অনুষ্ঠিতব্য কার্ষের কালাকাল বিচার করে, দাম্পতা 
বন্ধনের পাত্রাপাত্র বিচার করে, কিন্তু তথাপি প্রকৃত বিচার যাহাকে বলে, কী? না 
সত্যাসতোর বিচার, তাহা তাদের মনের ত্রিসীমার মধোও স্থান পাইতে দেখা যায় না. 
আর সেই জনা পশ্থাদি জন্তরা জ্ঞোনবান্‌ জীবের কোঠার কোনোক্রমেই অধিকার পাইতে 
পারে না। অতএব এটা হির যে. পৃথিবীতে যদি এমন কোলো শ্রেণীর জীব থাকে যাহার 
নান দেওয়া যাইতে পারে জ্ঞানবান্‌ শ্রীব, তবে তাহা মনুষ্য। 

মনুষা সাতৃগর্ড হইতে আঞানকিদু হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পরে জলবিন্দু যেমন জল 
আকর্ষণ করে, জ্ঞানবিন্দু তেশ্রি ভান আকর্ষণ করিয়া ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। মনুষ্য 
যদি গোড়ায় জ্ঞানকিনদু না হইয়া জন্মিত, তবে কশ্হিন্‌-কালেও জ্ঞান উপান্ন করিতে পারিত 
না। শুকপক্ষী শান্ত্রবচন কষ্ঠস্থ করিলেও তাহার জ্ঞান একতিলও বাড়ে না কেন? তাহার 
আন না বাঁড়িবার কারণ আর কিন্তু না--শুকপক্ষী মনুষ্য-শিশুর মতো জ্ঞানকিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে না, আর সেইজজনা সে ক্রত-বচনের মধ্য হইতে আন আকর্ষণ করিতে পারে না। 

মানবটৈতনোর এপারে হওয়া-আআন বা জন্মগত আন ; ওপারে পাওয়া আন বা উপার্জিত 
জ্ঞান : মাঝে সাধনের সেতু। হওয়া-জ্রান সাধনের বীজ্ধ ; পাওয়া জ্ঞান সাধনের ফল। 
এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বীজ অগ্রে না ফল অগ্রে? ইহার উত্তর এই যে দুই সতা-_ (১) 
একবারকার আমের আঁটি আরবারকার আমের বীজ, এটাও সতা আবার (২) একবারকার 
আমের বীজ আরবারকার আমের আঁটি, এটাও সত্য। 

একটি কচি বালকের মনোমধো ভাষাজ্ঞান প্রথমে বীজরূপে মার্টি-চাপা থাকে ; এটা তাহার 
জন্মগত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান বা সহন্ধ জ্ঞান ; আর, তাহাকেই আমি বলিরেছি হওয়া- 
ঘরান। তাহার পরে সেই বালক কগ্চাইতে কণ্চাইতে মাতৃভাবা উপাজ্জন করে ; এবারকার 
এ স্হান সাধনের মধ্য দিয়া পাওয়া বলিয়া ইহাকে আগি বলিতেছি পাওয়া-হরান। তাহার 
পরে বালকটি বিদ্যালয়ে ভঙ্থি হইয়া বাকরণ অলস্কার এবং সাহিত্যাদির যোগে পুনরায় 
যখন নৃতন করিয়া ভাষা শেখে তখন, প্রথমবারের সেই যে তাহার অবলীলাক্রমে হাত- 
বাড়াইয়া পাওয়া একমেটে ভাষাতান, সেই প্ব্বাজ্িতি একমেটে ভাবাজানই তাহার এবারকার 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় বারের) হওয়া-জ্ঞান: আর অপেক্ষাকৃত কঠিন সাধনের মধ্য দিয়া পাওয়া 


সাধনের সতা ১৮৯ 


হইয়া থাকে যে দোমেটে ভাষাজ্ঞান, তাহাই পড়ুয়া বালকদিগের দ্বিতীয় বারের পাওয়া 
জ্রান। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমবারের হওয়া জ্ঞান আনের বীজ : প্রথমবারের 
পাঁওয়া-য্রান জানের নবোম্মেষিত পত্রচুড়া ; প্রথমবারের সাধন বীন্ু হইতে পত্রচড়ার বৃত্াস্ 
পর্বাস্ত অস্কুরের প্রসারণ দ্বিতীয় বারের হওয়া জান কী? না পৃর্রোশ্মেষিত সেই যে জ্ঞানের 
পত্রচুড়া একমেটে ভাষাজ্ঞান তাহাই দ্বিতীয়বারের হওয়াঞ্জান : দ্বিতীয়বারের পাওয়া-জ্ঞান-- 
্রানের পুষ্পবিকাশ (বাকরণারদি পরিপুষ্ট দোমেটে ভাষাজ্ঞান) : দ্বিতীয়বারের সাধন, 
পৃবের্বাশ্মেষিত পত্রচুড়ার বৃত্তমূল হইতে নবোন্মেষিত পৃষ্পমঞ্জরীর বৃস্তমূল পর্যা্ত শাখা পল্রবের 
কিন্তার। 

পাখীদেরও ভাষা আছে কিন্তু তাহা একপ্রকার অ-শেখা ভাষা। পাথীদের ভাষা যেমন 
তাহাদের অভিলধিত ভাব-ভ্ঞাপনের প্রথম উদ্যমেই বষ্ঠকুহর হইতে গজাইয়া ওঠে, মনুষোর 
কণ্ঠকৃহর হইতে মাতৃভাবা তেমন সহজে গজ্াইয়া ওঠে না। মনুষ্যের ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবেই 
সাধনের ধন। মনুষোর ভাষা প্রথমে যখন অস্তঃপুরের লালন-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন 
তাহা সাধনের মধ্য দিয়াই অঙ্কুরিত হয় তাহার পরে যখন সেই অঙ্জুরিত ভাষাজ্ঞান অস্তঃপুরের 
লালন-ক্ষেত্র হইতে উম্মূলিত হইয়া বিদ্যালয়ের অনুশাসন ক্ষেত্রে রোপিত হয়, আর. কিয়ংপরে 
যখন তাহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পরিবর্ধিত হয়, তখন তাহা সাধনের মধ্য দিয়াই 
পরিবন্ধিত হয় ; আবার আর কিছুকাল পরে যখন কবিত্বরসের বারি-সিঞ্চনে সেই শাখা- 
প্রশাখায় ফুল ধরে, এবং আনালোকের রশ্ঘি-পতনের গুণে তাহাতে ফল ফলে, তখন, তাহা 
সাধনের সোপান মাড়াইয়াই সিদ্ধিমঞ্ধে আরাঢ় হয়। 

মনুষা যখন যে কার্ষের সাধনে উদ্যোগী হয়, তখন সাধিতব্য কার্যটি কিরূপ কার্য 
এবং কিসের উদ্দেশে তাহাতে প্রবৃস্ত হওয়া হইতেছে, তাহা এক মহাপুরুষ আড়ালে থাকিয়া 
দর্শন করেন। স্কুলদর্শী লোকেরা মনকেই জানে সাক্ষী-পুরুষ, তাই বলে যে মনের অগোচর 
পাপ নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এ মহাপুরুষটি ভাবনাচিত্তারও--মনের€ সাক্ষী । 
সৃক্ষ্দর্শী বৈদাত্তিক পঞ্ডিতেরা তাই মহাপুরুষটির নান দিয়াছেন সাক্ষী-চৈতন্য। সাক্ষী-চৈতনা 
যে অংশে জ্ঞান-ক্রিয়া এবং জেয় বিষয়ের সাক্ষী, সেই অংশে দর্শনিশান্ত্রে তাহার নাম দেওয়া 
হয় সম্থিং, অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে 0015010515655 ; আর, সাক্ষীচেতনা 
যে আশে পুণ্য-পাঁপ দর্শী, সেই অংশে ধর্মশান্ত্রে তাহার নাম দেওয়া হয় অন্তরাষ্মা অর্থাৎ 
ইংরাজিতে যাহাকে বলে 0005019706 : তার সাক্ষী $-- 

'ংকর্ম কুর্বাতোহসাস্যাং 
পরিতোযোহস্বরাধনঃ। 
তত্প্রষর়েন কুবি বিপরীতন্ত 
বন্ছর্য়েখ।। 

যেরাপ কর্মের সাধনে অন্তরাধ্মা (০015010196) প্রসন্ন হ'ন সেইরাপ কর্ম করিবে, তাহার 
বিপরীত কর্মের পথ বর্জন করিবে।" এটাও কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাক্ষী-চৈতন্য 
মকলের মনে সকল সময়ে জাগ্রত বাকেন না ; প্রতাত, অনেকের ননে অনেক সনয়ে প্রসুপ্ত 
খাকেন। আবার এটাও দেখিতে পাই যে, সাক্ষী -চৈতন্য নিষিতই থাকুন্‌ আর জাগ্রতই থাকুন, 


ও৯০ প্রবন্ধ সংখহ 


"কাজ ভোলেন না। নিদ্রাকাঙগে তীহার অর্ধোস্টীলিত চক্ফুগোলকে ঘষ্টবা বিষয়-সফলের ছবি 
পড়ে ; তাহার পরে তিনি যখন ভাপিয়া উঠেন, তখন সেই ছবি দৃষ্টে অতীত কালের 
হইয়া-যাওয়া বাপারগুলা শ্রবগত হ'ন। তার সাক্ষী, কোনো ক্ষমতাপর কার্বাধ্যক্ষ যদি রাগের 
মাথায় কোনো নিরপরাধী অধীন কর্মচারীর প্রতি কঠিন দণ্ড সমর্পণ করিয়া ফালেন, তখন 
তিনি কি যে কুকার্ধা করিলেন তাহা জানিতে পারেন না-- যেহেতু তখন তাহার অস্তরাক্থা 
মোহনিঘ্রায় অভিভূত , কিয়ংপরে তাহার ক্রোধ নরম পড়িয়া আসিলে তাহার অস্তরাক্থা 
যখন জাগিয়া ওঠেন, তখন তিনি “কি কৃকার্যাই করিলাম" বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। 

তমি বলিতেছ যে সাক্ষী টিতনা আড়ালে থাকিয়া সাধকের মনের ভাব এবং হাতের 
কাজ দুই-ই দোখেন। ইহাতে এইরূপ দাড়াইতেছে যে, সাধন যেন একটা ভাউলে, আর সেই 
ভাউগ্পের নাবিক যেন তিন ভাই-- বড় ভাই সাক্ষী-চৈতনা বা দ্রষ্টা-পুরুষ, ইনি কর্ণধার; 
মেজো ভাই ভাবনাচিন্কা বা মানসিক আনক্তিয়া ; আর ছেটি ভাই হাতের কার্য বা শারীরিক 
বলক্রিয়া : এ দুই 'ভাই ভাউলের দাঁড়ি। আর, তা-ছাড়া মেজো ছোটো'র উপরে বড়র 
চক্ষু রহিয়াছে সবর্ধদা সঙ্গাগ। তা যদি হয় তবে সাধককে এক ব্যক্তি না বলিয়া তিন বাক্তি 
বলাই তো ভাল। ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সত্য যদি বলিতে হয় তবে সাক্ষী 
বক্তা এবং চৈতনা আপনারই ম্রাপনি ছষ্টা--দোসরা কোনো ব্যক্তির নহে। দীড়ি মাঝির 
উপমা এ যাহা তুমি দেখাইলে, উহার একটি জুড়ি উপমা আমার কাছে আছে : সেইটিই 
বর্তনান স্থলের সবিশেষ উপযোগী ; তাহা এই £ 7 মনের ভাব আর হাতের কাজ আয়নার 
মতো স্থির-দর্পণ। এই দৃই দপণ সম্মুখে স্থাপন করিয়া সাক্ষী-চৈতন্য তাহার মধো আপনাকে 
দর্শন করেন: আর সেইজনো দুই দর্পণ যখন কলুষে আক্রান্ত হয় তখন সাক্ষী -চৈতনা আপনাকে 
কলুবিত দেখেন, আর জল্ল দ্পণটা, কিনা মনটা, যখন ইতস্তত বিচলিত হয়, তখন সাক্ষী- 
চৈতনা আপনাকে ইতস্তাত বিচগিত দেখেন। অতএব এটা স্থির, যে সাক্ষী-চৈতনা দেখেন-_ 
দর্পণ দুটাকে নহে পরস্থ আপনাকে : দর্পণ দুটা উপলক্ষমান্্। অতএব এটা স্থির যে, দর্পণ- 
ধারী সাক্ষী -চৈতনা, দুইও নহেন, তিনওড নহেন। সাক্ষাচৈতনা একই অভিন্ন পুরুষ। সাক্জীচেতনা 
সাধক নিজে । প্রলত করাটা তবে তোমাকে বলি- প্রণিধান কর $-- 

সতা এক বই দুই নহে। কিন্ত তথাপি আমাদের ব্যবহার কার্যের সুবিধার দ্রনা আমরা 
যেমন টাকা ভাঙ্গাইয়া টৌষটি পয়সা করিয়া লই, তেমি, বৈজ্ঞানিক পঞ্চিতেরা তন্ুনির্ধারণ- 
কার্ধোর সুবিধার জনা এক সতাকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : আর তাহা যখন করেন 
তখন সেই সঙ্গে তাহাদের জ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতিও লানা শাখায় কিভক্ত হইয়া যায়। এই 
সতা একদিকে যেমন যস্ত্-বিদার যাস্ত্রিকী সতা, জ্যোতির্বিদ্যার জ্যোতিষী সত্য. রসায়ন বিদ্যার 
রসায়নী সতা, এইরূপ নানা বিদ্যার নানা সতা ;: আর একদিকে তেমি বেদোপনিষদের 
এক অধ্বিত্ঠীয় সত্য। একই যোলো আনা একদিকে যেমন একটাকা, আর একদিকে তেঙ্গি 
চটৌবটি পয়সা : প্রভেদ কেবল এই যে. একটাকা মোট যোল আনা ; চৌষটি পয়সা 
ভাঙ্গা বোলো আনা। 

মনে কর একজন জঙ্ছরী যণ্ত এক মহাজনের নিকট হইতে একটি বছুমূলা হীরা 
ভাঙ্গাইয়া আনিয়া বাশীকত মোহরের তোড়া গৃহের এক অস্ধি-সষ্ধিপ্রদেশে গর্ত খুঁড়িয়া পৃতিয়া 
রাঙিল , এক ঝুড়ি টাকার তোড়া লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া পুরিয়া রাখল : আর চলতি 


সাধনের মতা ১৯১ 


গোচের খরচ-পত্র নিবর্ধাহের জন্য দুই চারি মুঠা আদুলি সিকি দোআনি পয়সা কাশ্‌ বাকের 
খোপে-খোপে সাজাইয়া রাখিল। মণিমুক্তার জন্্রীর এ যেমন ধনরক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা দেখা 
গেল, অবিকল সেইরেপ প্রপালীতে বিদ্যারয্নের জঙ্গীরা দর্শনের ভগ্রাবশি্ট পুরাতন চত্ীমণ্ডপে 
গর্ত খুঁড়িয়া রাশি রাশি দার্শনিক সভা পৃতিয়া রাখেন ; রাশি রাশি জ্যোতিষী-সতা-_ 
জ্যোতির্বিদার মানমন্দিরে পুঁজি করিয়া রাখেন : রাশি বাশি যাস্ত্িকীসতা ঘস্ত্র বিদার যন্ত্রাগারে 
পুঁজি করিয়া রাখেন ; রাশি রাশি রসায়নী সতা রসায়নবিদ্যার সাধনাগারে (14৮018101% 
তে) পুজি করিয়া রাখেন। আবার আটপন্ুরিয়া বাবহারের জনা দুই চারি মুঠা জ্যোতিষীসত্য 
নৃতন-পঞ্জিকায়, দুই চারি মূঠা যাস্ত্রিকী সতা যন্ত্ীপিকায়, দুই চারি মুঠা রসায়নীসতা দ্রবাগুণ- 
দীপিকায়-_এইরূপ রকমওয়ারি ভাঙ্তা সতা, আবশ্যক হইলেই হাত বাড়াইয়া পাওয়া যাইতে 
পারিবার মতো করিয়া, আশপাশের কুলঙ্গীতে সাঙ্ঞাইয়া রাখেন। আবার সময়ে সময়ে পৃথিবী- 
মগ্ডলে আশ্চর্য প্রভাবান্িত ক্ষণজস্মা ধনী মহাজনের আবির্ভাব হয়। ইহাদের এক এক মহাপুরুষ 
এক এক বিশেষ ভাবের সাধন দ্বারা এক এক দেবদুর্সভি মহারত্র হাতের মুঠার মধ প্রাপ্ত 
হ'ন ; আর যাহা তাহারা হাতের মুঠার মধো প্রাপ্ত হান তাহা লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া 
রাখেন না। তাহারা বড় বড় দৃঢ়-ভিত্ি সাধারণ ধনাগার বা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের 
মহামূলয সাধনের ধন সেই বাচ্কে খাটাইয়া রাজের লোহা তাবা এবং শীষার মধা হইতে 
সোনা ফলাইয়া তোলেন। তাহাদের বাক্কের হিরগ্যয়কোষের অর্থাৎ সোনার সিন্দুকের টাকা 
এক দ্বার দিয়া যেমন জনসমাজে ছট্কিয়া বাহির হয়, আর এক দ্বার দিয়া তেরি সুদের 
উপর সুদে স্ফীত হইয়া ঘরে প্রত্যাগমন করে। ব্যাঙ্গের টাকা তো আর ব্যাঙ্কাধ্যক্ষের শুধু 
কেবল নিজের টাকা নয়-_তাহা পৃথিবী শুদ্ধ লোকের টাকা; পরার যে অংশে তাহা পৃথিবীসুদ্ধ 
লোকের টাকা সেই অংশে তাহা হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন ; কিন্তু যে সকল মহাজনের কথার উল্লেখ 
করিলাম তাহাদের হিরগ্রবকোষের টাকা নিখিল বিশ্বভুবনের মোট সতা, -_-সতা আনমনস্তয। 
ঠ্রাহার হাসও নাই বৃদ্ধিও নই, উদয়ও নাই শ্রস্তুও নাই, তিনি যাহা আছেন তাহাই আছেন। 

বাইবেলের কোনো কোনো স্থানে মোট সত্যের নান দেওয়া হইয়াছে আল্ফা এবং ওমেগা। 
ইহার কারণ এই যে শ্রীকভাবার আদি অক্ষর আল্ফা কিনা অকার এবং শেষাক্ষর ওমেগা 
কিনা ওকার। সমত্ব বিষ্মভুবনের আদি অন্তু জুড়িয়া যে এক অখণ্ড মোট-সতা সবক বিদামান, 
আল্ফা এবং ওমেগা বলিলে সেই মোট সত্যের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়ে। আনাদের দেশের 
সাধনের প্রধান মন্ত্র ওক্কার। এই মন্ত্রটি সব্বসাধারণ মনুষ্য-জাতির ভাষার খনি হইতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তা বই, কোনো বিশেষ জোতির বিশেষ ভাষার বর্ণমালা হইতে নহে। মনুষামাত্েরই 
বাকাস্কুর্তির আরস্স্থান কণ্ঠকুহর এবং সমাপ্তিষ্থান ওষ্ঠাগ্র। অ কষ্ঠ হইতে বাহির হয়, উ 
নধ্যপথে প্রবাহিত হয়, ম ওল্ঠাগ্রে পর্যবসিত হয়। অ গোমুখীর বিজুত্বন, উ গঙ্গার প্রবাহ, 
* সাগরে পর্যবসান। সাধকের কষ্ঠবদন হইতে ওদ্কার শব্দ যখন উচ্চারিত হয় তখন তাহা 
টচ্চারণ-পথের আদি অন্ত এবং মধ্য ব্যাপিয়া এবং পৃরশ করিয়া ধ্বনিত হয়। অতএব, 
সৃষ্টির আদি অস্ত এবং মধ্য যাহাতে একীভূত সেই এক অন্িতীয় অথণ্ড-সতোর নাম যদ্দিচ 
লাধকের বাকা মনের অতীত, আর সেই জনা সাধক শ্রদ্ধা ভক্তি একং প্রীতিপৃককি বে 
ফলামে তাহাকে সম্বোধন করেন তাহাই যদিচ তাহার নান, কিন্তু তথাপি ওষ্কারের মতো অমন 


১৯৭ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


আর-একটটি পরিপা্টা এবং বিশুদ্ধ অর্থবাগ্তক দশ্বরবাচক শব্দ পৃথিবীতে দুর্লভ । পাতগ্জল 
দর্শনের সমাধিপদের ২৭ সুত্র দেখ ; -- পে সুত্র এই যে তস্যবাচকত প্রপবঃ" ঈশ্বরের 
বাচক শঙ্গ ছার! 

শ্রামাদের দেশের সাধনের প্রধান মন্ত্র যেমন ওষ্কার, সাধনের প্রধান লক্ষা তেমনি সত্যং 
জনন বক্ষ, অর্থাৎ মেটি-সভা। মনুষোর অন্তরে এক প্রকার মোট জ্ঞান আছে : সেই 
মোট আ্োোনেই মোট-সতোর উপলক্ষি হয়। 'অর্থাং জ্যোতির্বিদ্যায় যেমন জোতিহী-সতোর 
উপপলন্ধি হয়, যন্টর-বিস্ঞানে যেমন যান্ত্রিকী সতোর উপলব্ধি হয়, রসায়ন বিদ্যায় যেমন রসায়ন 
তোর উপলক্কি হয়, নেটি-জ্ঞানে তেম্রি মোট-সত্যোর উপপলন্ধি হয়। 

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মোট-আ্রান এবং মোট-সতা বস্ত্র একই। 
শ্রত্তুতঃ এটা আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্য জনই জান, এবং আ্ঞান-গর্ভ সতাই সত্য; 
তবেই হইতেছে যে. সত্য এবং ছ্োন একেরই এপিট-ওপিট। 

পরের ব্গিয়াছি যে, সনুষাশিশু জানবিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে জ্ঞানবিন্দু পদার্থটা 
কী তাহা আর কিছু না--সম্থিৎ, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 00715098510551 সম্থিংই 
মনুষোর নোট আনের বীজ, অথবা যাহা আরো ঠিক হীক্ছ-ভাবের মোট-আন ; আর বিশুদ্ধ 
সত্তা---খাটি সভা--সার সত্তা, অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে 98৩ ০০118, তাহাই 
সেই হ্রীক-আনের শ্ীন্ধ সতা। খুব পাংলা কাগজের এক পিঠের অক্ষর যখন আর একপিঠে 
ফুটিয়া বাহির হয়, তখন দুই পিঠের অক্ষর কিন্তু আর দুই শ্রক্ষর নহে , অক্ষর তা 
সে এপিঠে€ যা ওপিঠেও তা; প্রভেদ কেবল এই যে, এপিঠে তাহা সোজাভাবে বসানো, 
গুশিঠে পাশ ফিরইয়া বসানো। তেল্সি সেই যে বীজ-্রান সম্থিং, আর সেই যে বীজসতা 
বিশ্ঞদ্ধ সভা, তাহা একেরই দুই পিঠ, তা বই, তাহা প্রকৃতপক্ষে দুই নহে। ফলকথা এই 
যে, বীজ জান বা সম্থিৎ বিশুদ্ধ-সহার প্রকাশ ; বিশুদ্ধ-সত্তা ধীক্ত-আানের প্রকাশা বস্ত্র! 
বন্ড এবং ধস্তরব প্ণ-প্রকাশের মধো বাবধান কোথায় 

এখন দেখিতে হইবে এই যে, বীজ জান বা সম্বিৎ শ্রার কিছু না পর্ষে যাহাকে 
আমি বিযাছি আদিম হওয়া-আান তাহা সেই হওয়া-আন ; তাহা সর্বপ্রথমে সাধনের মুলে 
বীক্রাশে অস্নিগুঢ থাকে, এবং সবশেষে সাধনের মধ্য দিয়া ফলরূপে আলোকে বিনির্গত 
হয় ; আর তাহা যখন হয় তখন তাহার নম হয় প্রজ্ঞা। *তেমি যে-সতা সাধনের পূর্কে 
সম্থিতেব ক্রোড়ে বিশুদ্ধ-সতারাপে অস্তলীনি থাকেন, সেই একই সতা সাধনের মধ্য দিয়া 


* কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রা! শক ব৩৪৯৫) শব্দের অনুবাদ , তাহা যদি কেহ মনে 
করেন, তবে পাতগ্রল দর্শনের সমাধি পদের ৪৮ সূত্র দেখিলেই তাহার ভুঙগ ভাক্তিয়া যাইবে ; সে 
সহ এই :- “তত খাতির প্রা” 

্রদ্ধাস্পঙ্গ ভ্রীযু্ত কালীবর বেদাস্বাগীশ উহার চীকা এবং ভাষোর তাৎপর্য রীতিয্ত অনুধাবন 
করিয়া উহার বাখা করিয়াছেন এইরূপ £-- 

“তৎকালে যে উৎকৃষ্ট ও নিষ্ল প্রজ্ঞা অর্থাৎ আনালোক আবিরত হয়, তাহার নাম-খ তত্তরা 
প্রা । এ প্রজা কে খাত অর্থই সন্তাকেই.প্রফাশ করে । ৎকালে হমের ও প্রমাদের লেশও থাকেনা। 
ঘোগিগখ এই খতত্রা প্রজ্ঞার দ্বারা সমুদায়বন্ধ যখাযথ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্টতম 
চরম ফোগ লাভ করিয়া ফুড হ'ন। 





লাধনের সতা ১৯৩ 


দৃশামান কিস্বাভুবনের বাস্তুবিক সন রূপে প্রজ্ঞাতে (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জ্ঞানে) ভাসমান হইয়া 
গওঠেন। পুবের্ধ বলিয়াছি যে. নবপ্রস্ত শিশু একবতি জানবিন্দু। কিন্তু বিন্দু সে তো সামানা 
কিন্দু নয়-কিন্ুর মধ্যে সিন্ধু রহিয়াছে চাপা দেওয়া । সিন্ধু সে অন্ধকারময় অদৃশ্-জগতের 
অতলম্পর্শ এবং অপার সন্ভাসিন্কু , তাহা বিশুদ্ধ সম্া- খাঁটি সত্তা---সন্তাই কেব। স্গেই 
অদৃশ্য-ভগতের বিশুদ্ধ সন্তাই যে দৃশামান বিশ্বভুবলের বাস্তবিকসভা ; তাহার প্রমাণ এই 
যে, যাহাকে আমর! বস্তুর সকলের বাস্তবিকসত্তা বলিয়া প্রবুদ্ধ-আনে উপলঞ্ষি করি তাহার 
ব্যাপ্তি এবং তন্ময়তা দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বন্ত্রতেই সমান। যদিচ নবপ্রসূত শিশুর মাদেক দুমাস 
পরে চক্ষু ফুটিলে সে দৃশামান বস্তু সকলেরই বাস্তবিকসম্তা উপলদ্ধি করে, কিন্তু একটু ভাবিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারা ষাহিবে যে, বাস্তবিক-সত্তা শুধুই কেবল দৃশামান বস্তুতে আবদ্ধ নহে; 
নগয়ীর বক্ষোপরি দণ্ডায়মান একটা কোটাবাড়ির দোতালায় বৈঠকঘরে বসিয়া শুধু কেরল 
দেয়াল কড়িকাঠ টেবিল চৌকি দেখিতেছি বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে এ গুলাই যে কেবল বাস্তবিক 
পদার্থ, আর, আমি বড়বাঙ্তার দেখিতেছি না, চৌরঙ্গী দেখিতেছি না, বাগবাজার দেখিতেছি 
না বলিয়া শেষোক্ত প্রদেশগুলা যে অবাস্তবিক পদার্থ, তাহা তো আর নহে। দৃশামান দেয়াল 
কড়িকাঠ টেবিল্‌ চৌকি যেমন, আর, অদৃশ্য বড়বাজার টৌরঙ্গী বাগবাজারও তেল, সবই 
সমান বাস্তবিক ;: তা ছাড়া, অদৃশ্য গঙ্গাসাগর, মহাসমুদ্, চীন জাপান ইউরোপ আমেরিকা, 
গ্রহ নক্ষত্র, সবই সমান বাস্তৃবিক। দেয়াল কড়িকাঠ প্রভৃতি ষে কয়েকটা বস্তু এক্ষণে আমার 
চক্ষে দেখা দিতেছে, সে গুলার প্রতোকেই একতালার মধ্য দিয়া বাড়ির ভিত্তি-মূলের সহিত 
বাঁধা রহিয়াছে ;: একতালায় ঘরদরজা ভিতি-মূলের মধ্য দিয়া রাস্তা-ঘাটের সহিত বাঁধা 
রহিয়াছে, পৃবর্ব-সমু্ বম্মা প্রভৃতি দেশবিদেশের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; পৃকসিমুদ্র বর্ষা 
প্রভৃতি দেশবিদেশের মধ্য দিয়া পাসিফিক মহাসাগরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; বন্মা চীন 
জাপান সম্বলিত আসিয়াখণ্ডের পর্ধকিনারা পাসিফিক মহাসাগরের অধা দিয়া আমেরিকার 
সহিত বাধা রহিয়াছে, পাসিফিক মহাসাগর আনেরিকার মধাদিয়া আটলাপ্টিক মহাসাগরের 
সহিত বাঁধা রহিয়াছে, আমেরিকা আটলান্টিক নহাসাপরের মধাদিয়া ইউরোপ আফ্রিকার 
সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; সসাগর। পথবীমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া ঈথরের সহিত বাঁধা 
রহিয়াছে ; অবায়ু সসাগরা পৃথিবী ঈথরের মধাদিয়া গ্রহ উপগ্রহ এবং সূর্ধা-মগুলের সহিত 
বাধা রহিয়াছে : নিখিল বিশ্বভুবনের বাস্তবিকসত্তা সমস্তের মধ্যদিয়া সমস্তের সহিত বাঁধা 
রহিয়াছে ; আকাশের মধ্য দিয়া মহাকালের সহিত বাধা রহিয়াছে ; অণুর মধাদিয়া পরমাণুর 
সহিত বাঁধা রহিয়াছে। প্রত্মাতে অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জ্ঞানে এই যে এক ধ্রুব বাস্তুবিকসন্কা দৃশ্যাদৃশা 
সমস্ত বিহ্বব্রহ্ধাণ্ড একীভূত করিয়া প্রকাশমান, ইহার গোড়ার কথাটি সম্বিতের গায়ে পূর্ব 
হইতেই স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে ; সে কথা এই যে “আমি আছি।” সাধনের সৃলাধিষ্ঠিত 
এই যে লাক্ষী-চৈতন্য সম্বিত, ইনি আপনার সমস্ত চিন্তা এবং কার্যয-দর্পণে “আমি আছি"" 
আই বিশুদ্ধ সত্যটি দেখিতেছেন ; আর, যাহাকে আমি বলিতেছি সন্বিতের সবেমান্ধন 
বিশ্বদ্ধসন্জ তাহা আর কিছু না সেই “আমি আছি"র আছিত। সাধন দ্বারা সম্থিৎরাপা হীজ 
যেমন দাড়িম কলের অন্তত সমস বী-কোধের সমস্তগুলিতে শতধা প্রিষ্ট হয় সেই 


প্রবন্$ সংগ্রহ . ১৩ 


১৯৪৫ ধবন্ধ সাগ্রহ 


শোড়োর সেই 'শ্রামি আছি'' বা বিশুদ্ধসত্া নিখিল বিশ্বভুবনের মে মর্মে পৃখ্খানুপন্থরূপে 
প্রবিষ্ট হইয়া সকর্িপতের ফ্রুব বাণ্তুবিক সভভারূপে প্রচ্জাতে 'ভাসমান হইয়া উঠে ; আর, তাহা 
যখন হয়, তখন 'অতাবাক্ষিত ক্ষুতত "আমি আছি'টি প্রভাবান্িত বৃহৎ আমিকে পাইয়া সেই 
ধন প্রাপ্ত হয়- 
“শ্যং লক্কা চাপরং লান্তং মনাত্তে নাধিকং ততঃ 
ষশ্রিন স্থিতো ন দূঃুখেন গুরুশাহপি বিচালাতে |" 

ধাহাকে লাভ করিলে অপর কোনো লাভতকেই তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না; 
ধাহাতে স্থিত হইলে গুরুতর বিপদেও সাধক বিচলিত হয় না: 

গোডার সেই যে “আমি আছি" বা বিশ্ুদ্ধ-সতা, যাহা সম্থিতের সবেনাত্র ধন, তাহা 
শিশুয় নায় পরল এবং নির্খল। মাতা যেমন শিশুর একমাত্র বল, তা ছাড়া, তাহার আর 
কোনও বল নাই, তেছ্গি, সেই গোড়ায় “আমি আছ্ছি”র একমাত্র বল, সতের বল, তা 
ছাড়া আব কোনো বল নাই। আবার, মাতার বলকে শিশু যেমন মাতার বল বলিয়া জানেনা 
পরস্ত তাহা যেন তাহার আপনারই বল এইরূপ মনে করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ কবে, তেরি, 
সখিতের ''আমি আছি''-বালকটি সতোর বঙ্গ'কে সতোব বল বলিয়া জানে না, পরস্ত তাহ! 
যেন তাহার আপনারই বল এইরূপ মনে করিয়া সাধনে প্রবৃত হয়। তাহার পরে সাধনের 
চরম সীমায় সম্বিং যখন জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রজ্ঞা-মূর্তি ধাবণ করে, তখন সাধক বুঝিতে 
পায়ে যে সিন্কুর বলেই বিন্দুর বল, তখন জানিতে পারে যে, সমস্ত বলক্রিযা এবং জ্ঞানক্তিয়া 
সেই অদ্ধির্তীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত কেন্দ্রীভূত : আর, সাধক তখন বালে এই যে, “পূর্বে 
আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সাধনের বল বাষ্টি-চৈতনোরই বল। কি ম্রাশ্চ্য! এই সোজা 
সতা্টি তখন আমি দেখিয়াও দেখি নাই যে, সমষ্টি চৈতনোর বলই এই বাষ্টি-চৈতনোর 
বল ; এই সমষ্টি-চৈতনোর জ্ঞানই এই বাষ্টি চৈতনোর প্রান , এই সমষ্টি চৈতনাই এই 
বাষ্টি-চৈতন/। সাধকের সম্থিংরপী বীজ্ন্ান যখন সাধনের মধ দিয়া জাশিয়া উঠিয়া প্রজামৃত্তি 
ধারণ করে. তখন সাধকের মোট হান মোট-সতাকে পাইয়া আশ্চর্যরসে দ্রবীভূত হয় এবং 
আনন্দে ভাসিতে থাকে। এই মোট সতাই সাধনের সতা! আমাদের দেশেব ভক্তিভাজন 
আদিম মহধিগণের একটি সার উপদেশ এই যে, মোট-সত্য স্বয়ং নান রূপের অত্তাত, অথচ 
নিখিল বিশ্বচরাচর মোট-সাতোর নামরাপ! মনুষ্যের স্বরোচ্চারণ পথের আদি হইতে মধা পথের 
মধা দিয়া আন্ত পর্যান্ত, অ হইতে উ এর মধ্য দিয়া ম পর্যন্ত বতপ্রকার স্বর উচ্চারিত হইতে 
পারে সমস্তের একতানিক ববনিস্ফৃর্তি ফেমন ওক্কার, ভূর্লোক হইতে ভূবর্লোকের মধ্য দিয়া 
সবলেকি পর্যান্ত যত প্রকার লোক-লোকান্তর আছে সমস্তের এঁকাতানিক তেহস্ফূর্তি তে্গি 
ভর্গো দেবসা, জগৎ প্রসকিতা পরম দেবতার বরণীয় ভর্গ, অথবা যাহা একই কথা শক্তিময় 
জান। শক্তিময় জ্ঞানই বলি, আর মঙ্গলময় সতাই বলি, অর্থ একই; কেননা মঙ্গলশক্তিই 
শক্তি এবং সতা জ্ঞানই জান। আমাদের দেশের প্রাটান তত্ব জান শাস্ত্রের মোট সিদ্ধান্ত 
এই যে, (১) ধবনিস্ৃর্থি ওক্কার, (২) তেঙজস্কৃর্তি বরণীয় ভর্গঃ, (৩) এবং জান স্ফৃত্থি 
ধর, বরণীয় তেজোময় জ্োতি সমস্ত লইয়া যে-এক অখণ্ড পরিপূর্ণ সমগ্র সতা-_সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ব্ক্ষ--তিনিই সাধনের সতা। 


১৪৫ 


ঘ্বাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত 


ভারতবর্ষের আর্ধ্ধন্মের মূল আদর্শ অতীব সুন্দর । যেমন সুন্দর, তেমনি মহান্‌। নিষ্পাপ 
কষিদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ নানা প্রকার ছন্দোবদ্ধে দেখতাদিগের প্রতি উত্থিত হইত। তাহারা 
কোনোপ্রকার প্রতিমা নিশ্মীপ করিতেন না। কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তাহা তাহার! জানিতেন 
না। সূর্যো চন্দ্রে মেঘে বিদ্যুতে অনিলে সলিলে সর্ধতরই তাহারা দৈবশক্তি, দৈবমহিমা, 
দৈবসৌন্দর্যা, অবলোকন করিতেন। দেবতাগণকে তাহারা পরম বন্ধু বলিয়া জানিতেন ; 
আর উত্সবের সময়ে, জয়পরাজয়ের সময়ে, সুখে-পুখে সকল সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান 
করিয়া তাহাদের অতিথি সৎকার করিতেন , তাহাদের নিকটে মুক্তক্ঠে আপন আপন মনের 
ভাব এবং আকাগুক্ষ! জানাইতেন ;: আনন্দের সময় আনন্দ ভ্রানাইতেন, দুঃখের সময় দুঃখ 
প্রানাইতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের জ্ঞানচক্ষ ফুটিয়া উঠিল ; তাহারা সতা শ্গানিতে 
পারিলেন। 

তেজংপুঞ্জ আধ্্যধন্মের নিভৃত সৃতিগাকারে--পঞ্জধাপ্রবাহিনী পঞ্জনঈীর সমীপবষ্ী 
সুমঙ্গল ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে-- যে সময়ে মনুষা াতির জ্ঞান ধর্মের নবোন্মেষ কিছুকাল ধরিয়া 
বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে ইন মরুৎ বরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিভাস- 
সকল ধাত্রীর উপনাসের ন্যায় তাহাদিগের মনে ব্রন্োর ভাব অল্পে অঙ্গে উদ্বোধিত করিতেছিল; 
তাহার কিয়ংশতাব্দী পরে সে সকল উপন্যাসে অনৃতপিপাসু খবিদিগের মন তৃপ্তি মানিল 
না, -ত্তাহারা হোমযাগযজ্ঞাদিকে বালাক্রীড়া মনে করিয়া অরণোর নিভত-প্রদেশে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পরে যথোপযুক্ত সময়ে সব্র্বস্তগতের আদিকরণ এবং মুলাধার 
নঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সেই আদিম পিতুপুরুষদিপের সনক্ষে সাক্ষাৎ পিতামাতা এবং 
বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাহাতে তাহারা জানিতে পারিলেন ''সনোবন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" 
তিনি আমাদের বন্ধু জ্রনয়িতা এবং বিধাতা। তাহাদের শ্রদ্ধাবান সরল অভুঃকরণে যেমশ 
যেমন সত্য-জিজ্ঞাসার নব নব উন্মেষ আরম্ত হইতে লাগিল, তেমনি টাট্কাটাটুকি পরমেশ্বরের 
প্রসাদবারি মাতার স্তনা-দুগ্ধেব ন্যায় ঠাহাদের জান পিপাসার শাস্তি-সুধা রূপে অবতীর হইতে 
লাগিল। মাড়-দুগ্ধের ন্যায় জীবন-প্রদ অন্জ আর পৃথিবীতে নাই- সাক্ষাৎ ঈন্বর-প্রাণিত সুবিমল 
জ্ঞানের ন্যায় আত্মার প্রাপপ্রদ এবং বলপ্রদ জ্ঞান আর ভুগতে নাই। 

আদিম ফষিদিগের অন্তরঃকরণে_ _উদয়োন্মুখ সেই যে আনধন্মেরি অভিনব স্ফূর্তি, তাহাতে 
দেব-প্রসাদেরই মাহাত্ম্য সব্রোপিরি বিরাজনান দেখিতে পাওয়া যায়। দেব-প্রসাদের অনৃত- 
সিপ্জনে তাহাদের আত্মপ্রভাবের কলিকা ধীরে প্নারে উন্মোচিত হইতে লাগিল ; সতোর 
অনুসন্ধান সংশয়ের মু্িকা ভেদ করিয়া, জানালোকের অভিবুধে উত্থান করিতে সাগিল। 
তাঁহারা মব ছাড়িয়া! জন-শন্য নিভৃত স্থানে, একান্ত চিন্ছে, সকল সাতোর পরন সত্য পররুক্দোর 


উস প্রবন্ধ সহ 


খনুসন্ধানে প্রবৃহ হইলেন : আর, তাহার গুণে যখন তাহারা আশাতীত ফললাভ করিয়' 
কৃতার্থ হইলেন, তখন কুল অনুরাগ এবং অটল অধাবসায়ের সহিত পরব্রক্ষের ধ্যান ধারণ 
এবং প্রিয়কার্ধ সাধনে কায়মনঃপ্রাণ সমপণ করিলেন। 

এটা একটা বিশ্বয়জনক বাপার সন্দেহ নাই যে, আদিম খাধিদিগের সময়ে দর্শন-শানু 
ছিল না; বিজ্ঞান শানে ছিল ন!, পৃর্থিপর্জ বা আানানুলীললের অনা কোনোগুকার যোগাড় 
মন্ত্র কিছুই ছিল না, অথচ তাহারা পরম-সতা এবং অমৃত-্মানন্দ হাদর ভরিয়া প্রাপ্ু 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যখন সুনিশ্চিত যে এ বিশেষ বধান্তটির একটি বিশেষ কারণ আছে, 
তখন, মনকে বিশায়ে একাত অভিভূত হইতে না দিয়া সেই বিশেষ কারপটির অনুসন্ধানে 
প্রবৃন্ধ হওয়া সুবুদ্ধির কার্যয। 
আপাত দষ্টিতে তাহা আকশ্দিক বঙ্গিয়া প্রতীয়মান হইবারই কথা, কিন্ত প্রশান্ত চিতে তাহার 
প্রতি প্রপিধান করিয়া দেখিলে আমরা হয়তো আমাদের জানা-শুনা দৈনন্দিন ঘটনাচক্রের 
মধোই তাহার জুড়ি খুঁজিয়া পাই, তখন দুইকে পরম্পরের সহিত মিলাইয়া দুয়েরই বিশেষ 
কারণ একসঙ্গে অবগত হই। একটা বন্চাত ফলের পতনক্রিয়ার সহিত সৌর-জশতের 
পাঁতিবিধি মিলাইয়৷ দেখিয়া নিউটন এরূপ অত ছোটো এবং অত বড় দুইটি বণ্তাত্তের মধ্যে 
এফটি মহাবলশালী বিশ্ববাপী নিয়মের কার্ধাকারিতা দেখিতে পাইলেন ; দেখিতে পাইয়। 
তাহার নাম দিলেন গুরুত্ব আকর্ষণ বা ভারাকর্ষণ। অতএব আদিম হফযিগণের অয- 
সন্ৃত ব্রন্ষাজঞানের বৃতান্তটি মনুষা সমাজের কোনোপ্রকার জানা-শুনা নিয়মিত ঘটনার সহিত 
মেলে ফি না. তাস একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক। যদি কোলোপগ্রকার জানা-শুনা 
নিয়মিত ঘটনার সহিত উহার সৌসাদুশা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহারই মধ 
দিয়া উহা বিশেষ কারণের অনুসন্ধানের পথ আপনা হইতেই উম্মুক হইয়া যাইবে। 

সবে মাত্র হাটিতে শিখিয়াছে--এর'প একটি '্মভিনব বালকেখ মনের ভাব কিরূপ তাহ 
আমরা জানি-_-জানিয়াও তাহার গুরুত্বের প্রতি সনুচিত মনোযোগ করি না। ফলে এরূপ 
একটি বালকের জ্ঞান-পিপাসসা এবং সবল সতা-জিজ্ঞাসা অতীব খাঁটি বন্তব : তাহা এখনো 
মিখা বিল্যাভিমান, কিম সামাজিকতা, অলীক কুসংস্কার, কুটিল স্বার্থাভিসন্ধি, এ সকল 
পাপররসক্ষির কালিমায় কলক্কিত হয় নাই। তাহার সরল অন্ত্রকরণের অকৃত্রিম সতাজ্িতজাসার-_ 
জাদস্প্হার-- আকর্ষণ এমনি বলবান যে. সেই কচি বালক অল্প সময়ের মধোষ্ট মাতার 
জান ভাণ্ডার হইতে মাতৃভাষার সমস্ত মৌলিক সম্বল বাহির করিয়া লইয়া অবলীলাক্রনে 
আন্মসাৎ করে-_জথচ ব্যাকরণ বা অভিধান যে কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না। ক্রোড়স্থ 
শিশুয় চক্ষু ফুটিযার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জান পিপাসা) অয অল্পে উদ্মেষিত হয়: 
ফেমন যেমন উদ্মেফিত হয়, তেমনি তেমনি মাতা মুখবিনািসত সুমধুর মাতৃভাষার পথ 
দিয়া তাহার বিকাশোন্দুখ হ্ানাডুয়ের উপজীবিকা অবতীর্শ হইতে খাকে। সাত ফোড়ন শিশুকে 
ভূধায়ও তীত্রভা টের পাইতে দেন না. জিজ্ঞাসারও (অর্থাৎ জান-পিপাসারও) তীরতা টের 
পাইতে দেন না. ছিজ্ঞাসারও (অর্থাং জ্ঞান-পিপাসারও) তীব্রতা টেয় পাইতে ছেন না। শরীয়ের 
কুষা এবং মনের জিজ্ঞাসা মুখ মেলিতে না মেলিতেই মাতৃদুগ্ধ ক্রোড়স্থ শিশুর মুখপুটে 
এনং আডভাষা তাহার কপুটে হগ হইতে অবতীর্ণ হয়। কুধা যে কাহাকে বলে তাহা মনুষ্য 


অধর্ধাধস্থ এবং বৌদ্ছধর্ের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ১৯৭ 


ধখনই বুঝিতে পারে, তখন তাহাকে বন্ক্ষেতরে ঘর্মজল-সিক্চন করিয়া অন্ন উপার্জন করিতে 
হয়, জিজ্ঞাসা যে কাহাকে বলে, তাহা তখনই বুঝিতে পারে, যখন তাহাকে নিজের চেষ্টার 
বিজ্ঞানের পাকচক্রমর জটিল পথ অনুধাবন করিয়া সতা উপার্জন করিতে হয়। কিন্ত মনুষ্য 
মাতৃদৃগ্ধে পরিপৃষ্ট হইয়া বড় হইলে তবে তো সে কৃষিকার্ধ্য ছ্বারা অল্প উপাজনি করিবে? 
মাডিভাষায় তাহার জানের গোড়া-পত্তন হইলে তবে তো সে ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিয়া জানের 
উন্নতি সান করিবে? অতঞ্ব মাতৃভাষা মনুষা-জানের একটি আদিম উপকরণ তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। কিন্ত দুই হাত নহিলে তালি বাজে না। মনুষ্য -আলের আর একটি আদিম 
উপাদান আছে-_ সেটি হ'চ্চে ধারাবাহিক পৈড়ক সংস্কার ইংরাজিতে যাহাকে বলে 
|7শ্রচ্াঠ | পৈতৃকসংক্কার জ্ঞানের বীজ . আর. এই পৈড়ক সক্কোরই মাতৃতাবার রসাকর্ষণ 
করিয়া নব প্রসূত মনুষ্যক্জীবনের কাচা-মৃত্তিকায় জঞানরূপে ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হুয়। গোড়ায় 
পৈতৃক সংস্কারের বীজ না থাকিলে-- শুধু কেবল মাতৃভাষা মুখস্থ করিয়া মনুষ্যের় জ্ঞান 
অন্কুবিত হইতে পায়ে না : তাহা ধরি হইতে পারিত, তবে একটা কুকুরও তাহার প্রতুর় 
নিকট হইতে অনায়াসে ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। একটা বিশিষ্টরাপ প্রণিধানশীল কুনুরফে 
মনেক-খুলা ইঙ্গিত-প্রধান আদেশ-বাকোর মোট অর্থ জো-শো করিয়া পিলাইয়া দেওয়া যাইতে 
পারে এই যা কেবঙ্গ, তা বই---সহশ্র চেষ্টা করিলেও একটি সহজ বাকোর বিভক্তি কারক 
প্রভায় প্রভৃতির প্রয়োগ বিজ্ঞান-সহকৃত অর্থবোধ তাহার বুদ্ধিব অভ্যন্তরে সংক্রামিত করিয়া 
দেওয়া যাইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা এই যে শ্রবণ-পথবর্থী বাকোর প্রকৃত অর্থযোধ 
(অর্থাৎ ব্যাকবণ-ঘটিত এবং অভিধানঘটিত অর্থ যোধ) অবোধ শিশুরই বা সানা দুধের 
সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ হয় কেন--অবোধ পশুরই বা তাহা না হয় কেন? উদ্ভয়ই সমান 
অবোধ- অথচ ফল বিভিম্ -_ইহার কারণ কি? 

“কারণ” স্পর্টইে পড়িয়া আছে । অবোধ শিশুব অন্তরনিহিত পৈতৃক সংস্কার তাহাকে ভিতর 
হইতে ধাকা দিয়া জঞানোপান্নেব পথে নিষতই অগ্রসর করিয়া দেয়, কিন্ত অবোধ পশুর 
ম্পতক সংস্কার তাহাকে জীবিকা নিবর্বাহের উপায়াদেষণ প্রভৃতি গোটাকত সুনির্গি্ট প্রয়োজনীয় 
কার্ধা ভিল্ল আব কিছুই করিতে বলে না। অতএব এটা স্থির যে, নব-প্রসূত বালকের মনোমধ্যে 
পৈতৃক সংস্কার তলে তলে কার্ধা করিতেছে বঙ্গিয়া তাহারই প্রবর্তনা-গতিকে সে বালক 
মাতৃভাষার অর্থ-জ্ঞান অল্পে অল্পে আয়ত্ত করিতে থাকে। এইরাপ দেখা যাইতেছে যে, 
মনুষাজ্ঞানের আদিম উপাদান দুইটি , একটি হ'চ্চে ধারাবাহিক পৈড়ক সস্কাব--স্আরেকটি 
হ'চ্চে মাতৃভাষা । মনুষ্যকে যদি মাতৃভাষার প্রভাবমণ্ডলী হইতে বিয়োজিত করিয়া জন্মাবধি 
কোলো একটা জনশুনা উপস্থীপে ফেব্সিয়া রাখা যায়, তবে তাহার জ্ঞানের বীজ-ূত পৈতৃক 
সংস্কার মাতৃভাষার জল-সিঞ্চন ব্যতিরেকে একেবারেই বার্থ হইয়া যায় ; আর সেই গতিকে 
তাহার মনুষাত্ব অনেক হাত জলের নিচে চাপা পড়িয়া হায়। 

নবহশ্রসূৃত শিশুর অন্তাকেরণে যেমন পৈড়ক সাস্কার এবং মাতৃভাষা এক যোগে কার্য! 
করিয়া তাহার জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া তোলে- আমাদের আদিম পিড়প্রুষদিগের অন্তাকরণে 
তেমনি মহাপৈড়ক সংস্কার এবং মহামাতৃভাষা একফেগে কার্ধা করিয়া ব্রন্মারান ফুটাইয়া 
তুলিয়ছ্ছিল। পৈড়ক সক্ষোরের মূল--পিড়পুরুষ, মহাগৈতৃক সাক্ষায়ের মূল পিড়পুয়াহদিগেয়ও 
পিতা সর্ব জগতের পিতা- পরম পিতা পবনেশয়। সাড়তাবার মূল স্বদেশয়াপিলী জননী, 


১৯৮ ধরব সংগ্ুঃ 


মহামাতভাষার মূল সুভুবা স্ব সর্ব জগতের প্রসধিত্রী জগব্জননী পূর্ণ ব্রচ্ষা। অহাপৈতৃক 
সক্ষোর এবং মহামাতৃভাষা কিরাপ তাহা খুলিয়া বলিতেছি শ্রকণ করুশ 2 

লখমত; আত্মা পরসাধ্থা ধর্খ এবং পরকাল বিষয়ক জানের স্বতঃসিক্ক সংস্কার যাহা 
পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে মনুষ্য-জাতির আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া পারে পারে 
পরুষানুক্রমে পরিপোধিত পরিমঞ্ষিতি এবং দূরীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা পৈড়িক সংস্কার 
অপেক্ষা মৌলিক সাক্ষার-. তাহা মহাপৈতৃক সংস্কার! দ্বিতীয়তঃ জগক্ননীর সেই 
নানারসপণ অকথিত এবং অলিখিত ভাষা-- যেন আদরের ভাষা --মলয়ানিল-বিকসিত 
পপঞ্চি, কুসূমে, হাসাইবার ভাষা---সুপরিস্ফুট জ্যোত্রার়। চোক- বাঙ্তানি এবং ধম্কানির 
ভাষা-“বিদাৎ-বঙ্ছো, শান্ত করিবার ভাষা-- বিস্তৃত জলাশয়ের স্বচ্ছ সুগভীর সলিলরাশিতে, 
ঘুম পাড়াইবার ভাবা-খোর বর্ষারারির সুধীর ধারা-নিপাতনে : -- জশাজ্জননীর সেই স্লেহভরা 
ভাষা খাহা নানা শব্দ, নানা ম্পশ নালা বাপরসগদ্ষের মধা দিয়া যখনই যাহার কর্পে প্রবেশ 
করে তখনট তাহার হাদয়াভান্বরে গাঢ়রাপে মুদ্রিত হইয়া যায়, তাহা মাতভাষা অপেক্ষা 
মৌলিক ভাষা-- তাহা মহা-মাতৃভাষা। 

আমাদের আদিম পিতৃপূরষেরা পরম পিতামাতা বিধাতার নবপ্রসৃত সন্তান ছিলেন-__ 
বলিলে€ বলা যায়, তাই তাহাদের অন্বাকিরণ শিশুর নায় নিশ্মল এবং কত্রিমতাশনা ছিল। 
অভিনব শিশু যেমন মাতভাবা অবলীলাক্রমে আয়ত করে, আদিম ধিরা তেমনি প্রকৃতির 
নিক্ষের মুখের ভাষা- সূর্যাচচ্ছ গ্রহনক্ষপ্তরের ভাবা-ীষধি বনম্পতির ভাষা নদ-নদী 
পকাতের তামা -নবানুরাগে আয়ত করিয়া তাহার মধা দিয়া পরম পরিশুদ্ধ রক্গজান লাভ 
করিলেন। ফলে তাহারা যদি প্রন্মধ্জান লাভ না করিবেন, তবে আর কে তাহা করিবে! 
কেননা, আধ্যাম্মিক জগতের নিয়মই হচ্চে এই যে, অকৃত্রিম বিশুদ্ধ-অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ-সতা 
আকর্ষণ করে ; নিষ্পাপ নির্পল এবং প্রেমপূর্ণ আত্মা পরমাত্মার প্রসাদ-বারি আকর্ষণ করে। 
আমরা ইঙ্তিয়েষ আকর্ষণে পঙ্গিল পৃথিবীতে ভূবিয়া রহিয়াছি বলিয় সেই কারণে আমাদের 
আনের মুল মাটি হইয়া যাইতেছি , আমাদের আদিম পিতৃপূরুষেরা জ্যোতির্শয় পরব্রন্ষে 
ডুষিয়া রহিয়াছিলেন বলিয়া সেই কারণে তাহারা জোতিক্ঘান হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

ঈদ্ঘরল্রাণিত আদি-পুরুষেধা বখন মহা-শৈতৃক স্কোরের প্রবর্ণনার় মহামাতভাষার পথ 
দিয়া সতা-ডরা সাক্ষাৎ বন্ধন উপপাজ্জন করেন, তখন সেই জবস জোনের অনুশীলন- 
কালে জাতার দৃষ্টি ঈশ্বরের নহিমাতেই ভরপুর সমাসক্ত খাকে। তাহার পবে যখন তাহাদের 
সম্ত্রান-সন্ভতিরা গুরু -পয়ম্পরাগত পরোক্ষ ব্রক্মস্রোনের বিভিন্ন অবরব তন্ন তন করিয়া 
পর্যবেক্ষণ করেন, এবং এক এক সম্প্রদায় এক এক বিচ্ছিন্ন অবয়বের বিশিষ্টরাপ অনুশীলনে 
নিষুক থাকিয়া কেহ বা জ্ঞান-তত্বে কেহ বা প্রফতি-তত্তে কেহ বা কর্ম-তত্ে কেহ বা সাধন- 
তাতে, কেহ বা ভঙ্গল-ততে বিশ্িষ্টরাপ ব্যুংপত্ডি লাভ করেন, তখন সেই সেই একদিক্‌- 
খাসা জানের অনুশীলন কালে জ্াতা যদি সাবধান লা হন, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টি ঈশ্মারের 
মহিমা হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইয়া দিল দিন আব্-প্রভাবের সন্তীর্প ক্ষেত্রে কঠিন হইতে কঠিনতর 
বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যাইতে থাকে। যদিচ ঈত্বরের প্রসাদ হইতেই যনুযোর আন্প্রভাব সতেজে 
অন্কুরিও হইয়া আপনাতত আপনি ভর করিয়া দাড়ায়, ওথান্দি অনুষান্জীবনের সেই উঠছি 
সময়ে একটি গুরুতয় বিশদ জআশহলীয় ;: সে বিপদ হচ্চে এই ॥ _- 


আর্থাধশ্ম এবং বৌদ্ধ বশেরি পরস্পর খাত -গ্রতিাত এবং সংঘাত ১৪৯ 


সনুষোর বিশিষ্টরাপ শিক্ষার জন্য অঙ্গলময় বিধাতাপুরুষ তাহার জীবন প্রবাহিনীর মাঝ- 
গক্দায় একটি ফাঁড়া দাপিয়া রাখিয়াছেন। মনুষা-নাকিক যখন সেই ফাড়াটি কাটাইয়া উঠে 
তখনই সে পাকা! মাঝি হয় ; আর যতক্ষণ তাহা না করিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই 
নিরাপদ হইতে পারে না। অনুবা যখন কঠোর অধাবসায়ের সহিত বাধা-বিদ্ব অতিক্রম করিয়া 
সতোর মাঝপথে উপনীত হর. তন যদি সে আব্ম-গরিমায় স্ফীত হইয়া ভিতিমূলের কথা 
ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে, এমন বে স্বপীয়-শতদল- _জান্মপ্রভাব, তাহা দেবগ্রসাদের আলোক- 
বিহীনে অহক্কারের নৈশ-তিমিরে অন্ধ হইয়া-_হাদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া--ঘাড় গুজিয়া 
রসাতলের দিকে কুঁকিয়া পডে। এই সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্ারিকা 
আছ্ছে--বলিতেছি শ্রধণ করুন ?- 

“্রচ্ম হ দেবেভো! বিজিগ্ো”-_ ব্রন্মা দেবতাদিগের জনা জায় করিলেন। “তমা হ 
রন্মাণো বিজয়ে দেবা অমহীয়স্ত”-_- সেই প্রশ্গের বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। “ত 
এক্ষতত অস্মাকমেবায়ং বিভায়োহস্্াকামেবায়ং মহিমেতি"--_ তাহারা মনের মধ্যে এইরাপ 
অভিমান করিলেন যে, আমাদেরই এ বিজয়--.আমাদের এ মহিমা। “তদ্দৈধাং বিজযেতরী'-_._ 
ব্রহ্মা তাহাদের মনের কথাটি জানিলেন : জানিয়া “ তেভো। হ প্রাদূর্বভূব"-- তাহাদের সাক্ষাতে 
প্রাদৃভূ্ভ হইলেন। “তেঅন্লিমক্রবন্‌ জাতবেদ এতঘিজানীহি কিমেতদ্‌ ফক্ষমিতি”-_ঠাহারা 
অগ্রিকে বলিলেন জাতবেদা তুমি জানো গে বাও কে এ অলৌকিক মহাপুরয। তথেতি” 
আচ্ছা আমি জেলে আস্চি। “'তদভাগ্রবৎ"- অগ্নি ফ্রুত-পদক্ষেপে তাহার নিকটে খেলেন। 
''তমভাবদং কোহসীতি”- রক্ষা তাহাকে বলিলেন কে তুমি। “অগ্রিবহি মন্ধ্ীতি অন্ত্রবীৎ 
জাতবেদা বা অহমন্মীতি” অগ্নি বলিলেন অগ্নি আমি জাতবেদা। "'তশ্রিন্‌ স্য়ি কিং ধীর্য্যং"-_ 
তুমি যে অগ্রি জাতবেদা তোমাতে কি সার্মধ্য? “'অপীদং সাং আহেয়ং যদিদং 
পৃর্থিব্যামিতি"-__এমন কি সব আমি গন্ধ করিয়া ফেলিতে পারি পথিহীতে যাহা কিছু আছে। 
'তশ্রৈ তৃুশং নিদধাৎ”-- ব্রচ্মা তাহার সম্মুখে একগাছি তৃণ ধরিলেন। “'তজ্দহেতি"--- ইহাকে 
দ্ধ কর। “তদৃপপেয়ায় সব্ধজিবেন তং ন শাক দক্ধুং"-_- অনি সেই তগের উপরে আপনার 
সমন বঙহীর্যা পযাবসিত করিয়াও তাহাকে দশ্ধ করিতে পারিলেন না। সি তত এব 
নিববতে"-_ সেই অবধি অগ্রি নিবৃত হইলেন। "নেতদশকং বিজ্ঞাতিং যদেতদ ক্ষমিতি'-_ 
না পারিলাম না জানিতে কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ । বায় বলিলেন আচ্ছা আমি জেনে 
আস্চি-_ এই বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে ব্রজ্মের নিকটে গেলেন। ব্র্মা বলিলেন "কে তৃষি"। 
বায়ু বলিঙ্গেন আমি বায় আনি নাতরিশ্থা। ব্রদ্মধা বলিলেন তুনি যে বায়ু মাতরিশ্বা-_কি তোমাতে 
সামর্থ! বায় বলিলেন--খমন কফি সর আমি উড়াইয়া দিতে পারি পৃথিধীতে যাহা কিছু 
আছে। ব্রদ্ম বায়ুর সম্মূধে এক গা্ছি তুণ ধরিয়া বলিলেন- ইহাকে উড়ায়া দেও। বায় 
সেই ভুণের উপরে আপনার সমস্ত কলবীর্যয পর্যবসিত করিয়াও তাহাকে নড়াইতে পারিঙগেন 
না। সেই অবধি বাধ নিবৃত্ত ছইলেন- বলিলেন “না পারিলেম না জানিতো কে এ 
অলৌকিক মহাপুরুষ!” তাহার পরে দেবতারা ইন্ছকে পাঠাইলেন। ইচ্ত্র হদ্ধের নিকটে হাইবামাত 
রক্ষা তাহার নিকট হইতে অস্থার্ধান করিলেন। ইলা তখন সেই স্থানে বুশোভমানা হৈমবতী 
উম্যাকে দেখিয়া তাহাকে জি্ালা করিলেন “কে উনি অলৌকিক মহাপুরুষ €" উমা বলিঙ্গেন 
রক্ষ : ব্রচ্ফেরই বিক্ষায়ে তোমার মহিমান্িত হইয়াছ। উদ্মা হৈহবতী শুনিয়া কেহ যেন এরাপ 
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মলে না করেন যে, হেমবতী শব্দের অথ হিমবং কন্যা : কেননা চীকাতে স্পষ্ট লিখিত 
রহিয়াছে যে, হৈমবর্ঠী উমা-_কিনা হেয়ালক্কার-বিড়ুষিতা উমা অর্থাৎ জ্যোতিশ্ময়ী ্র্মবিদ্যা। 
এই সুন্দর আখ্যায়িকটীর অর্থ দুইরাপ--আধ্যান্মিক এবং এতিহাসিক। 

উহার আধ্যান্মিক অর্থ এই যে, জগতে যাহার যাহা কিন্তু বল্গবীর্যা সমভই ন্ষেরই প্রসাদাৎ। 
ব্রচ্ষা হইতে বিষুক হইলে অগ্নির অন্গিত থাকে না, বায়ুর বাযুদ্ধ থাকে না. ইন্ছের ইন্দ্র 
থাকে না, কিছুরই কিছুর থাকে না। ব্রন্মাই সকল সত্তার মূলাধার, সকলশক্তির মূল-প্রবর্তক, 
সকল আত্মার অন্তরান্থা। ব্রক্ষেরই প্রসাদে ননুষা অন্তরের এবং বাহিরের দুর্দান্ত প্রকৃতির 
উপরে জয়লাভ করিতে পারে। কিন্তু মাঝপথে মনুষা যখন পেই গোড়ার কথাটি বিস্ফৃত 
হইয়া আল্মগরিমায় স্ফীত হইয়া মনে করে যে, বিজয় কার্যে তাহার নিজেরই যোলো আনা 
কর্তৃ্--তাহার নিজেরই যোলআনা মহিমা, তখন তাহাকে শিক্ষা দিবার জনা ব্রহ্মা ঠাহার 
সমস্ত বলবীধ্য হরণ করিয়া ল'ন। তাহর পর যখন সে ব্রহ্থের প্রসাদ হইতে অধপতিত 
হইয়া! একাত্ত শ্রান্রষ্ট, অসহার, এবং নিবীর্ধ্য হইয়া পড়ে তখন ব্রন্মের কৃপায় জ্যোতিশরী 
বরন্মাবিদ্যা উমা আসিয়া তাহার জ্ঞান-চস্ষু ফুটাইয়া দেন। তখন সে ক্রক্মকে জানিতে পারিয়া 
ব্যাকুল হাদয়ে তাহার প্রসাদ প্রাথনা করে। মনুযোর এইরূপ প্রত্যাবর্তনের অবস্থার তাহার 
আল্মাতে ঈশ্বরের প্রসাদ অঙ্গে অঙ্গে অবতীণ হইয়া তাহার অস্তহকরণে স্বীয় বঙ্গ-বীর্যা এবং 
আশা-উদামের সঙ্জার কারে। অবশেষে সাধক ঈশ্বব-প্রসাদে বলী হইয়া পথের নানাধকার 
বাধাবিষ্ত্রের উপরে জয়-লাভ করে, এবং পরম আনন্দে ব্রচ্মার সহিত যোগফুক্ত হইয়া কল্যাণ 
হইতে কল্যাণে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে। এই গেল আধ্যাত্মিক অর্থ। তাহার এতিহাদিক 
অর্থ যাছা---তাহা এককক্ার ভবিষাৎবাপী। তাহা এই যে ভারতবধীয়ি আর্ব্যসম্তানেরা যদি 
পশ্মাকে ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতির শক্তিকে এবং মনুষোর বলবীর্ধাকে সর্রবোপরি বাড়াইয়া তুলেন; 
্রন্মোর আরাধনা ছাড়িয়া বদি শর্ডিপুজায় এবং অবতারপূজায় প্রবৃত্ত হ'ন, তবে তাহাদের 
দুশর্তির আর সীমাপবিসীমা থাকে না, তাহা হইলে তাহারা শ্রীত্র্ট অসহায় নিবীর্ধা এবং 
হতচেতন হইয়া মন্ত্কে হস্ত দিয়া হাহাকার করিতে থাকিবেন। খন কোথাও আর কোনো 
উপায় দেখিতে পাইবেন না, তখন ব্রচ্মাবিদ্যার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িবে। ব্রন্মবিদ্যার 
গষ্কারমন্ত্রপূত সলিল-সিক্চনে ক্রমে তাহাদের চক্ষু ফুটিবে। তখন তাহারা ব্রদ্মের আশর়ে 
প্রতাবর্তন ঝারয়া তাহার উশপাসনায় হ্বীবন সমর্পণ করিবেন ; তাহা যখন করিবেন, তখন 
সমস্ত গালা-যন্ত্ণা খুটিয়া শিয়া তাহাদের আর এক শ্রী হইবে, আর এক ুর্তি হইবে, আর 
এক স্ফৃত্বি হইবে ; তখন তাহারা ঈশ্বর-প্রসাদে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া আর এক মনুষ্য 
হইবেন, এবং নৃতন বলে বলী হইয়া অন্তরে বাহিরে সব্জি জয়লাভ করিবেন। 

আমাদের আদিম পিতৃপ্পুরুবেরা এক সময়ে যাহাকে অগ্রিতে দেখিয়াছিলেন আগ্রির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা জাতবেদা : আর এক সময়ে বাষুতে দেখিয়াছিলেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মরুৎ; 
আর খক সময়ে জলরাশিতে দেখিয়াছিলেন জন্দের অধিষ্ঠাত্ী দেবতা বরুণ কিনা আবরণ- 
কর্ধ--পথিহীর তৃতীয়াংশের আবরণ-কর্জা ; আর এক সময়ে খণনমণ্ডলে দেখিয়াছিলেন 
গ্গনের অধিষঠাত্রী দেখতা ইন্জ ; আর এক সময়ে সূর্যমশ্ুলে দেখিয়াছিলেন সূর্যের অধিষ্ঠানী 
দেবতা সবিভা- কিরাৎ শতাকী পরে যখন তাহাদের মনোঘধে। আত্মজান উদ্হোধিত হইল, 
তখন তাহাকেই তাহারা আন্মাতে দেখিলেন আত্মার অধিষ্ঠাও্রী দেবতা পরমাত্মা। তখন তাহারা 
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চানিতে পারিলেন যে, ধিনি অনাদি-অনস্তকালের অধিদেবতা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ ওক্কার, তিনিই 
অসীম আকাশের অধিদেবতা সব্রবজগতের মুলাধার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ পূর্ণ ব্রন্ম, তিনিই 
আত্মার অধিদেবতা সূক্ষ্ম হইতেও সৃক্ষ্য অস্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা। এইরাপে যখন তাহারা 
সেই অনাদি অনস্তকালের অধিদেবতা-পূর্ণরক্ষকে একই অদ্বিতীয় পরমান্মা জানিয়া তাহাকে 
দেশ-কালের অতীতরূপে আন্মাতে উপলকি করিলেন, তখন তাহারা কায়মনোবাকো তাহারই 
উপাসনায় প্রবৃত হইলেন। এই সময়ে তাহারা তন্দের ধ্যান, ত্রন্মের আরাধনা ব্রদ্দোর প্রিয়কার্ধা- 
সাধন এবং ত্রন্মোর আনন্দরস-পান করিয়া অজেয় ব্রক্মাতেজ উপার্জন করিলেন, আর তাহারই 
গুণে ব্রাম্মাণল হইলেন। 

তাহার পরে তাহাদের মধ্য হইতে এক এক সময়ে এক এক দল যাত্রী বাহির হইয়া 
বন্ষাতেজের প্রভাব দূরে দূরে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাহারা আর্ধাবর্ডের 
নিকটবন্ভী হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে নানা স্থানে বিকীর্ণ নানা প্রতাপাদ্বিত রাজবংশের 
সহিত মেলামেশা আরগ্ক করিলেন। 

অনতিপবে ব্রহ্মাতেজ এবং ক্ষত্রিয়বীর্যোর সংঘর্ষে বৈরিতা'ব তীষণ দাবানল প্রজ্ছলিত 
হইয়া উঠিল . তার সাক্ষী-_-বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের প্রতিহবন্ঘিতা। এই সময়ে বশিষ্ঠ খষি 
বিশ্বামিত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন 'ধিকৃবলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রন্মাতেজোবলং বলং"' ধিকৃবল 
ক্ষত্রির়বল-_ ব্রন্মাতেজ মহদ্বল! পরশুরামের তো কথাই নাই-__পরশুরাম পৃরথবীকে একুশবার 
নিঃক্ষত্রিয় কবিয়াছিলেন। তাহার পবে ইংলগ্ডের ক্রেতাযুগে সাকুসন এবং নর্মান নামক দুই 
বিভিন্ন জাতি একত্রে বাস করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল- ভারতবর্ষের 
ব্রেতাষুগে ব্রাক্মাণ ক্ষত্রিয়ের মধোকালে তাহাই ঘটিল। ব্রন্মাতেজ এবং ক্ষত্রিয়বীর্ষোর মধ্যে 
প্রথমে যেরূপ স্প-নকুলের সম্বন্ধ বিষর্দাত বাহির করিয়াছিল- কালে মার্জন-ঘর্ষণে তাহা 
সমূলে অপনীত হইয়া গিয়। তাহার স্থানে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসৌহার্দ প্রাদুতূতি হইল। একই রাজকীয় 
শবীবে ব্রাহ্মণ হইলেন মন্তক-_ ক্ষত্রিয় হইলেন বাহদ্বয়। 

পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটি মুখ্য সন্ধিক্ষণে তিন মহাপুরুষ জান্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
মার, তিনজনই ব্রাহ্মাণাধিপতাকে স্ব স্ব কালোচিত বিপদের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ করিয়াছিলেন। 

প্রথমে সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে_-খাবিবংশীয় ব্রাহ্মাণেরা যখন ব্রচ্গবর্ত হইতে আর্যাবর্তে প্রবেশ 
কবিয়া রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত মেলামেশা আরম করিতেছেন। এই সময়ে যখন 
ব্রাহ্মাণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, কে কাহার উপর আধিপত্য করিবে, এইরূপ এক বিষম সমসা উপস্থিত 
হইল, তখন পরগুরায় পরশ্ুব একুশ আঘাতে সেই সমস্যাটির জটিল গ্রন্থি ছিল করিয়া 
ফেলিলেন। এই জপা বলা যাইতে পারে যে পরশুরাম ব্রাজাশাধিপত্যের সংস্থাপন-কর্তা। 

দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ হচ্চে-ব্রাক্মমগেরা যখন আর্ধ্যাবর্ত হইতে উপচিয়া উঠিয়া দাক্ষিণাত্যে 
প্রবেশ করিতে উদাত হইতেছেন। এই সময়ে রামচজ্ রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে ব্রাঙ্মাণদিপকে 
পরিস্বাণ করিলেন ; আর, কিরৎকাল পরে বানরাকৃতি বকরি জাতিদিপের সাহা 
বাক্ষসজ্তিয় উচ্ছেদ-কার্ধ সমাধান ফরিয়া দাক্ষিণাত্ে ব্রাহ্মাপাধিপতোর মূল পত্তন করিনলেন। 
এইফনা বলা যাইতে পারে যে. রামচন্ ব্রাক্মপাধিপতোর রক্ষাকর্তা এবং বিস্তারকর্তা। 

তৃতীয় সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে--ইংলগের স্বাপর যুগে ইল যেমন স্েত পাটলি এবং রক্ত 
পাটের (৮700৫ 1090 এবং 7৩৫ 10৪০) এই দুই বিয়োধি' পক্ষের কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারে তোলপাড় 


৮ ০] প্রবন্ধ সাহাহ 


হইয়া রসাতিলে খাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তেমনি ভারতের দ্বাপর যুগে যে সময়ে 
বুরুপাগুবের যুদ্ধ নছা! ভীষণ প্রলয়ের মুর্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল-_ সেই সময়। এই 
সময়ে ক্ষতিয় বীর্যের প্রথর উদ্যমে ব্রক্ষতেজ রানহ্প্রত্ব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দুর্যযোধনের 
নার ক্ষত্রিয়-বীরদিশের তো কথাই নাই-_ ফ্রোপাচার্যের নায় ব্রাক্মাণ-চুন়ামশিরাও শান্ত্রকে 
হেয়জ্ঞান করিয়া শন্ত্রকেই সার আন করিয়াঞ্ছিলেন ; আর, সেই সকল মহতের দৃষ্টান্ত চক্ষের 
সমগ্ষে সকার্দা দেখিতে দেখিতে জনসাধারণের মনোমধো এট্রাপ একটা সংস্কার দীড়াইয়া 
শিয়া্ছিল যে, বাহুধলই বল, তা বই, বুদ্ধিবলও কোনো কার্যোর নহে, শান্তবলও কোনো 
কার্যের নহে, ধর্মবিলও কোনো কার্ষোর নহে। এই সময়ে শ্রীকৃফ প্রথমতঃ পৃতনা বকাসুর 
প্রভৃতি শঞ্জদিগের দলবঙ্গ বুদ্ধি কৌশলে নিহত করিয়া বাল অপেক্ষা আানবলের বিশিষ্টরাপ 
চমৎকারিতা এবং ফলদায়কতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, দ্বিতীয়তঃ যৃিষ্টিরের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া বাহুবল অপেক্ষা ধর্মবিলের শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিলেন; তৃতীয়তঃ আপন ক্ষত্রির-বক্ষে 
ব্রান্মাপের পদচিহ ধারপ করিয়া শন্ত্রবলের উপরে শান্ত্রবলের প্রাধান্য আপনাতে মূর্তিমান্‌ 
করিলেন। যে সময়ে সরযূ এবং গঙ্গা নদীর সমীপবর্তী বিশিষ্টরূপ উর্বধরা প্রদেশ-সমূহে 
আর্ধাদিগের বসতি বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়া চুকিয়া যমুনা নদীর তটোপান্তে মণুরা 
গোলক বৃন্দাবন প্রড়ৃতির নগর-গ্রাম-পল্লির সবেমাত্র পঞ্তন হইয়াছে: যে সময়ে মথুরা- 
বৃদ্দাবনের নিকটবন্তী প্রদেশ সকল কালীর পৃতনা বকাসুর প্রভৃতি নাগ রাক্ষস এবং অসুব 
জাঙদিগেব আবাসভূমি ছিল, যে সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রজপল্লী রাখালগণেরই বসতি ছিল 
(কৃষিকার্ধো অনুবাগী ছিলেন, সেখানে, একা কেবল বলরাম) ; যে সময়ে কংশ রাজা যামুনা 
প্রদেশেব অরন্ধাণাতাব আড়ালে আর্বাবর্তের ধর্ম-শাসন অমানা করিয়া যথেচ্ছাচার আরম 
করিয়াছিলেন; সেই সময়েব অবাবস্থা এবং বিশ্গ্খলতার মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ 
কবিয়া্ছালেন। স্রীকষ্চ যখন মথুরা নগর হইতে পলাইয়া গিয়া গোকুল গ্রামে নন্দালয়ে রাজত্‌ 
কাবিতেছিলিন, তখন শেই অবরোধবিহীন বাখাল-পল্লীতে যে, তাহার কৈশোব লীলা আর্া 
ধ্ম-শাসনের মাস! ছাডইিয়া উঠিবে ইহা কিছুই আম্চর্যোর বিষয় নহে । সব রাখালেরা যাহা 
সময় রাসঙ্লীলায় মাতিতেন। তাহাতে আবার, ইংলশ্ীয় কোন নাচের মজলিসে যুবরাজ 
উপস্থিত থাকিলে, তিনি যেমন নাটমন্দিরের সমস্ত সমাদর এবং সম্মান একচেটিয়া করেন__ 
রাখালদিগে নাচেব মজ্লিসে শ্রীকৃষের নায় ক্ষত্রিয়-বংশীয় রূপবান এবং গুণবান বীরপুরুষ 
যে, সেইরূপ একাধিপতা করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যোর বিষয় নহে। কাজেই শ্রাকষ্ যৌবন- 
সুলত কৃহকন্পাশে জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে পাশে তিনি যে অধিক কাল বীধা 
থাকিবেন-_তাহার অন্তরের প্রকৃতি সেরূপ ছীচে গঠিত ছিল না--বিলাসিতার ছঁচে গঠিত 
ছিল না। 'ঠাহার অস্ত্রের প্রকৃতি যে. বশস্বী মহাপুরুষঙিগের ছাঁচে গঠিত ছিল- সংগ্র 
মহাভারত তাহার জাজ্ল্যমান প্রমাণ । এমন কি, স্রীকঞ্জ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই 
কালীয়-নাগকে (অর্থাৎ সর্পের উপাসক কোন বলবান অনার্য জাতিকে) দমন করিয়া আপনার 
বীবহের পরিচয় দিয়াছিলেন ; এবং কের টুয়াইয়া-দেশয়া পৃতনা নামক বাক্ষগীর এবং 
বক নামক অসর়েব দলবল কলে-কৌশলে নিহত করিয়া আপনার অসামানা বুদ্ধিচাকতুর্যোর 
পরিচয় দিয়াছিলেন। বকাসুরের চঞ্চু বিস্ষারিত করা এবং ক্বাসন্ধকে দুই চির করিয়া বিভক্ত 


আর্ধাধম্র এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত -প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২০৩ 


করা-_দুইই আর কিছু না -ইংরাজ্জীতে যাহাকে বলে শক্রর রাজাকে দুই বিরোধী নি 
তে গ% করা এবং আমাদের দেশের রাক্িনীতি-শান্ত্রে যাহাকে বলে ভেদ উৎপাদন করা। 
বিগত শতাব্দীতে ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের! যেমন প্রথম নেপোলিয়নের চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার 
দুর্নাম রটাইয়া তাহার সহিত সমস্ত ইউরোপের মনাস্তর ঘটাইয়াছিলেন এবং তাহার পরে 
তাহার উপরে ঝোপ বুবিয়া কোপ মারিয়াছিলেন, ঠিক সেরূপ না হউক্‌-_-কতকটা তাহার 
অনুরূপ কোন না কোন প্রকার নীতিকৌশলের সাহাযো জরাসন্ধ এবং বকাসুরকে বধ করা 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। শ্রীকষঃ এই সকল শক্রদমনকার্য। অসামানা নিপ্ণতার সহিত সুনিব্রবাহ 
করাতে তাহার যশোরশ্দি দিশ্দিশত্তরে ছট্কাইয়া পড়িয়াছিল, আর. সেই সূত্রে তিনি 
আর্যাবর্থের বীরপ্রুষদিগের মধো বিশিষ্টরাপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ইহার কিয়ৎকালি 
পরে তিনি যুধিষিরের রাজসূয় যজ্ঞে শত সহশ্ব অভাগত ব্রাহ্মণের চরণ-প্রক্ষালনের সঙ্গে 
সঙ্গে- ব্রাহ্মাপের নিকট অবনতি স্বীকারের নিন্দনীয়তা-কলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া বরচ্গাণা-দেবের 
মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, শ্রীক্চ ব্রচ্মণাদেবের মৃতপ্রায় শরীরে 
নব জীবন সঞ্ধার করিয়া তাহাকে এ কাল পর্যান্ত চালাইয়া আনিবার কর্তা। বন্ধ ব্রচ্মণাদেব 
এমন এক জন মহাপ্রতাপশালী অভিভাবকের হস্তাবলম্বন পাইয়াছিলেন বলিয়া এখনও তাই 
তাহার চলা বন্ধ হয় না-_এখনও তিনি খোঁড়াইয়া চলিতেছেন। এইরাপ দেখা যাইতেছে 
যে, সতাযুগের শেষ ভাগে পরশুরাম, ব্রেতাযুগে রামচন্দ্র, এবং দ্বাপরধুগে শ্রীকৃষঃ 
ব্রা্মাণাধিপতোর প্রতিষ্ঠা-স্তস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্বে ক্ষত্িয়-বীর্যা এক সময়ে খুবই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল--- 
তার সাক্ষী কুরুক্ষেতএ্রের হত্যাকাণ্ড। এই সময়ে, ক্ষপ্রিয়-বীর্যা তেলের সহিত মাথা তুলিয়া 
উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাঙ্মাণেরা লোকসমক্ষে আপনাদের আধিপতা অন্টট রাখিবার জন্য প্রভূত 
যাগযক্জাদি বাহা ক্রিয়া-কলাপের বিধান-প্রবর্থনার দিকে বেশীমাত্র ঝোক দিতে লাশিলেন। 
তার সাক্ষী_-মহাভারতের আদি অন্ত মধা, যছের যে ছয়লাপ হইয়া গিয়াছে । ক্ষত্রিয়দিগের 
অভুদয়ের কাল হইতে ক্রমাগতই রাজো রাজ অশ্বমেধ রাজসুয় প্রড়তি মহা মহা যজজ 
বিপুল অর্থবায় এবং আড়ম্বর সহকারে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। হরণ 
এবং পূরণ পাশাপাশি চলিতে থাকিল- যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের প্রাণ-হরণ, এবং যন্ত্রে বাহ্মাণদিগের 
উদর পরণ। ব্রন্ষজ্ঞান, ব্রন্মধান এবং রঙ্দোপাসনা শিরিগুহা অরণো প্রস্থান করিল। এখানে 
এইটি সবিশেষ দ্রষ্টবা যে প্রভূত অর্থবায় বাতিরেকে বড় বড় যাগযজ্ঞ সনিব্বাহিত হইতে 
পারা অসভ্ভব। কাছেই-সর্ধা যেমন সমুদ্ধ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া মেঘের ভাণ্ডার পূরণ 
করে, এবং তাহার পরে সেই ভাগারের দ্বার খুলিয়া দিয়া উত্তপ্ত পৃথিধীকে শীতল করে__ 
প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়-বীরেরা তেএনি বৈশ্যদিগের নিকট হইতে ধনরাশি শোষণ করিয়া রাজকীয় 
ভাগুর পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং য্জকালে সেই ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ব্রাজাণদিগের 
মনোরথ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। দ্যদেবগণের প্রতি ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল, ভাদেবগণের 
প্রতি ধনরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বারো আনা আহার্যা প্রবয দুই দিকের দুই 
দেবতারা আপনাদের নধো বাঁটিয়া লইতে থাকিল্েন, অবশিষ্ট চারি আনা অংশে ভর করিয়া 
বৈশ্যাদি বর্ণেরা কথকিতপ্রকারে গিনপাত করিতে লাশিল। মনুর বিধানমতে লাস্ালা 
বষ্ঠাংশবৃত্ি, অর্থাৎ প্রচ্গোবর্গের কৃষি-কগাত ধান্যের কেবল যষ্ঠাংশের ন্যাযা অধিকারী ; কিন্তু 


২০৪ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


হইলে কি হয় -- সব রাজা রঘুও না, বুধিষ্টিরও না! রাজারাজড়াদের আধো যুষিষ্ঠিরের 
সঙ্যো অতিঅক্প -- দুষোধনের সংখ্যাই অধিক। ত। ছাড়া--- প্রভূত বজানুষ্টানের মহোৎসবে 
যখন রাজপুরুষেরা এবং রাজাগুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা মাতিয়া উঠিয়াছেন, তখন রাজা যদি দ্যুদেব 
এবং ভূদেবগণের প্রিয়ার্থে এবং দেশের কল্যাশার্থে আড়াই আনার জায়গায় বারো আনা 
রাজন্থ আদায় করেন, তবে কে এমন পাব কাহারই বা এত সাহস বে, তাহার বিরুদ্ধে 
কোনো কথা উচ্চারণ করিবে! এক এক বজ্র অসংখা পণ্ডর রক্তপাত এবং অসংখ্য দীনদরিত 
প্রজার হাড়মাস-নিষ্ডানো রাশি রাশি অর্থের অপব্য় দেখিয়া দরার্রচিত্ত সহাদয় বাকিরা 
যাগযজের প্রতি তো ধীতরাগ হইলেনই, তা ছাড়া -- যে সকল দেবতার নামে যাগবজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠিত হইত তাদের প্রতিও তাহাদের অভক্তি জন্মিল। এই সময়ে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ 
করিয়া দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে আব্মপ্রভাবের জয়-পতাকা উদ্ভ্ড়ীয়মান করিলেন ; আর, সেই 
সঙ্গে শ্রাহ্ছাণ শু নির্বিশেষে, আন ধর্ে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার ঘোষণা 
করিয়া প্রচলিত প্রাকত ভাবায় ভারতের দেশ-বিদেশে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সবাপাধারণের বোধোপযোগী প্রাকৃত ভাবায় ধর্মমপরচায়ের প্রথম পথ-্রদর্শকদিগের মধ্যে 
বুদ্ধদেব সব্বাগ্রগণা . কেননা, সেরূপে যে ধর্মপ্রচার হইতে পারে-_বুদ্ধদেবের পূর্বে তাহা 
কেহই জানিত না। এঁহিক পারনিক অভাদয় কামনা করিয়া বাগফজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা 
দেবতাদিশের তৃপ্থি সাধন করা যে. নিতান্তই বৃথা কার্য, আর, আব্মপ্রভাবে ইন্তরিয় মন দন 
করিয়া এবং চরিগ্র সংশোধন করিয়া দয়াধস্ম অনুষ্ঠান করা ষে, শ্রেয়ঃপথের একমাত্র দ্বার 
এই কথাটির প্রতি বুদ্ধদেব জন-সাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন আপামর সাধারণ সকলেরই 
প্রতি বৃদ্ধদেবেব প্রধান উপদেশ ছিল এই যে, ঠিক মতে ভাবনা করিতে শেখ', “ঠিক কথা 
বলিতে শেখ', ঠিক পথে চলিতে শেখ'; তা বই, কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের প্রতি তাহার 
বিশিষ্টরাপ উপদেশ ছিল এই যে, ফ্রেশের মুল অন্বেষণ কর, ক্রেশের যাহাতে মূলোচ্ছেদ 
হইতে পারে তাহার বিহিত উপায় নির্জারণ কর ; এবং সুনির্জারিত উপায় অবলম্বন করিয়া 
একাত্তিক দঃখনিবৃত্তি জপিনী নিবর্বাহ-মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। বৃদ্ধদেবের প্রদত্ত এই 
সকল কাজের উপদেশ শুনিয়া তাহার উপর যদি কোন শিষা ঈশ্বর-বিষয়ক কোন জ্ঞানের 
উপদেশ তাহার নিকটে শুনিতে চাহিত. তবে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া নিশস্তপ্ধ থাকিতেন। 
বুদ্ধদেব ঈশ্বরের নাম লইতে পরাধ্থধ ছিলেন সত্য. আর, ইহা, সত্তা যে, তাহার পরবর্তী- 
কালে হৌদ্ধ দর্শনকাধেরা প্রকারান্তরে নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা বলিয়া 
বুদ্ধদেব নিজে যে, নাস্তিক ছিলেন, তাহার কোনো এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই, আর, তাহা কিশ্বাস- 
যোগাও নছে। তবে, বুদ্ধদেবের লোকানেজক কাণগ্ডকারখানা দেখিয়া তখনকার কালের সমাজের 
নেড়পক্ষেরা যে. তাহাকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিবেন, তাহা কিছুই আম্চর্যোর বিষয় 
নহে : সক্রেটিস তাহার স্বদেশীয় মহামহোপাধ্যারগণ কর্তৃক এরাশে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। 
আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপরে ঈশ্বরের নাম করা হইবে কি না ইহা জইয়া 
প্রতিষ্ঠাভাদিগের মধ অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে. 
ঈন্ঘয়ের নাম করা হইবে না। কিন্ত তাহা বঙ্গিয়া গ্রতিষ্ঠাতাগণ কি নাস্তিক ছিলেন? তাহা 
দূরে খাকুক-_ তাহারা ঈশ্বরতক্ত সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে আর ভুল নাই। তবে 
কি? না---শাঙ্ে পরবর্তি কালের কোন বর্খসম্প্রদায় ঈন্বয়ের দোহাই দিয়া প্রতিষ্ঠাপহরের 


আর্যধপ্থ এবং বৌদ্ধধন্রের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২৫৫ 


অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অনান্য ধর্মমসম্প্রদায়ের স্বাধীনতার উপরে হত্ক্ষেপ করে--এইরাপে 
তাহারা তাহাদের নবশ্রতিষ্ঠিত সাধারগতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা পরে ঈশ্বরের নাম সমিষেশিত করিতে 
সঙ্কুচিত হইলেন। 

প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্বোঙ্ষশ্রেণীর ধন্খযীর , এমন 
কি তাহার মতো উচ্চাশর ধর্থধীর পৃথিবীর মধ্যে আজ পর্যযত্ত কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। 
তিনি যে কার্যের জনা পৃধিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নিভীঁক চিত্তে পূর্ণ উদামের 
সহিত সমাধা করিয়া স্বর্পারোহণ করিলেন। অতএব তাহার কর্ধব্য তিনি আমাদের অপেক্ষা 
ভাল বুঝিতেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাহার সময়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, 
তাহার অধিক আর কিছু করিতে গেলে--তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও হয়তো তিনি করিতে 
পারিতেন না। করিয়াছেন যাহা- তাহা একটা অপরিমেয় বৃহৎ বাপার। বিশুদ্ধ বাবহারধর্মের 
প্রতি-অহিসো, দয়া, সতাপরায়ণতা, অবাভিচারিতা, সদাচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি আপামর 
সাধারণ সকল-শ্রেণীর লোকদিগের চক্ষু ফুটাইিয়া দেওয়া কম কথা নহে--তাহা লিউথরের 
ন্যায় সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্কারফের কম্ম মহে---তাহা একজন মহাজজানী উদারচেতা বিশালহাদয় 
সবর্বলোকহিতৈষী মহাপুরুষেরই কর্্দ-_তাহা বুদ্ধদেবেরই কর্ম! তাহার জনা সমস্ত ভারতবধ 
বুদ্ধদেবের চরণে দুশ্ছেদ্য খণপাশে এঘাবংকাল বাধা রহিয়াছে এবং চিরকাল বাঁধা থাকিবে। 
সবই সতা- কিন্তু তথাপি, তাহার প্রবর্তিত ধর্মের বিসদ্দশ পরিণাম দেখিয়া আমাদের এইরূপ 
মনে হয় যে, তিনি বদি তাহার শিষাদিগের আত্মার ক্ষুধা-নিবারণের জনা ঈশ্বরাধনার একটি 
সূনির্ধল পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল করিতেন। তাহা না করিয়া 
ঈশ্বব সম্বন্ধে তিনি প্রগাঢ় যৌন অবলম্বন করিলেন! ইহার কারণ, কি? কারণ অবশাই আছে। 
আমাদের বুদ্ধিতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি-_- সে কারণ আর কিছু না বুদ্ধদেবের 
ছয় সাত শতাব্ী পরবস্তী-কাঙ্গের একজন ডশবিখ্যাত ইন্ছদীয় মহাপুরুষ আপন চেলাদিগকে 
উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন ; -__ কী? না শুকরদিগের সম্মুখে মুক্তা ছড়াইও না-_ 
আমরা বলি উলুবনে মুক্তা ছড়াইওনা। কিন্তু শান্যমুনির শিষোরা তাহার মৌনাবলগ্বনের 
অর্থ উল্টো বুঝিল। তাহারা বুঝিল যে, তবে বুঝি ঈশ্বর কেবল একটা কথার কথা-_ 
এইরূপ বুঝিয়া মনুষ্যের পুরুষকারকে এবং অনাদি কর্মকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল। 

পুরাণে যে বলে “ধর্মস্য সৃদ্ধ্মা গতিঃ” তা বড় মিথ্যা নয়। বৌদ্ধধর্দের সুষ্ষ্মগতি 
তলাইয়া হুঁঝিতে গিয়া- মুক্তার লোভে ডুবুধির যেমন অনেক সময় প্রাণ সশের উপস্থিত 
হয়-_তত্বান্বেষী বাক্তির তেমনি বুদ্ধিপ্রদ্ধি লোপ পহ্বার উপক্রম হয়। তার সাক্ষী--_ এ 
দিকে আমরা দেখিতে পাই যে যৌছ্ধেরা নিরীস্বরবদী এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাগ্থুখ . 
ও দিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষাপৃঙ্জা এবং মূর্তি-পূ্জার আদি-খর ৫--- এটা সতা, কি 
ওটা সত্য? বিবম সমস্যা! ইতিহাল কিন্তু ওসব হেঁয়ালিকে ডরায় না। যাহা দেখিয়া আমরা 
বলিলাম “বিষম সমস্যা!” ইতিহাস-দেবতা তাহা দেখিয়া হাস্য করেন আর বলেন "01 
(90 9001016 10 0১ 1903001085 (তাত 15 81 ও 510." -- কিছু চাহি না' বলিয়া 
কঠোরতার ডানায় ভর করিয়া আকাশে ওড়াউড়ি, আর. 'পূত্রং দেহি ধনং দেহি' বলিয়া 
মৃশ্ধয় প্রতিমার পদতলে গড়াগড়ি, দুয়ের মধ্যে কেবল এক পা বাবধান।"” 


বসতি পরুন সং গুহ 


ইতিহাসের রঙ্গনুমিতে যেমন নানারদের নাটক অভিনীত হয় এমন আর কোথাও না। 
যেদন করুণ রস তেমনি হাসা-রস। একদা চৈতনা মহাপ্রভুর একটি চেলা খুব ভাল 
কামিনী চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই চাউলে ভাত রঁধিয়া ঠাহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। 
চৈতনাদেখ আতারাস্তে সাহার সেই চেলাটিকে জিজ্ঞাসা করালেন "এরূপ চাউল তুমি গাহালে 
কোথায় ৮" চেলাটি বলিল ''অনুক বিধধা রমণীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।" 
এই---চৈতলা মহাপ্রভুর ক্রোধ দেখে কে! কী! প্রকৃতি সন্ভাবণ! তিমি আজ হইতে আমার 
সম্মুখে আর আমিও নাত" চেলা-বেচারী আতিগ্রানিতে জজ্জ্নরত হইয়া অনতিপরে ব্রিবেণীর 
ফোলে ডুবিয়া প্রাণ-তাগ করিল। যে মহাপ্রড়র কাগুকারধানা এইরূপ, তাহার দোহাই দিয়া 
1বফারসন্প্রদায়ের কোন কোন বিধ্যাত শাখা অসঙ্কোচে এইরাপ কথা রচনা করিয়া থাকে 
ঘে, প্রকৃতির সাহচর্য বাতিরেকে সসার-তাাগী বৈরাগার ধর্মসাধন সুসম্পযন হইতে পারে 
না! এই হাসোর্দাপক নাটকের জুড়ি আর একটি আছে, তাহা এই £--- 

পাচ্ছে লোকে ঈন্বর-বিষয়ক কুট তকে বিভ্রান্ত হইয়া আব্মপ্রভাব-সাধা পুরুষার্থ-সাধনে 
অধড় করে, এই আশঙ্কায় বুদ্ধদেব ঈশ্বর -প্রসঙ্গে নিতান্তই পরাদ্ধুখ ছিলেন ; এত পরান্ধুখ 
ছিলেন ঘে. তাহার শিষাদিগের মধ কেহ তাহাকে ঈশ্বববিষয়ক কোন প্রশ্ন জিন্ঞাসা করিলে 
তিনি নিকন্ধর থাকাই শ্রেয়বোধ মৌনাবলখন করিয়া নিস্তন্ধ থাকিতেন। কিন্তু যেখানে বাঘের 
শুয় সেইখানেই সঙ্ধা হয়! পৃথিবী হতে যেমনি তিনি অন্তুধান করিলেন, তাহার কিয়ংপরে 
ভারতবর্ষের এ মুড়া হইতে € মুড়া পর্যান্ শত স্থান শত দেব-দেবীর প্রস্তর-মুর্ভিতে পরিকীর্ণ 
হইয়া উঠিল ; তার সাম্ঠী--ইলোরা, অজ, খশুগিরি, স্ীক্ষেত্র! সেই যে আমাদের দেশে 
মূর্তিপক্গার সুত্রপাত হই তাহার লেঙ্গুড় এখনো পধাস্ত নিরবচ্ছিয় প্রবাহে সটান চলিয়া 
আসিতিছে। 

মহানহোপাধায় শ্রাযুক্ হরপ্রসাস শান্ত্রীর মুখে আমি শুনিয়াছি যে, কিয়ৎপবের্ব যখন 
তিনি সক্ষেয়ে (অর্থাৎ সরে জমিনে) বৌক্ষধর্মের রহসা অনুসন্ধান করিবার মানসে নেপালে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেখানে তান দেখস৭ যে. দেবালয় অনেক আছে কিন্ত 
দেধালয়ের অধিষ্ঠান্ত্রী দেবতা কোথাও বা মহাদেব, কোথাও বা বৃদ্ধদেব যা--এই কেবল; 
তা ভিন্ন আনা ঝোন দেবতার কুত্রাপি পাম গন্ধ শহি। নেপালের অধিবাসারা শৈব নহে: 
সবাই যৌন্ধ। বৌদ্ধধশ দেবপ্রসাদের প্রতি পরাদস্বুখ অথচ, কি আশ্চর্যা, নেপালের ন্যায় 
বৌঙ্ছধমের অমন একটা পাঠস্থানে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান 
করিতেছে! ইহার অবশা বিশেষ কোন কারণ থাকিবে। সে কারণ আমরা যতদূর বুঝিতে 
পারিয়াছি তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতছি শ্রবণ করুন ২- 

বৃদ্ধদেব অহিংসা, দয়া, সত্যাপরায়ণতা, শুদ্ধাচার, ইত্যাদি নানাপ্রকার অঙ্গ-প্রতাঙ্গ-সম্বলিত 
সন্থস্্র জনসমাজে প্রচার করিলেন ; কিন্ত ঈশ্বরপ্রসাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রতাবের 
প্রশ্রয় দিলেন এত বেশী যে, তাহার মুড়ার পরবর্থিকালে ভাহার পথাবলম্বী সাধকদিগের 
মনে এইরূপ একটা অসঙ্গত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বল করিয়া উঠিল যে, সব্রজতের বীন্ 
বা অশ্ডুট চন্ছু মনূহোর আত্মার অভান্তরে প্রচ্ছর রহিয়াছে বিশিষ্টরূপ সাধন দ্বারা তাহাকে 
কেবল ফুটাইয়া তুলিবার অপেক্ষা- তাহা হইলেই মনুষ্য সবজ্জ হইতে পারে। 

বৃদ্ধদেবের ন্যার হিলোক বিজয়ী সাধক কেহ হয় নাই, হইবে লা। সাধন-প্রভাবে ভিনি 


আর্যাধশ্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রাতিঘাত এবং সংঘাত ২০৭ 


স্দ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। অতএব বুদ্ধদেব সব্বজ্জ পরমেম্থর। 

বুদ্ধদেব এমনি করুণাময় যে, যদিও তিনি মনে কবিলেই আর-এক ধাপ উপরে উঠিয়া 
পরমনিবর্বাণ লাভ করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি সর্বরজগতের পরিজ্রাণের পথ প্রীত 
করিবার ভুনা ঈশ্বরের ধাপ পর্যাস্ত উঠিয়া সেইখানেই থামিয়া দাড়াইলেন। কিন্তু হাক্তার হউক্‌, 
বুদ্ধদেব মনুষা--তিনি এক সময়ে হামাগুড়ি দিয়াছেন ; তাহার পর এক সময়ে বাধা-বিম্ে 
আক্রাত্ত হইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়াছেন : সেই সময় হইতে আরম করিয়া তিনি তাহার 
স্টাবনের শেষ পরাস্ত স্বীয় বুদ্ধ নামের সার্থক সম্পাদন করিলেন। তাহার পয়ে রোগে 
শ্রাক্রান্ত হইয়া মৃত্াশষায় প্রাণতাাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া পরবর্তী বৌদ্ধেরা বুদ্ধের ঈশ্বর 
সম্বষ্ধে মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাহারা বলিলেন বুদ্ধদেব ঈশ্বর বটে কিন্তু 
অনুষা-বুদ্ধই যে ঈশ্বর তাহা নহে। মনুষা-বৃদ্ধের অভাত্তুরে তিন শ্রেণীর দেবতা বুদ্ধ স্তরে 
স্তরে উপধুপরি অধিষ্ঠান করিতেন ; -_ প্রথম স্তর়ে রহিয়াছেন পদ্মপাণি অবলোকিতেম্বর-_ 
ইনি ধানী বুদ্ধ ; তৃতীয় স্তরে রহিয়াছেন বজ্পাণি আদি বুদ্ধা-ইনিই সব্ধধোচ্চ ঈম্বর-_ 
ইনিই মহেম্বর। এখন বক্তব্য এই যে, নেপালে বুদ্ধদেব এবং মহাদেবের মধ্যে যেরাপ 
হরিহরাস্মা-রকমের ভ্রাতসৌহার্দ দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার ভিতরকার নিগু কথাটি আর 
কিছু না-যিনি বৌদ্ধদিগের বদ্রাপাণি মহেম্খর, তিনিই পৌরাণিকদিগের শলপাণি মহেশ্বর। 
যিনি আদি বুদ্ধ, তিনিই শিব। 

এখন 'আমরা দিব্য একটি স্থানে পৌছিয়াছি! চমতকার তীর্থস্থান এটি! স্রিবেণীর 
সঙ্গনস্থান! একটি বেণী হচ্চেন বৌদ্ধশান্ত্রের সরস্বতী নদী__-এক্ষণে যিনি দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া 
পড়িয়া স্মতিপথে প্রবেশ করিয়াছেন। ছিতীর় বেণী হচ্চেন বেদাস্তদর্শনের গঙ্গানদী। তৃতীয় 
বেশী হ'চ্চেন সাংখ্যদর্শনেব যমুনা নদী । এই সঙ্গমস্থানটিতে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত প্রথমতঃ 
শাঙ্করভাষানুযায়ী বেদাত্তদর্শনের একা, দ্বিতীয়তঃ কাপিল সাংখ্দর্শনের একা, তৃতীয়তঃ 
সাংখা পাতঞ্জল দর্শনের এঁকা- তিন দর্শনের তিন ভাবের এ্কা--যাহা আমরা দেখিতে 
পাইয়াছি, তাহা ক্রমান্বয়ে আপনাদের চক্ষের সমক্ষে অলাবৃত করিতেছি--প্রণিধান করুন ১ 

একটু পর্ধরধে আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধদেবের স্বর্শারোহণের পরবর্তিকালের বৌদ্ধশান্ত্রের 
অতানুসারে মনুষা-বুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক পুরী একপ্রকার চৌতাঙ্গা দেবদন্দির। 
একতালায় রহিয়াছেন পল্সপাণি বোধিসত্ব অবলোকিতেম্বর--ইহাকে পঞ্মপাণি বিষ বা 
বৈশ্বানর বল্সিলেও চলে। দোতালায় রহিয়াছেন ধ্যানী বৃদ্ধ অমিতাভ কিনা অপরিমিতজ্দ্যোতি-_ 
ইহাকে সুবর্ণ জ্যোতি হিরণা-গর্ভ ব্রন্মা বলিলেও চলে। তেতালায় রহিয়াছেন বন্াপাণি আদি 
বুদ্ধ ধাহার সহিত শূলপাণি মাহম্বরের সৌসাদৃশ্যের কথা আমরা একটু পৃর্ধে ইঙ্গিত করিয়াছি । 
চৌতালাহ রহিয়াছেন বটে নির্ব্াণ-মুক্তি রিস্ক সে না রহারই মধ্যে। বেদাস্তদর্শনের চৌতালা 
নন্দির ইহারই এক প্রকার দ্বিতীয় সংস্করণ। উপনিষদ্‌ শাস্ত্রের প্রদ্ধাপতি, নিষু, শিব এবং 
ঈশান ব্রচ্ষেরই 'ভি্ ভিজ উপাধি-সূচক নাম : তা বই, উপনিষদের অভিপ্রায়ানুসারে প্রজাপতি 
বিফ এবং ঈশান বিডির দেবতাও নহেন, আর, ব্রিমূর্তিও নহেন; উপনিষদের ভাষার মধ্যে 
হেয়ালির ন্যায় অস্পষ্ট কিছুই নহি ; উপনিষদে যে বাকের যে অর্থ তাহা তাহার গায়ে 
লেখা রহিয়াছে ; তার সাক্ষী _্রন্া হইতে সমস্ত প্রচ্ছা উৎপন্ন হুইয়াছে এই অর্থে তিনি 
প্রজাপতি ; ব্রচ্মা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং প্রতোক বস্তর অভান্তরে অনুপ্রবিট 


২০৮ প্রবন্ধ লাগ 


রহিয়াছেন এই অর্থে বিষ : তিনি মঙ্গজ-নিধান এই অর্থে শিব ; তিনি সকলের নিয়ত 
এই "অর্থে শিষু। , তিনি সঙ্গল-নিধান এই অর্থে শিব : তিনি সকলের নিয়স্তা এই অত 
ঈশান। এরই অর্থেই, বেদাস্াদশনের মতানুসায়ে বিষণ বা বৈষ্থানর, ক্রন্থা! বা হিরপাগর্ত এব 
ঈশ বা ঈশান, তিন স্কানের তিন অধিদেবতা। যৌদ্ধশান্ত্রের দেখাদেখি--_যেদান় দর্শনে, 
চৌতালা দেব-মন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্াগত্ত এবং ঈশান, এই তিন দেকভাব তিনটি বিডি 
বাসস্থান নিদেশি করিয়া দেওয়া হইয়াছ্ছে। একতালা দেওয়া হইয়াছে বৈশ্বানর বিষুঞ্রকে বাসে, 
জনা--_ইনি ভ্রাগ্রংকালীন স্কুল গতের 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । দোতালা দেওয়া হইয়াছে হিরণাগত 
ব্্ষাকে--ইনি স্বপ্রকারীন সূক্ষ্ম জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেকতা। তেতালা দেওয়া হইয়াছে 
ঈ্শানকে ইনি সুধু্তিকালীন বীন্ষ-ভুত জগতের বা আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । চৌতাল 
দেওয়া হই্য়ান্ধে তুরীয অবস্থাকে--এ স্বানটি জীবেস্বরের এঁকাস্বান বা সমাধিস্থান- এখানে 
শরধিষ্ঠাস্্রা দেবতাব কোনো কথাই আসিতে পাবে না। ত্রিবেলী সঙ্গমের উচা পাডে দীড়াইয় 
আমরা বেদাত্ব-দর্শনেব মুখাতম কথাটির গোড়ার বস্রাস্ত চক্ষের সমক্ষে দেদীপামান দেখিতে 
পাইতেছি-_-ভীবেম্বরের একা-প্রতিপাদন চেষ্টায় গোড়াব বৃান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি 
পে বৃত্তান্তটি এই , -- বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর নহি -- কিন্তু ঈশ্বর চাই। বৌদ্ধেরা প্রথমে মনুষা 
যুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত কারিয়ান্ধিল, তাহার পরে তাহাদেব মনে হইল যে. মনুষা-বুদ্ধবে 
দষ্ঘর বলিলে ঈশ্বরেতে অনিতাতা দোষ পড়ে , এইবপ মনে হওয়াতে পরবর্ভা বৌন্ধেব 
মনুষাবুদ্ধের অন্তর্নিহিত মাধাত্িক জগতের তিনটি বিভিম্ন ত্ববে তিনটি দেবতা বুদ 
বসাইলেন। নিচের স্বরে বসাইিলেন অবলোকিতিম্থর বুদ্ধ_মধ্যম স্ববে বসাইলেন অসমিতাত 
বুদ্ধ- তৃতীয় স্তরে বসাইলেন আদি বুদ্ধ , সর্বোচ্চ স্তরে বসাইলেন নির্বাণমুক্তি। এইকপে 
যখন তাহারা এক বৃদ্ধকে চারি বুদ্ধ করিলেন, তাহাবা ভাবিলেন যে. চাবি বুদ্ধকে ঈন্ব" 
বলিলে ঈশ্বরের একতে দোষ পড়ে . এইরূপ ভাবনাব বশবর্ধী হইয়া ভাহারা অগতা বঙ্গিতে 
বাধা হইলেন যে, চাবি বুঙ্ধ একই বুদ্ধ-_ কেবল উপাধি-ভেদে বিভিল্প। যৌদ্ধেবা মনুষ্য 
বৃদ্ধকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বব বলিতে সাহসা না হইয়া আদিবুদ্ধের সহিত একা-সত্রে তাহাকে 
প্রকারান্তরে ঈশ্বব-পদবীতে সমুখাপন কবাইলেন। এইটিই হচ্চে জীবেশ্ববেব গ্রক্য "প্রতিবাদণ 
চেষ্টার গোড়ার কাহিনী . তা বই-_এ কথাটির পোষকতার জনা উপনিষদেব এখান ওখা? 
সেখান হইতে যে দুই চারিটি মহাবাকা টানিয়। হেচড়িয়া বাহিব করা হইয়া থাকে, তাহ' 
কবিতার উচ্ছাস বই আব কিছুই না। মহারাশীকে “হব্মানেক্ি”' বলিলে এরূপ বুঝায় ন' 
যে, সতা সত্যই তিনি মাজেছি মাত্র! সকাং খন্িদং প্রন্মা ইহার ভাবার্থ এই যে. সবই বর্ষের 
মাইমা। ''সোহহং” ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি অহং অর্থাৎ পা 01501 1 হযাঃ পরমান্মা 
তত্বমসি বাকোর ভাবাথ এই যে, তুমি তাহারই ভাবের আবির্ভাব। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে যে. উপনিষদের এ মহাবাকাগুলি এক প্রকার কবিতার ছেঁদো কথা, তা বই তাহাব 
কোনটিই বিজ্ঞানের কঠোর সত্য নহে। ফলে, বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নিব্াণ মুক্তি এবং 
ব্দোস্তিকের টৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এপিট ওপপিট তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
আয সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শঙ্ষরাচার্যা বৌন্ধধর্থের একজন ভীষণ 
প্রতিপক্ষ হইলেও যৌদ্ধশাস্্ের প্রভাবসাঁললে তাহার মাথা হইতে পা পর্যা চোবানো সিল 
পল্পুরাণের প্রণেতা ঠিকই বলিয়াছেন যে, ““মায়ারাদং অসঙ্ছান্ত্ং প্রচ্ছরং বৌদ্ধমেকতৎ' 


আর্ধাধস্ম এবং বৌদ্ধধশেরি পরশ্পব ঘাত -প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২৩০৯ 


মায়াবাদ প্রকৃত শান্তর নহে তাহা প্রচ্ছর বৌদ্ধশান্ত্। 

এই গেল বৌদ্ধশান্জ্রের সহিত বেদাস্তদর্শনের একা । তাহার পরে আসিতেছে বৌদ্ধশান্ত্রের 
সহিত নিরীম্থর কাপিল দর্শনের এঁকা। 

কাপিল সাংখ্য-দর্শন যে, প্রকৃত প্রস্তাবেই বৌদ্ধদর্শন, "তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে" 
বন্দিলে অত্বাক্তি হয় না। তাহার যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন-_ তবে প্রণিধান করুন্‌। 

দরশর্ন এ আম্বীক্ষিকী বিদ্যা। আত্বীক্ষিকী শব্দ অন্বীক্ষণ শব্দ হইতে আসিয়াছে। অস্তীক্ষণ 
» তনু + ঈক্ষণ * অনু " দর্শন। তবেই হইতেছে যে দর্শন * অনুদর্শন। কিসের অনুদর্শন? 
ধন্মশাস্থের মতামত সমালোচনা করিয়া তাহার মধা হইতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির 
করিবার জনাই দর্শন-শান্ত্র হইয়াছে ; অতএব, দর্শনশান্ত্র ধন্ুশাস্ত্রেরই অনুদর্শন। এখন জিজ্ঞাসা 
এই যে, কাপিল সাংখা-দর্শন কোন্‌ ধর্মমশাস্ত্রের অনুদ্শন ? কাপিল সাংখাদর্শন কি, বেদোপনিষদ্‌ 
শাস্ত্রের অনুদর্শন? বেদোপনিষদ্‌ তো কাশিল সাংখোর ন্যায় নিরীশ্বর নহে! সাংখা-দর্শনকার 
বলেন যে. এঁকান্তিক দুঃখ নিবন্ধির নামই মুর্তি : কিন্ত বেদোপনিষদের মতে দুঃখ নিবৃতির 
নামই মুক্তি : কিন্তু বেদোপনশিষদের মতে দুঃখ নিবৃত্তি অতি তুচ্ছ কথা -- বোদোপনিষদের 
নতে ব্রন্মের সহিত প্রগাঢ় সম্মিলন জনিত অনুপম আনন্দ উপভোগই মুক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ। 
সাংখা দর্শনের আদি-অস্তের এ দুটি মুখা কথা বেদোপনিষদ্‌ শাস্ত্রের সহিত যেমন মেলে 
না--- বৌদ্ধশান্ত্রের সহিত তেমনি সর্রাংশে মেলে ; তার সাক্ষী প্রথমতঃ যুল বৌদ্ধশান্ত 
এবং কাপিল সাংখা দুই নিরীশ্বর ; দ্বিতীয়তঃ দুয়েরই মতে একাতিক দুঃখ-নিবৃত্ডিই জীবের 
পরম পুরুষার্থ। ফলে, “একান্তিক দুখ নিবৃত্তি' এই কথাটার গায়ে লেখা রহিয়াছে যে. 
বৌদ্ধশাস্ত্রই উহার মুল আকর ; কেন না. বৌদ্ধ শান্ত্রের গোড়ার কথা জীবের ক্রেশ, মাঝের 
কথা-_ক্রেশের মূলোচ্ছেদ যেরূপে হইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ এবং উপায় চেষ্টা; 
শেষের কথা- ক্রেশের একাত্তিক নিবৃন্তি। এই তিনটি মূল কথা এবং তাহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা 
ভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রের সুখে আর কোনও কথা নাই। অতএব এটা যখন স্থির যে, দর্শনশান্ত্রের 
মার এক নাম আহ্বীক্ষিকীবিদ্যা _- দর্শনশাস্ ধম্শান্ত্রেরেই অনুদর্শন, তখন সেই সঙ্গে এটাও 
সুনিশ্চিত যে, কাশিল সাংখাদর্শন বৌদ্ধশান্ত্রেরই অনুদর্শন। অতংপর বৌহৃশান্ত্রের সহিত সেশ্বর 
পাতগ্রল সাংখ্যের কিরূপ এঁকা তাহা দেখা যা'ক। 

কাশিল সাংখ্য এবং পাতগ্জল সাংখা দুয়ের মাধ আর আর সমস্ত বিষয়েই প্ঙ্ছানুপুঙ্থ 
মতের মিল আছে-_ কেবল একটি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় ; সেটি হ'চ্ছে এই যে, কাপিল 
সাংখ্য নিরীশ্থর, পাতঞ্জল সাংখা সেম্বর। পাতগ্তল যোগশাস্তে একপ্রকার গৌছা-বিঙ্গন- দেওয়া 
ভাবে ঈশ্বরতত্বের অবতারণা করা হইয়ছে ; এরূপ ভাবে অবতারণা করা হইয়াছে” যেন 
তাহা পাচ-আঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী যষ্ঠ আঙ্গুল ; তাহা টিয়া ফেলিলে পাতল্জল শাস্ত্রের অঙ্গ 
-হানি হওয়া দূরে থাকুক -_ বরং আরও অঙ্গ লৌবমা হয়। পতগ্লি বি মন স্থির করিবার 
আর আর নানা উপায় প্রদর্শন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, আর একটি উপায় হচ্ছে 
ঈশ্বর-প্রপিধান ; অর্থাৎ ঈশ্বর- প্রপিধান বাতিরেকে্ সাধকেরা উপায়াস্তর অবলম্বন করিয়া 
যোগে সিচ্ছি-লাভ করিতে পারে না এমন নহে, তবে কিনা ঈশ্বর-প্রণ্যানও সিদ্ধিলাভের 
আর আর উপায়ের মধো একটি বিশিষ্টরূ'প ফলদায়ক উপায়। পতগালি ফষি ঈশ্বরের যেরূপ 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার গোড়া'র কথাটির গায়ে বৌদ্ধশান্তের স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে 
প্রবন্ধ সংখাহ - ১$ 


২১০ প্রবন্ধ সংশুত 


পাঁতজজল যোগ শান্দে ঈন্বর নির্ণায়ক প্রথম সুষহ্ধের গোড়াতেই রহিয়াছে “ক্রেশ”। সে প্রথম 
সূত্র এই ৫ 

“ক্লেশকর্ত্মবিপ্যকাশয়ৈ রপরানুষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর; ফ্রেশ হইতে এবং কশফিল- 
পরিপতির় আধার যে, বাপনা, সেই বাসনা হইতে, নির্লিপ্ত পুরুষ বিশেষই ঈম্বর। আদি 
বুদ্ধের লক্ষণের সঙ্গে ঈশ্বরের এই লক্ষণটির দিব্য মিল রহিয়াছে। বুদ্ধদেব আর পাচজন 
পুরুষের মধো একজন পুরুষ ; কিন্তু তিনি তোমার আমার মতো যে-সে পুরুষ নহে 
তিনি মহাপুরুষ । তা বলিয়া, মনুষা-বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন ; কেন না মনুবা-বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে; 
মনুষা বুদ্ধ ফ্রেশ এবং বাসনায় জড়িত। আদি বুদ্ধই নিতা বুদ্ধ--তিনি ক্রেশ এবং বাসনা 
হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ-বিশেষ-তিনিই ঈশ্বর । তাহার পরসূদ্রে পতগ্রালি ঘাষি বলিতেছেন “তত্র 
নিরতিশয়ং সব্র্বজরনীভং" ঈশ্রেতে সকজ্রিরাপ বীজ অর্থাৎ সকজিত্ের বীচ নিরতিশয় 
অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা বিকাশপ্রাপ্ত। বৃদ্ধদেবেও সকাজিত্ের বীজ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তাহার পর-সূত্রে পতগ্লি খবি বলিতেছেন যে, "সি এস পুকেফাসপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" 
তিনি পর্ণ পূর্ণ আচার্যাদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল-ছ্বারা পরিচ্ছি্ন নহেল।" এই যে 
একটি কথা পতগ্ালি খধি বলিয়াছেন -যে ঈশ্বর পূর্ব পূর্ব আচার্ধাদিগেরও গুরু যেহেতু 
তিনি কাল ছারা পাবিঙ্ছিয় নহেন"' এই কথাটির ভিতরে একটি নিগুঢ় এঁতিহাসিক বৃততাস 
লুকায়িত আছে, তাহা এই :-- পতগ্জলি খধির ভীবিতকালেই হউকু, অথবা তাহার এক 
আধ শতাঙ্ধী প্রকে হউক্‌, বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিতে আরম্ত 
করিয়াছিল ; পতগ্জালি খধি তাই তাহার শিষাদিশকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, মনুষা 
বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন--বেহেতু তিনি কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেহেতু তিনি জদ্মিয়াছেন 
মরিয়াছেন। কে তবে ঈশ্বর? না যিনি বৃদ্ধেরও শুরু, শুধু তা নয়-_বুদ্ধের পূর্ব পৃ 
আচার্যাদিশেরও গুরু--যিনি কালছারা অপরিচ্ছির তিনিই ঈশ্বর ; আদি বৃদ্ধই ঈশ্বর। 
অতএব নেপাল এবং তিকাত-প্রদেশীয় বৌদ্ধেরা আদিবুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছে 
এটা যখন স্ক্বির , আর এটাও যখন স্থির যে. যোগশাস্ত্ের প্রদর্শিত আদি গুরু মহেশ্ববরের 
লক্ষণের গাহে আদি বুদ্ধের লক্ষণের পরিষ্কার ছাপ পড়িয়াছে, যৌদ্ধ শাস্থের সহিত তখন 
যোগশাস্ত্রের যে, এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাবে গতিকে বুঝিতে পারা যাইতেছে । 
ফলে, সাংখাদশন বৌদ্ধ দর্শনেরই নামান্তর । বৌদ্ধ -শান্ যেমন প্রথমে নিরীম্বর ছ্থিল---তাহার 
পয়ে আদি বৃদ্ধকে ঈশ্বরের স্বলাভিবিস্ত করিয়া সেম্বর হইয়াছিল, সাংখা দর্শনিও তেমনি 
প্রথমে নিরীষ্থর (যেমন কাপল সাংখা) তাহার পরে সকীবের একজন আদি গুরু সবি 
পুরুষের অবশান্তাবিতা স্বীকার করিয়া সেম্বর হইয়াছিল (যেমন পাতজ্জল যোগশান্) কি 
আ্ন্চর্য। যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্যাত মুখে আনিতে ভয় করিতেন, সেই বৃুদ্ধদেবের 
পথাবলগম্বী সাধকেরা তাছাতেই ঈন্খরের আলোপ করিয়া তাহার আরাধনায় প্রবৃন্ধ হইলেন। 

বৌদ্ধশান্তর, বেদাস্ত-দর্শন, এবং সাংখা-দর্শন এই ভিন প্রবাহিনীর ব্রিবেশী-সঙ্গম কিরূপ 
ত্বাহা আমরা দেখিলাম . এক্ষণে বৌদ্ছশান্ত্রের যে প্রদেশ হইতে পুরাশাদি শান বিনির্গ্তি 
হইয়ছে, সেখানকার নদীর মোহানাটা কিরূপ তাহা একবার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যাক। 

বৌদ্ধধর্ম বিশিষ্টরাপ সাধন-পরধান বর্্ধ। সাধনের লক্ষ্য তূতকালের দিকে নয় কিন্তু 
উবিষাংকালের দিকে : সষ্ির দিকে নয় কিন্তু পরিত্রাণের দিকে মৃত্যুতে জয় করিধার দিকে। 





আরাবশ্া এবং বৌহ ধান পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২৯১ 


এইস্কনা মৃত্যুঞ্জয় শিবই বৌদ্ধদিগের এবং যোগী তপস্থীদিগের আবাধা দেবতা । সাধন দ্বারা 
চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করা-_দুঃখ ক্রেশের এ্রকান্তিক নিবৃ্তির পথ প্রস্তুত করা--বৌদ্বশাস্ত 
এবং ধোগশান্ত্র উভয়েরই চরম লক্ষা : তা ভিন্ন, বৌদ্ধ সন্ালী এবং ধোগী তপস্থীদিশের 
নিকট ভক্তনের তেমন আদর নাই। ভঙ্তনের নরম এবং রস বৈষ্ঞবেরা যেমন বুঝিয়াছেন 
এমন আর কেহই নহে। 

ইউরোপ-বাসীরা যেমন তারের লাশাম দিয়া এবং বাষ্পের চাবুক দিয়! বাহিরের প্রকৃতি- 
শ্শ্বকে বশীভূত করিয়াছেন_ যোগী তপস্বীরা তেমনি ধৈর্যোর লাগাম দিয়া এবং শমদমের 
চাবুক দিয়া অন্তরের প্রকৃতি অশ্বকে বশীভূত করেন। এখন, কথা হচ্চে এই যে অশবকে 
বশীভূত করিলাম কিন্তু অশ্থ আরোহণ করিয়া গা স্থানে গেলাম না ; সাধন দ্বারা চিতের 
বিক্ষেপ নিবারণ করিলাম, কিন্ত ভজন দ্বারা পরমেশ্বরের বিমল প্রসাদবারিতি আত্মাকে 
পরিতৃপ্ত করিলাম না ; তবে অশ্বকে বশীভূত করাই বা কি জনা, চিত্তকে বশীভূত করছি 
লা কি ক্ধনা ! বুদ্ধদেব কিন্তু 'ভজনের প্রতি নিতাত্ুই ম্লৌোনভাব ধারণ করিয়াছিলেন। ধুদ্ধগেবের 
ষোলো আনা দৃষ্টি ছিল সাধনের প্রতি নিবদ্ধ। রোগী বাক্তির চিকিৎসার সময় চিকিৎসক 
যেমন গুষধধ-পথোরই ব্যবস্থা করে- মিঠাই সন্দেশের বাবস্থা করে না, বুদ্ধদেব তেমনি তাহার 
ধর্মশান্ত্রে সাধনের পুষ্ধানুপুঙ্থরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন_-ডজনের কোন কথাই, উল্লেখ করেন 
নাই। প্রকৃত কথা এই যে, লোকের সুখস্বচ্ছন্দতার পথ পরিষ্কার করিবার জনাই তারের 
সংবাদ, রেলের গাড়ি, বাম্পের আলোক, প্রভৃতি আয়াস-সাধা বাপারের যোগাড়-বস্ 
নাবশাক; ভজনের পরম পরিশুদ্ধ আনন্দের পথ পরিষ্কার করিবার জনাই সাধনের পরিশ্রম 
এবং কষ্ট স্বীকার আবশাক। পথ পরিষ্কার করিবার বিধেয়তা এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় 
প্রদর্শন করিয়া বুদ্ধদেব তো ইহলোক হইতে অবসূত হইলেন-_- কিন্তু যাত্রীজনেরা পথ পরিষ্কার 
করিয়া শুধু কেবল সেই পথে হাটাহটি করিয়া জীবন অবসান করিতে পারে না! তাহারা 
গমাস্থানে না হউক _- অন্ততঃ মাঝপথের কোনো একটা পান্থশালায় পান ভোঙজন করিয়া 
ক্ষুধা তৃষ্জার আবেগ প্রশমন করিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধদেবের তিরোধানে পরবর্ধী বৌদ্ধেরা 
মার কাহাকে্ হাতের কাছে না পাইয়া বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহাকে 
আরাধনা করিতে আরস্ত করিল কিন্তু বৌদ্ধসন্লাসী এবং যোশী তপস্বীরা সবেমাত্র ভজানের 
প্রথম পইঠাতে পদাপর্ণ করিয়া সেই খানেই থামিয়া দাড়াইলেন - তা বই, ভজনের ভিতর- 
নহলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই জনা যোগী তপন্থীদিগের ভজন সাধনেরই 
অঙ্গ_-তাহা মনস্থির করিষার একতম উপায় ; তা নই. তাহা মুখ্য ভজন নহে। যোগী 
তপস্বীদিগের এবং বৌদ্ধদিগের উপাস্য. দেবহাও বিশিষ্টরূপে সাধনের দেবতা--তিনি কি? 
না শ্লপাশি মৃত্যুঞ্জয় অথবা যাহা একই কথা _-বন্তরুপাণি আদি বুদ্ধ। 

দক্ষ যজ্ঞের আখ্যায়িকার প্রতি নিবিষ্ট মনে প্রণিধান করিলে রাপকের পর্দার আড়ালে, 
বুদ্ধদেবের সহিত মহাদেবের কোলাকুলির একটি আবছায়া-রকমের চিত্র চিন্তার আলোকে 
প্রতিভাসিত হইয়া উঠে ; কিরূপ তাহা দেখাইতেছি __ প্রণিধান করুন £-- 

বহু প্রাচীন কালের যন ছিল ইন্দ্রাদি দেকতাগণকে আহান করিয়া ছাপ মেধাদি এবং 
হবি দ্বারা তাহাঙ্গিকে পরিড়প্ত করা : দেবতাদিগের প্রসাদার সকলের সহিত বাটিয়া ভোজন 
করা : আর সেই সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত দানাদি ভার্যোর 'অনুষ্ঠাল করা । এক্পকার যছ হচ্চে 


২৩২ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


শ্ীতিুক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করা : গশ্বর-প্রেরিত সুখ সম্পদ যথা-পাত্রের সহিত 
যথা-পরিনাণে বাঁটিয়া ভোগ করা, আর সেই সঙ্গে দনসমাক্ছের দুখ ক্রেশ এবং পাপ তাপ 
প্রশমন করিনার জনা সকলে মিলিয়া জোগাড় যন্ত্র করিয়া তাহার সুনিবর্ধাহ-পক্ষে সাধ্যানুসারে 
সহায়তা করা। তখনকার য্সই হউকু, আর এখনকার যাই হউক, যজ্সের অর্থ আর কিছু 
না-ধশ্েরি জন্য ন্যাধ্য-পরিনাণে স্বারথ-ত্যাগ । দেশকাল পাত্র শ্রনুসারে কিরাপ প্রণালীতে কোন্‌ 
প্রকার যঞ্জ অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিশিষ্টরাপ ফলদায়ক হয়, তাহার অভির্রতা লাভ করিতে 
হইলে বিদা আবশ্যক। সে বিদ্যার নান সতী অর্থাৎ লোকহিতকারী সদ্বিদা। যঞ্জ 
মঙ্গলের ব্যাপার, সদ্বিদ্যা সত্যের ব্যাপার । যত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্েন্বর হচ্ছেন শিব 
কিনা মঙ্গল ; সদ্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন সতী কিনা সতা-রূপিণী দেবী। অতএব 
শিবের সহিত সন্তীর বিবাহ আর কিছু না--নঙ্গলের সহিত সতোর বিবাহ। 

লোকে যখন নিষ্কাম ভাবে যঙ্জ অনুষ্ঠান করে, যধন ঈশ্খরকে মানিয়া প্রীতি ভক্তির 
সহিত ঠাহার উপাসনা করে, যখন আপনার সুখসম্পদ যথা-পাত্রের সহিত যথা-পরিমাণে 
বাঁটিয়া ভোগ করে, এবং যখন পার্বতী লোকদিশের দুখক্লেশ অপনোদন করিতে চেষ্টা 
করে, ডখন সে এক কাল! তখন ভম্ম মঙ্গল, বিবাহ মঙ্গল, মৃতু মঙ্গল, সবই মঙ্গল । পক্ষান্তরে 
যখন লোকে ঈশ্বর বোঝে না. লোকহিত বোঝে না, কেবল আত্মাস্ধই বোঝে , যখন 
বিশিষ্টরূপ সঙ্গতিপল্প লোকেয়া আপনার নাম, আপনার যশ, এবং আপনার এহিক পারত্রিক 
“ৌর্ভিক্ষাৎ যাত্তি দৌর্তিক্ষং প্রেশাৎ ক্রেশং ভয়াদ্ভয়ং দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্রেশ হইতে 
ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, পদ-নিক্ষেপ করে . তখন জন্ম অমঙ্গল, বিবাহও অমঙ্গল, সবই 
অমঙ্গল। কাজেই, জন সমাজের সেরূপ অবস্থায় বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্র্দাপতি 
মল নহে- মৃত্যুর অধিষ্ঠান্রী দেবতা হরই তখন শিব কিনা সঙ্গল। 

বুদ্ধদেব বোধ হয় শেষোক প্রকার সামাজিক অবস্থার মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেবের সময়ে হয় তো বৈশ্যাদি শ্রেণীর লোকেরা খুবই কষ্টে দিনপাত করিত । ব্যাপক 
রকমের এবং বিশিষ্ট রকমের কোনো কারণ না থাকিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় ধার-প্রকৃতি সুবিচক্ষণ 
দয়া ধ্াক্তির মনে ছোটোখাটো কারণে এত বড় একটা সুগভীর দুঃখের কাহিনী প্রবেশ 
পাইতে পারিত না যে, জীবের জম্ম কেবল ক্রেশেরই জনা । বাস্তবিকই বৌদ্ধ ধর্মের একটি 
প্রধান মত হ'ঙ্গে এই যে. ভীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্স্ত সমস্ত ঘটনা! ক্রেশেরই নামাত্তর। 
তাহা যদি হয়-- জন্ম যদি নিছক কেবল ক্রেশেরই বাপার হয়, তবে জন্মের মৃত্যু হইলেই 
তো ভাল হয়! কিন্ত শুরু মহাশয় মরিলেও বালকের নিস্তার নাই- বাবা আর একটা গুরু 
মহাশয় আনিয়! যুটাইবে। এ জন্ম মরিলে কি হইবে? মনোমধ্যে যদি বিষয়ের কামনা থাকে_ 
কাম খাকে-- তবে সেই দুরত্ব কাম আর একটা জম্ম যুটাইয়া আনিবে। অতএব বিষয়- 
ডক! বা কাম যতক্ষণ না মরিতেছে, ততক্ষণ রক্ষা নাই। ক্রেশের মূল ছস্ম, জেম্মের মূল 
কাম, তবেই হইতেছে যে, কামই ক্রেশের মুল উতস। মঙ্গল তবে কে? শিব কে? বিনি 
কামকে ভশ্ম করেন, তিনিই শিব। ফলে, মঙ্গল যদি ক্রেশের মুলোচ্ছেদ না করিবেন__শিব 
বদি কামকে ভস্ম না করিবেন-_ন্থার কে তাহা করিবে! এটা যেন বুঝিতে পারা গেল 
ষে. কাম যখন ফ্রেশের মূল, তখন শিব, যিনি মঙ্গরূ, তিনি কামকে ভশ্ম করিতে বাধা, 
কিন্ত, খজ তো আরা অমঙ্গল নহে-__যজ বিশিক্টরূপ মঙ্গল কার্যা। শিবের নামই যতেম্থর । 
ঘঙ্ধেস্বর হইয়া ভিনি যে ফঙ্েভঙ্গ করিলেন- এর অর্থ কি আমাকে বুঝাইয়া দেও! অথ 


আর্ধাধন্ম এবং বৌদ্ধধন্ের পরস্পর খাত-প্রতিষাত এবং সংঘাত ২১৩ 


খুবই স্পষ্ট। শিব যে কারণে কামকে ভস্ম করিলেন, সেই কারণেই কাম-প্রধান যজ্ে ভঙ্গ 
করিলেন। 

পৃরর্বতন কালে বেদের সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রীতিপ্রধান ছিফা। আদিম খধিরা দেবতাগণাকে 
প্রিয় বন্ধুর নায় অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন বলিয়াই সময়ে সময়ে তাহাদিশকে আহান 
করিয়া হোমাদি দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধনে যত্পু করিতেন : এবং যখন মনে করিতেন যে, 
দেবতাদিগের যথেষ্ট তৃপ্তি সাধন হইয়াছে, তখন তাহাদের প্রসাদাঙ্গ সকলের সহিত বাঁটিয়া 
ভোজন করিতেন। তাই বলিতেছি যে. আদিম ধধিগণের অনুষ্ঠিত হজ শ্রীতিপ্রধান ছিল৷ 
তখন, দেবগ্রীতি এবং লোকপ্রীতি য্ের অস্তরের কথা ছিল। বুদ্ধদেষের সময় যজ্ঞ কামপ্রধান 
হইয়া উঠিয়াছিল . পুত্রকাম, ধনকাম, যশঃকাম প্রভৃতি নানাপ্রকার ফল-কামনায় দূষিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। কাল-ক্রমে যক্ানুষ্ঠানের এইরূপ লক্ষা বিপর্যায় হওয়াতে শান্ত্রকারেরা যঞ্সাদির 
অনুষ্ঠানকে কর্তবা কর্ম বলিতে সাহসী হ'ন নাই; তার সাক্ষী-_সকল শান্ত্েই বলে যে, 
যাগযজ্ঞাদি কামা কন্মন: তা বই, কোনো শাস্ত্রেই বলে না যে, যাগযজ্ঞাদি কর্থবা কর্ম্ম। এরাপ 
কামপ্রধান যক্স--সকাম যঞ্জ-_সদ্বিদ্যার অনুমোদিত হইতে পারে না; যেহেতু তাহা মঙ্গ 
লের বিরোধা--শিবের বিরোধী । সকান যজ্জে সদ্বিদা অপমানিত হইয়া যক্সস্থানের ত্রিসীমার 
সংশ্রব পারত্াাগ করেন। তীহার পরে শিব, কিনা মঙ্গল, জাগ্রত হইয়া! সত্তী বিসর্জনের 
প্রতিফল প্রদান করেন _যজ্জভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন। 

দক্ষ শান্দের অর্থ নিপুণ। নিপুণতাই বিদ্যার মুল উৎস। আগে ভাষার সুবিহিত প্রয়োগে 
লোকের নিপৃণতা জন্মে তাহার পরে সেই নিপ্ণতা হইতে ব্যাকরণ-বিদ্যা আবির্ভূত হয়।। 
পাণিনীর ন্যায় একজন সুনিপুণ ভাষাবেতাই ব্যাকরণ-বিদ্যা আদি গুরু হইতে পারেন। আদিম 
পূরাকাদে লোক-হিতকর নিষ্কাম যজ্ঞের নির্বাত-কার্যে যাহাদের বিশিষ্টরাপে নিপুণতা 
জন্গিয়াছিল, তাহাদের দেই নিপুণতা হইতে লেকিহিতকর সদ্বিদা আবির্ভূত হইয়াছিল। তার 
সাক্ষী__উহা একটি সুনিশ্চিত এঁতিহাসিক সতা যে, যক্সাদির কাল নির্ণয়ের নৈপণা হইতেই 
মানাদের দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা আবিভূর্ত হইয়াছিল: যজ্ঞাদির বেদী নির্মাণের নেপুণ্া হইতেই 
জানমিতি বিদা আবির্ভত হইয়াছিল; রোগ-প্রতীকারের নৈপণ্য হইতেই চিকিৎসা-বি্দ্যা 
শাবির্ভূত হইয়াছিল; দেবার্চনার নৈপুণা হইতেই ব্রদ্ধাবিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল। সদ্বিদা 
নিপৃণতারই কন্যা__সন্তী দক্ষেরই কলা। আমাদের এই প্রিয় ভারত-ভূমিতেই সদ্বিদ্যা আগে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আর, আমরাই তাহাকে আগে হারাইলাম। যে দোষে আমরা তাহাবে 
আগে হারাইলান, সে দোষের জন্য আমাদের দেশ-কে-দেশ রাজা কে রাজা 'অধঃপাতে গিয়াছে 
এবং এখনো যাইতেছে, অথচ তাহার প্রতি আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে না: সে দোষ হচ্ছে 
স্বার্থপরায়পতা৷। আমি হাঁপানি রোগের একটা মাতবার ওষুধ জানি কিন্তু কাহাকেও আমি 
তাহা বলিব না; আবার, আমি কিছুই. জানি না, অথচ যেন আমি সব জানি এইরূপ একটা 
ভড়গু করিয়া গাছে ভম্ম লেপন মাথায় জটাজুট ধারল, এবং মুখে মৌন অবলম্বন, এই 
সকল মাকড়সার লালা ফাঁদিয়া লোকাগয়ের নিকটবর্ঠী গাছ-তলায় বলিয়া ভন্তন্কারী 
জরনমক্ষিকার সমাগম প্রতিক্ষা করিতেছি! ব্যাপার যেখানে এইরূপ, সেখানে কে বিদা কে 
শধিদা তাহা চিনিতে পারা সকঠিন। আদিম যুগ নিংস্বার্থ ভাবে ভালোয় ভালোয় কাটিয়া 
শিয়া যখন মধাম যুগ উপস্থিত হইল, তখন পুরর্তিন কালে বীহারা লোক হিতকর নিষ্কান 
বত্রের নিবর্ধাহ-কার্ষো বিশিষ্টরূপ নিপুণতা লান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তান সমভতিরা 


২১নি প্রথা সংগহি 


ধন করিলে পুত্র লাতি হইবে, রাক্ষা-লাভি হইবে, হশ লাভ হইবে, এইরূপ করিয়া ক্রমাগত 
কাণে মন্ত্র দিতে আরম কররিলেন। যে নৈপুণা আদিষযুগে মঙ্গলের পরম আধীয় ছিল, সেই 
নৈপুণ্য মধ্যম যুগে স্বার্থপরতার সঙ্গে হরিহরাম্মা হইয়া মঙ্গলের বিলোধী পক্ষ অবলম্বন 
করিল---নক্ষ শিবের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিলেন; শিব-নিদ্দা আরভ্ভ করিলেন। ইহাতে 
আর কত ভাল হইবে? সধিদ্যা সতী স্বার্থপরতা-দূষিত লোকালয় হইতে অন্তর্ধান করিয়া 
নিঃস্বার্থ সরল-প্রকৃতি কিরাতাদি পার্ধত। জাতির মধ্যে শিয়া পাকি হইলেন: এবং কৈলালের 
বুড়া শিবকে অর্থাৎ নেপালাদি পাকতা প্রদেশের আদি-বন্ধুকে পতিত্বে বরণ করিয়া এবং 
তাহারপরে তাহাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, তাহার সহিত বিবাহ সুহে গ্রথিত হইলেন অর্থাৎ 
নেপালাদি পাঝরতা-প্রদেশের বৌদ্ধ বিদ্যা হইলেন। 

সম্ভীর তো এইরূপে জম্মান্তরে পতিলাভ হইল;--এ দিকে শিবের অনুচরেরা- গণেরা-_ 
কফ্রোধোশাত হইয়া! যজ্রেতঙ্গে প্রবৃত হইল । শিবের গণ বলিতে যদিচ ভূত প্রেত বুঝায় কিন্ত 
গণ শব্দের মৌলিক অথ হচ্চে -ইংরাজিতে যাহাকে বলে 11০0 অর্থাৎ 00011 
7071৩ রাজা-রাজড়া'রা যখন নহা আড়ম্বরের সহিত যল্ঞ' অনুষ্ঠান করিতেন তখন তাহাদের 
হইত প্রভৃতি ফশ্যস্ফুর্থি, ব্রাক্ষণদিগেব হইত প্রভূত উদরপূর্তি, গণেদের হইত অস্থিচম্সার 
কন্কালমূর্তি। গণ-শব্দের তাস্থিক ঘর্থ ভূত প্রেত ,--তা তো হইবেই! বজ্ঞাদি কার্ধোর সাহাযোর 
জনা গণেদের নিকট হইতে যখন প্রচুর পরিমাণে অথ শোধিত হইতে থাকে, তখন অল্লাভাবে 
তাহাদের মৃষ্থি যেরূপ হয়, আর অত্যাচার সহা করিতে না পাবিয়া তাহারা খেপিয়া উঠিলে 
তাহাদের কার্ধা যেরাপ হয়, তাহা দেখিলে তাহাদিশকে ভূত প্রেত না বলিয়া আর কি বলা 
যাইতে পারে? গণেদের এইজ প দুর্দশা দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রাণ সব্ধ্দাই কাদিত। আদিবুদ্ 
তাই গণেদের মা বাপ, আর গণেরাও তহার ভক্ত অনুচর; তার সাক্ষা-_চড়ক পূজার বুড়া 

শিব ( অর্থাৎ আদিবুদ্ধ ) হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিন্নশ্রেণীর লোকদিগের বিশিষ্টরূপ কুলদেবতা। 

বুদ্ধাদেব নিজে যদিচ শাস্তিরই উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু তাহার হ্বর্গায়োহণের পরে যখন 
তাহার প্রবর্তিত ধন্ধ বন্যার জলের ন্যায় হু হু করিয়া সমস্ত ভারতবর্ধময় পরিবাপ্ত হইয়াছিল, 
তখন ধে তাহা বিনা উপদ্রবে সহজে হইতে পারিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। ইংরাজিতে 
যাহাকে বলে 11০০ তাহারা ভূত প্রেতের অধম। তাহারা একবার ক্ষেপিলে রক্ষা নাই 
তখন তাহারা ক্ষিন্ত হত্ত্রীর নায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মাততকেও মানেনা, আরোহীকেও মানেনা; 
তখন তাহার! যাহা সন্বুখে পায় তাহাই পদতলে দলন করে। এই প্রকার ক্ষিপ্ত হস্ীগণের 
মুখপতি হচ্ছেন গণপতি গজানন! তিনি আর কেহ ন'ন--৭8০7০০0 বা রেওোা।০1)। তাহার 
শৃড়ের এক টোকায় বহুকালের পূরাতন সামাডিক প্রতিষ্ঠান্স্ত ভাগিয়া চুরমার হইয়া যায়। 
বাণগিশাকে খেপাইয়া তুলিবার কর্তা হ'চ্চেন বীরভ- _কিলা তন্রগোচের বীর। গণপতি 
7410৭ বীর: বীরভ্ 01 বীর । গণপতি 001719৩11 বীরভদ্র 1130890) । কলে, বুদ্ধদেবের 
তিরোধানের অনভিপরে গণেরা অর্থাৎ গুগারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো বীরভদ্র কর্তৃক 
উদ্লেজিত হইয়া অনেকানেক যজ্ঞ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা যে হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া 
বসিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা অতি অজ্স। 

বের মধা হসতে যখন সত্তী অর্থাৎ সদ্বিদ্যা অত্তর্ধান করিলেন তখন যল্সের ভিতরে 
আর কেনো পদার্থ রহিল না; তখন যজ। ফল-কামনা- দূষিত কাম্য কম্ম্ম হইরা উঠিল; কাজেই, 
তখন দক্ষের স্বছ্ধে কামের বা বিষয় কামনার সাঞ্কেতিক চিহ গঙ্জাহিয়া উঠিল-_ছাগমূণ 
গজাইয়া উঠিল। 


আর্ধাবন্মথ এবং যৌদ্ধবন্থের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২১৫ 


সাংখাদর্শন যেমন ছদ্মবেশী বৌদ্ধদর্শন, বুড়া শিবও তেমনই ছত্ববেশী আদি-বুদ্ধ। আদি 
বুদ্ধের হতে বন্ভ রহিয়াছে কিন্ত শিবের হস্তে বন্ধ লাইং--বন্তা যেমন নাই তেমনি হিশুল 
রহিয়াছে । আছি বুদ্ধের গলায় শৈতা নাই, কিন্তু শিবের গলায় পৈতা রহিয়াছে। ইহারই 
নাম ছত্বকেশ। ব্রজ্মার গলায় বরং পৈতা দিলে শোভা পায়, কেন না ব্রন্মার চারি মুখ 
চারি বেদের এবং ব্রজ্মণ্য-দেবের মূল উৎস; কিন্তু যিনি ব্রাহ্মাগোচিত শুদ্ধাচারের কোন ধারই 
ধারেন না, ধাহার কণ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার জনা সর্পের অভাব নাই, তাহার গলায় যে, পৈতা 
ঝুলাইয়া দেওয়া হইল: ব্রষ্মার গলায় না, বিষ্ঠর গলায় না-__বাছিয়া বাছিয়া শিবের গলায় 
যে পৈতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, এ রহসাটির ভিতরে অবশাই কোনো দূরভিষদ্ধি আছে। 
দৃইটি দুরভিযন্ধি আমবা খুঁজিয়া পাইয়াছি। প্রথম দুরভিষক্ধি এই যে, যিনি যৌদ্ধদিগের বন্তপাণি 
আদিবুদ্ধ, তিনিই যে, ব্রান্মণদিগের উপাসা দেবতা শূলপাশি মহাদেব, এটা যেন কেহ জানিতে 
না পাবে। আব কিছু না-শ্রীষ্টান পাদ্রী যেমন দীক্ষিত ব্যক্তির মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া 
তাহাকে দলে টানিয়া ল'ন, সেইরূপ ব্রাঙ্মণেরা আদি বুদ্ধের গল্লায় একটা যক্ঞোপবীতের 
কাস নিক্ষেপ করিয়া ঠাহাকে আপনাদের দলে টানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দুবভিষদ্ধি এই যে, 
ব্রচ্মাকে কমাইয়া শিবকে বাড়াইতে বইবে। ব্রচ্মাই চারি বেদের এবং ব্রচ্গাণাদেবের আদিম 
প্রতিষ্ঠাতা, অথচ তাহারা গলায় পৈতা না দিয়া শিবের গলায় পৈতা দেওয়াতে, ভাবে 
গতিকে ব্রন্মাকে পদচাত করিয়া শিবকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হইল । শিব তো মৃতার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেনই, কিন্তু তাহা ছাড়া তিনি যে মৃতাঞ্জয়, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া 
নতুন জীবন আনিয়া দিবাব কর্তা-_-এই বৃত্তাটি তাহাব ললাটে অর্থচন্ত্রাকারে লেখা রহিয়াছে। 
প্রলয়ও বুঝায়, ক্ষয়ও বুঝায়, বুদ্ধিও বুঝায়। কেন না, কষ্ণপক্ষেব অর্জচন্দ্র যেমন কলাক্ষয়ের 
পবিজ্ঞাপক. শুরু পক্ষেব অর্থচন্দ্র তেমনি কলা বৃদ্ছিব পরিজ্ঞাপক। প্রকৃত কথা এই যে, 
কম্ম এবং মৃত্যু একেরই এ-পিঠ ও-পিঠ। মৃত্যু-শযষ্যাশাযী ব্যক্তিব আত্মা যখন ব্রম্মারজ্জ ভেদ 
কবিয়া পরলোকে উত্থান করে, তখন তাহা এক প্রকার জন্ম! এটা যখন সুনিশ্চিত যে, 
এহিক মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গেই পারত্রিক জস্ম লাগিয়া আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে 
যে, যিনি মৃত্যুর অধিষ্ঠাস্ত্রী দেবতা, তিনিই ছ্ন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মুত্যুপ্তীয় শিব জন্ম 
এবং মৃত্যু দুয়েরই অধিষ্ঠাত্ী দেবতা, কাজেই শিবের ভিতরে ব্রঙ্গা প্রকারাস্তরে সন্ভুজ 
রহিয়াছেন। শিব ব্রন্মাকে এইরাপ শিলিয়া বসাতে পুবাণাদিতে ব্রক্মাব পূজার জনা কোনো 
স্বতন্থ ব্যবস্থা নাই। গৃহস্থের বধূ পুন্ত কামনা করিয়া শিব পূজা করে- ব্রঙ্গা পূজা করে না, 
বচ্মাই প্রজাপতি অর্থাৎ সম্তান-সম্ভতির প্রবাহ কর্তা। ফঙ্গে, শিবের সাহ্কেতিক অর্টা-সূর্তি ঙাহার 
ললাটের ক্ষয় বৃদ্ধিশীল অর্ধচন্ত্র, এবং তাহার কণ্ঠের প্রলয়-মূর্তি নাগোপবীত, উভয়ে মিলিয়া 
এই সংবার্টি জগতে ঘোষণা করিতেছে যে, এখন হইতে প্রলয়কার্য এবং সৃষ্টিকার্ধা দুইই 
শিব একাকী নিবর্ধাহ করিবেন- ব্রন্ধাকে সৃষ্টিকার্ধা হইতে অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু রক্মা 
চারিযুখ দিয়া চারি বেদ উতসারণ করিয়াছেন; -_শিবেরও তো সেইরাপ একটা কিছু করা 
চাই; তা তিনি করিতে ক্রটি করেন নহে । ব্রক্মা যেমন বেদের আদি গুরু শিব তেমনি 
তস্বের আদি গুরু। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীধৃক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ীর সুখে তানি শুনিয়া্ছি যে. তিনি নেপালে অবস্থিতি 
কালে পুবাতিন পি শ্রষ্েষণ করিতে করিতে করেকখানি বৌদ্ধ তন্ত্রের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সেই সকল যৌদ্ধতস্ত্রের সহিত শিবোক তস্ত্রের তিনি প্রভেদ দেখিলেন কেবল 


২১৬ প্রপন্ধ সাগুহ 


এই যে, শেযোক্ষ তন্ত্রের যেস্কানে 'শিল বলিতেচেন"' বিয়া কথা আর্ক করা হইয়া থাকে, 
বৌচ্গতস্ত্রের সেই স্বানে শিবের পরিবার বৃদ্ধের নাম লিখিত রহিয়াছে । তবেই হইতেছে 
যে, শিবের তস্রও যা. বুদ্ধের তস্থও তাইি-একেরই এশিত গশিত। ত ছাড়া, বৌদ্ধশান্ত্ের 
সাঙ্ষেতিক আঁক আৌকের সহিত তঙ্গু-শ্রান্ত্রের সাক্ষেতিক আঁকাঞ্জোকের এত পদ্থানুপহ্থরূপ 
মিল রহিয়াছে যে, দুষ্টকে পরম্পরের সহিত জোড়া দিয়া মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের অভিক্লতা 
বিষায়ে কাহারো মলে ভিলমান্রও সংশয় খাবিাত পারে না। 

বৌদ্ধধর্ের গপ্তার ভিতরে কেমন করিয়া কি সুরে বিকট এবং বীভৎস তাস্থিক ক্রিয়াকাণডে 
প্রবেশ লাভ করিতে পারিল--ইতিহাস সে বিষমে স্পষ্ট কোনো কথা বলে নাঃ না বলুক 
'্রামরা যুক্চির সাহাযো ভাবিয়া দেখিলে তিৎসন্ক্ষীয় প্রকৃত বিবরণের কতকটা আভাস পাইতে 
পারি। এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ যু্ডি অবসন্ন করিয়া যেরূপ সিচ্ধান্ছে উপনীত হইয়াছি 
তাহা আনৃপুকিরকি প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান কক্ষন্ তল 

যৌদ্ধধন্ম ভঙ্গনের প্রতি একেবারেই পলাজ্মুধ- বৌদ্ধধর্ম চান সাধন। বৌদ্ধধর্মের 
উপদেশ এই যে. আত্মপ্রতাব হারা ইন্দিয়ণণকে জয় করিয়া অস্তুযকরণকে দ্বেষহিংসা কাম- 
কোধ ভয়,লোড আদ নাহসযা হইতে বিনিষ্্তি কর-তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। কিন 
আত্বরিক রিপৃগণের উপরে প্রকুষ্টরাপ সয় লাভ করিতে হইলে তাহাদিশকে সম্মধ যুদ্ধে 
শ্াইলান করা চাই! কালিদাস বলিয়াছেন 'বিকারাহেতৌ সতি বিক্রিয়াতে যেষাং ন চেতাংসি 
তএব দীয়াঃ'' বিকারের হো উপাস্থৃত থাক্িলও ফাহাদের মন বিচলিত না হয় ভাহারাই 
ধার। এইরূপ বিবেচনায়, লোক সন্াসীছিগের মাধো ফাহারা বিশিষ্টরাপ সিদ্ধি-কামী ছিলেন 
তাহার বিকারের হেতু স্মরণে আনয়ন করিয়া কামের উত্তেঙ্ুক সুন্দরী স্্ী, লোভের উত্তেজক 
মদ মাসে, দ্বেষের উত্তেজক মৃত দেহ এবং কক্কালাদি, ভয়ের উত্তেক্তুক নিশীথের শাশান, 
এই সকল উপস্রব ইচ্ছা পব্ধক মাচিয়া আনিয়া মনের উপরে আতাক্কিক ভয়লাডের অভিপ্রায়ে 
রিপ্গণের সহিত সংগ্রামে পরব হইলেন এটা হারা বুঝিলেন না যে, কেবল মাত্র 
আবধ্মপ্রভাবের কঠোরতায় ভব কিয়! গুরুপে রিপৃদ্নয় করিতে যাওয়াই ভঙ্গ । পর্বতে আরোহণ 
কারিব অথচ এক পায়ে চলিব ইহা হইতে পাবে না! দুই পায়ে চলা চাই। ঈশ্বরারাধনা 
খারা চিনের ভাবগাতি এবং লক্ষা উপরের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া চাই, আর সেই সঙ্গে 
আস্মপ্রভাব-রাঁপা প্রহয়ীকে দিয়া নিচের প্রবৃত্তি সকল প্রতিরোধ করা চাই; এই দুই উপায় 
এক সঙ্গে অবলম্বন করিয়া সাধুসোবত পথে বিনীত ভাবে চলিতে থাকিলে তবেই বিপ্গণের 
উপবে সাধকের ক্রমে ক্রমে বশীকার নাত পারে। অতএব শুধু কেবল আত্মপ্রভাবের 
কঠোরতা বলে সম্মুখ যুদ্ধে রিপূজয় করিতে গিয়া সাধক যে, পরাভূত হইবেন, ইহা কিছুই 
আম্চর্যোর বিষয় নহে। ঘটিলও তাই । বৌদ্ধগণের মধ্ো দুই চারি জন শেয়ানা লোক রণে 
উক্গ দিয়া পলায়ন কাঁরলেন। অবশিক্ঠ বাক্তিরা রণে পরাক্দিত হইয়া রিপূগণের এরূপ পদানত 
দাস হইয়া পরড়িলেন যে. তাহারা আর সাধু-সঙ্জনের সহবাসের উপযুক্ত রহিলেন না; কাজেই 
তখন তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক হাতারা তাহাদিশকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতে বাধা হইলেন। 
এইরুশে যখন তাহারা বহিদ্বত হইলেন, তখন তাহারা বহিহ্র্তাদিগ্গের সহিত প্রতিদ্বশ্বিতা 
করিয়া আপনাতের ঘধো শোপনে নৃতনতর এক প্রকার সাধন প্রণালী উদ্কাবন করিলেন, 
এবং তাহার নাম দিলেন--তন্ত। তদ্জ আর কিছুই না যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি 
উপার্্ছমের প্রণালী । ধীহারা এইরূপ সব মূলে তপঃশিক্ধি উপাজ্নি করিনার নূতন ফন্দী 
বাহির করিলেন, তাহারা আপনাদের দৃকালিতার দায় কলিকানদের স্ধান্ষ চাপাইয়া দিয়া বলিতে 


ভার্যাধর্শ এবং যৌদ্ছধধাশর পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২১৭ 


লাশিলেন যে, "সতা-যুগের খষি তপস্ীরা শমদনামি কঠোর তপহলাধন দ্বারা রিপুজয় 
করিতেন বলিয়া তীহাদের দেখা-দেখি কলিকালে ফাঁধারা সেইরূপ কারতে যা'ন--পরাক্তয় 
এবং পত্তন তাহাদের লঙ্গাটে লেখা রহিয়াছে; আর. তাহা না করিয়া যাহারা রিশুগণের 
সম্মুখ হইতে ভয়ে পলাইয়া গিয়া নিবন্তি মার্গ অবলম্বন করেন, তাহাদের কথা ছাড়িয়া 
দে€, তাহারা অধম কাপুরুষ--তাহারা পন্থাচারী! আমরা বীরাচারী! আমরা প্রবৃস্তি-মাগ 
নবলম্বন করিয়া রিপ্দমন করিব! আমরা সমস্ত কামনার বিষয়--পঞ্চ মকার--অতিসান্ 
উপভোগ করিয়া তাহাদের প্রতি মনের বিতফ্যা ভস্মাইব; তাহা হইলে রিপৃগণ আপনাআপনি 
পরাভূত হইয়া যাইবে!” দিবা সহজ উপায়! এটা বুঝিল্লেন না যে, 'ন জাতু কামঃ 
কামানামুপভোগেন সামাতি। হবিষা কঞ্খবর্ষমেব ভূয় এ বাভিবস্ধাতে।1" কামনা সকল কদাপি 
উপভোগ-দ্বারা নিবৃণ্ডি মানে না, প্রতাত ঘৃতপ্রাপ্ত বন্তির ন্যায় ক্রমশই বঙ্ধিত হইতে থাকে। 
হ্রাহারা করিলেন যে এক অস্তুত কীর্তি তাহা আর বলসিবার নহে! তাহারা মোহকে রীতিমত 
পৃক্তার্চনা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে করিলেন-- নৌকার মাঝি; আর, দুরবূর্ধির দলবল 
যুটাইয়া আনিয়া তাহাদিশকে করিলেন নৌকার দাড়ি ; আর, মনে করিলেন যে, ''মাঝি 
পাইয়াছি, দীড়ি পাইয়াছি, তবে আর ভাবনা কি? এক্ষণে আমরা সংসার-পারাবার হেলায় 
ভরিয়া যাইব!” এইরূপ ভাবিয়া তাহারা প্রবৃত্িব প্রবল স্রোতে লৌকা ভাসাইয়া দিলেন; 
শ্রার, ফলও পইিলেন তেমনি! কিয়ং পথ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহারা ভৈরধা চক্ষে 
পৈশাচিক আবার্ত নৌকা ডুবি কবিয়া পাতাল যে কতদ্‌র তাহার অপরোক্ষ শুরান লাভ 
কপিলেন। 

এই সকল ব্যাপারের আদি অস্ত মধা ঠাহরিয়া দেখিয়া আমরা তিনটি নৃতন সিচ্জাঙ্ডে 

(১) তন্ত্র শান্ত বৌন্ধা শাস্ত্রের একটা আর্ট উপশাখা। 

(২) বহিষ্বত বৌদ্ধ তপস্থীরা বহিষ্্বাদাগর প্রতি প্রতিদ্বদ্ঘিতা করিয়া তস্থ শান উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন । তাহার কিয়ৎ পরে বৌজ্ধ ধর্মের বিপক্ষ দল যখন এ পতিত বৌদ্ধ সন্নযাসীকে 
ক্রোড় পাতিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই গতিকে অন্শান্ত পরাণাদির নায় প্রন্দাণাশাস্ের 
একটা অঙ্গের নধো পরিণত হইল । 

(৩) কালী দূর্গা প্রভৃতি তত্ত্বের উপাস্য দেবতা সাংখোর অতানুষায়ী নিরীশ্রা প্রকৃতির 
রূপক রচনা। সেশ্বরা না বলিয়া নিরীশ্বরা প্রকৃতি বলিতেছি কেন-তাহার কারণ আছে 
তাহার কারণ চারিটি : 

প্রথম কারণ এই যে. ভগবর্তী মহাদেবের সহিত কদ্দল করিয়া বাহির হইয়া গিয়া নানা 
মূর্ডিতে নানা স্থানের লোকেদের নিকট হইতে পৃঙ্গা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অতএব পূজা- 
গ্রহণের সময় তিনি মহেম্বর হইতে পৃথকৃভূতা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কালীঘাট প্রভৃতি 
পীঠস্থানে লোকে যাহারা প্রতিমা পৃক্তা করে তিনি দেবীর মৃত শরীরের খন্ডাশ। তবেই 
হইতেছে ধে, তিনি আম্মা হইতে পথকৃভুতা মৃতা প্রতি বা জড়-প্রকৃতি। তৃতীয় কারণ 
এই যে. বিষ্ুর উপাসক এবং লঙ্্ীর উপাসক বলিয়া দৃট পথক ধর্ম-সম্প্রদায় আমাদের 
দেশে নাই : কিন্তু শিবের উপাসক শৈব, এবং শির উপাসক শক্ত এই দুই সম্প্রদায় 
পরস্পর হইতে বিভিন্ন । শিব এবং শক্তি, এই দৃই উপাপা দেবতা যদি পরস্পর হটাত পথক 
না হইযেন, তবে শৈব এবং শান্ত এই দুই উপাপক সম্প্রদায় পরস্পর হইতে পূথক হইতে 
পারিত না। চতুর্থ কারণ এই যে. শিব প্রকৃতির স্বামী, স্তর়াং প্রকৃতি শিবের আজাহীনা, 


৩১৮ গু সংখ 


এই জন্য বাহারা ইন্ছিয় সবে করিয়া প্রকৃতিকে বশে আনিতে ইচ্ছা করেন--শিব বিশিষ্টরাপে 
ঠাহাদেরই ইষ্টদেবতা: মৃত্য শিব সংযেমী উদাসীনদিশেরই ইষ্টদেবতা। কিন্তু তাস্ত্রকেরা 
পংধমের প্রতি নিতান্তই পরান্থু--তীহারা যখোচছাচার-্রতেই দীক্ষিত। তীহারা প্রকৃতি বশীভূত 
করিতে প্রয়াস পা'ন না--স্ঠাহারা প্রকৃতির সেবাতেই অহোরাত্র নিষুক্ত থাকেন। এইজনা 
লাদিগের উপাসা দেবতা ধিনি শব-শিবের বক্ষের উপরে নৃতা করেন তিনি শিবাশিব 
ান-শনা প্রকৃতি--তিনি নিরীশ্বরা প্রকৃতি, ইহাতে আর ভুল নাই। 

প্রকুত কথা এই যে. শাকধর্্ম এবং শৈবধশ্ম বৌদ্ধধর্মের এক প্রকার রাজসিক তামসিক 
অপরংশ। অর সান্দী-._ 

(১) বৌদ্ধ ধর্খেরি ঈশ্বরবিহীন জগৎ (২) সাংখাদর্শনের ঈশ্বরহীনা প্রকৃতি (৩) শাক্খর্ম্ের 
দিক্বিদিক শূনা কালী, এ তিনটিকে বাম পার্্ে রাখা হোক আর, (১) বৌদ্ধধর্মের নিবর্ধাণ- 
প্রাপ্ত পরম (২) বেদাস্দর্শনের তুরীয় অবস্থাপর পুরুষ (৩) শৈবধন্মের উদাসীন ভোলা 
মহেস্বর, এ তিনটিকে পার্দে বাখা হো'ক। এখন, বাম পার্খের তিনটিকেই দেখি, আর, দক্ষিণ 
পার্শের তিনটিকেই দেখি, যে পার্খের তিনটিকেই দেখি না কেন, দেখিলেই মনে হয়--ষেন 
উহ্হা একই প্লোকেব তিনটি ঈষং বিভিন্ন পাঠাত্তর, অথবা একই আদশ লিপির তিনটি ঈষৎ 
বিভিন্ন প্রতিলিপি। তা ছাড়া এটা যদি সতা হয় যে, দর্শন, প্রাণ উপপূ্রাপ এবং ভঙ্ত 
বৌছধান্ের পরবর্তি কালের সষ্টি, তাহা হইলে অশত্যা এইরাপ দীড়ায় যে, তিনের প্রথমটি 
( অর্থাৎ বৌদ্ধর্মের বচনটিই) মূল গ্লোকের অথবা আদশ-লিপির পদবীতে অধিকার পাইতে 
পার, অপর দুইটি তাহার পাঠান্তুর অথবা প্রতিলিপি ভিন্ন আর কিন্কুই হইতে পারে না। 

টশবধশ্ এবং শাক্ধর্ম পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা; অথচ দুই ভ্রাতার স্বভাব-চরিত্ত্র এত 
শিডি্ন এত বিভিন্ন যে, দোহার মধ্যে পৃথিবীর এ মুড়া ও মুড়া বাবধান। তার সাক্ষী-_ 

কালী মায়ের প্রিয় পানীয় হচ্চে সুরা: মহাদেবের প্রিয় পানীয় হচ্চে ভাঙ্। কালী মা 
রপোশ্মতা এবং তাহার চক্ষু জবা-ফুলের নায় রক্তবর্ণ, মহাদেব বোম্ভোলা এবং তাহার 
চক্ষু ঢুল ঢুল। শাক্তবর্্য উল্মততাপ্রিয়, শৈবধর্্ঘ নিশ্চেষ্টতাপ্রির। শাক্তধর্্ম রক্তকোগুণ প্রধান, 
শৈবধশা তমোগুণ প্রধান। 

পক্কাসার, (বিফবধশা শাক্তধন্মের নায় রজোগুণ প্রধানও নহে, শৈবধর্মের নায় তমোগুণ- 
প্রধানও নহে, --বৈফাবধন্ন বিশিষ্টকূপে সত্বগুণ প্রধান। বৌদ্ধধন্মের নিম্মলতম সাত্তিক 
অংশ---অহিংসা দয়া প্রেম ভক্তি শুদ্ধাচার বিনয় নশ্বতা- সমুদয়ই বৈফাবধর্ম্মে প্রবেশ 
করিয়াছে । বৈষাব ধন্সের সবই ভালি--কেবল একটি দোষ; সেটি হচ্চে ভক্তি হইতে জনের 
বহিষ্করণ। আনবরজ্ছিতি ভক্তির আরেক নাম অন্ধভক্ষি। তাহাকে অন্ধ ভক্তি না বলিয়া আর 
কি বলা বছিতে পাবে, যাহার চক্ষে বেদোপনিষদের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হরি, বন্দাবনের শ্যাম 
হরি এবং নধধীপের পৌর হরি, একই অভির পুরুষ! 

বৌদ্ধধর্মের সহিত বৈজাব ধর্মের এ দিকে যেমন একা দেখিতে পাওয়া গেল, আর 
এক দিকে তেমনি প্রতিষ্থম্ছিতা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত-পক্ষে বৌদ্ধধর্ম, সাধনেরই 
ধন্ঘ. তাহাতে অঙ্চনের কোনে! প্রকার বিধি বাবস্থা নাই। পরবর্তী বৌদ্ধেরা যখন সাধন 
এবং সক্ষন দুয়ের মাঝামাঝি একটা ধাপে পৌছিলেন, তখন তাহারা বুদ্ধকেই সাধনের দেবতা 
করিয়া-- আদি বৃদ্ধ করিয়া--প্ড়িয়া লইলেন; আর, যোগী-তপপস্বীরা ত্বাহাকেই শিব করিয়া 
গড়িয়া লইলেন। বৈজাবেরা ভকনের দেবতা চাহিলেন --_ বৌদ্ধশান্ত্র তাহা তাহাদিগকে দিতে 
পারিকা না। বৈধাবেরা দেখিলেন যে. যৌদ্ধেরা আদি বৃদ্ধকে ব্ডধর নাম দিয়া ইন্মের সিংহাসনে 


আযাবশ্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিখাত এবং সংঘাত ২১২ 


বসাইয়াছে: ইহা দেখিয়া তাহারা শ্রীকৃষকে উপেন্ত্র নাম দিয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও বড় দেবতা 
করিয়া গড়িয়া মইলেন। বিষ্র হতগুরি অবতার কজিত হইয়াছে তাহার মধো শ্রীকফাই 
সক্প্রধান- বিশেষজ্ঞ আমাদের এই বঙ্গদেশে। অবতারবাদের গোড়ার কথা আমার বুদ্ধিতে 
যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় তাহা এই; 

বৃদ্ধদেবের তিরোধানের কিয়ং শতাব্দী পর়ে যখন যৌদ্ধেরা ইচ্্র চন্দ্র বাম বরুণ প্রভৃতি 
বৈদিক দেবতাগণকে বিদূরিত করিয়া ইন্দের পরিতাকত সিংহাসন বন্জাধর আদি বৃদ্ধকে দিয়া 
অধিকার করাইল, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন 'সকর্নাশ! এইরাপ করিয়া যদি বৌদ্ধেরা নিজ্ঞ 
সম্প্রদায়ের অবতারগণকে দিয়া ইচ্্রাদি বৈদিক দেবতাগণের পরিতাক্ত সিংহাসন দখল করাইয়া 
লইতে থাকে, তাহা হইলে যাগ যজ্ের একটু আধটু গলি ঘুচি ফাক যাহা এখনো পর্যান্ত 
টেকিয়া আছে, তাহা জন্মের মত অবরুত্ধ হইয়া যাইবে।” এই সময়ে তাই পরাধণ্তড এবং 
জনক্রুতির বিস্তীর্ণ রাজোর মধো বুদ্ধের ফশতানুকে রাছগ্রস্ত করিতে পারে এরূপ অঙ্গামানা 
প্রভাবশালী মহাপুরুষদিগের খোজ পড়িল। ব্রাঙ্জাণেরা ইংরাজি প্রবাদানুষায়ী এক বাণে দুই 
পক্ষী বিদ্ধ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন; সে দুই পক্ষী হ'চ্চে (১) দাাদেবগণেরপরিতাক্ত 
সিংহাসনে অবতার প্রতিষ্ঠা এবং (২) ভূদেবগণের পবর্ধতন মহিমার মুত শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। 
এইরাপ এক উদামে দুই কার্যা সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা খুব একটি পাকা চাল 
চালিঙ্গেন। করিলেন কা? না প্রর্তিন কালে যে তিন অসাধারণ যশস্থী পুরুষ ব্রাঙ্মপাধিপতোর 
প্রতিষ্ঠা-স্তস্ত ছিলেন--বাছিয়া বাছিয়া সেই তিন মহাপুরূষকেই অবতারের পদবীতে সমখাপিত 
করিলেন। সে তিন মহাপ্রষ আর কেহ ন'ন--শ্রাক্গাণাধিপতোর প্রতিষ্ঠাতা পরশুরাম, 
ব্রাহ্মণাধিপত্যের মুখোজ্জবলকর্তা রাক্ষস নিধনকারী রামচন্দ্র এবং ব্রাহ্মপাধিপত্ের নুখোজ্ধল 
হে কর্থা ভূগুপদ চিহন্ধারা শ্রাকৃঝ। । আর, এ তিন মনুধাবতারের মধ শ্রীকফ্ণের প্রাদূভাবকাল 
শ্রালোচামান সময়ের অপেক্ষাবৃত নিকটবন্তী বলিয়া সেই সময় হইতে এ কাল পর্যাস্ত তাহার 
প্রভাবমাহাত্মা সর্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রমে লোকের মন অধিকার করিয়া আসিতেছে। 

প্রাণের মতানুসারে মহাদেবের মাথা হইতে যেমন ভাশীরধী উৎলিয়া উতিতেছে, তেমনি 
বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরবর্তী কালের বৌদ্ধদিগের মাথা হইতে অবতারবাদ সব্বপ্রথমে 
উথ্বলিয়া উঠিয়াছিল; আর ভগীরথ যেমন ভাগীরতীকে তাহার গম্ভুবা পথ হইতে ফিরাইয়া 
আপনার অভিপ্রেত পথে চালাইয়া দিলেন, পুরাণকর্তারা তেমনি অবতার-বাদের প্রবাহ 
বৌদ্ধধর্মের পথ হইতে ফিরাইয়া ব্রন্খপ্যধশেরি রাজ্যাভাভুরে চালইয়া দিলেন। রামচচ্র 
শৌর্য্যবার্ধ্য পিতৃভক্তি ঘষিভক্তি এবং সত্য-পরায়ণতার অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন, আর, শ্রীকফ। 
লোকহিতৈবিতা, বন্ধু প্রীতি, বুদ্ধিচাতর্যা, এবং নীতি কৌশলের অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন- 
ইহাই রামায়ণ মহাভারতের মুখা নব্য কথা; তা বই, তাহারা যে ঈশ্বরের অবতার ছিলেন--_ 
রামায়ণ মহাভারতের মুখ্য অবয়বের মধ্যে তাহার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ কোনো স্থানেই খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না; তবে, ভূমিকা এবং আশপাশের দুটি একটি আখ্যায়িকাতে, আর, ধান ভানিতে 
শিবের গীত রকমের গোটাকত খাপছাড়া শ্লোক, অবতার-বাদের ছিটা ফৌট! একটু আধটু 
যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রক্ষিপ্তের কেটায় স্থান পাহিধার যোগ্য। দেখিতে দেখিতে পুঁথি 
বাড়িয়া উিল মন্দ না! ইহার উপরে ইতিহাস চকির্তিচকণি করিয়া আর অধিক পুথি বাড়ানো 
আমি কিছুতেই শ্রেয় বিবেচনা করি না--নহিলে আমি দেখাইতে পারিতাম যে. রামচচ্ছর 
এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিশিষ্টরাপ অবতার করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পরবর্তী কালের উপপৃরাপ- 
কর্ডাদিগের বৌদ্ধ-দননে আগ্রহাতিশষোর, এবং তদপেক্ষা 'সারো আধুনিক বাঙ্গালি এবং 


১২৮ পবন সাত 


ভিস্দুানা পুষ্কাকারদিশের অসঙ্গত ভক্তির অনিবার্ধ বেগের, অবশাস্ভাবী ফল। 

বৌ ধাখবি প্রথম প্রাভাব-বালে দেবপরসাদকে প্রতামান করিয়া আত্মপ্রভাবের উপরে 
শ্রাহিমাধ ঝোকি দেওয়া হইল। কিছুকাল পরে তাহার ফল ফলিতে আরম হইল। মনুষোর 
মহাপিতিক সংস্কার যে, ঈস্মরদত বিশুদ্ধ আন, তাহার উপরে লোকের শ্রদ্ধার হাস হইল, 
সার, সেই সঙ্গে অনুযোর হস্ত বিরচিত এবং মনঃকজিত কারিকরী'র প্রতি শ্রন্ধাক্তির 
লেশাজিশমা হই । রঙ্জাবার্ির আদিম খাষিরা সাক্ষাৎ পরমাধ্মার মহিঘাকে আদর্শ করিয়াছিলেন; 
পাতার পরে সেই পরিষ্কার আদর্শের উপরে কারিকরীর উপর কারিকরী চলিতে থাকিল। 

এক একটি ক্ষু্র তারকা শত কোটি পৃথিবী অশেক্ষা€ বড় এমন কোটি কোটি ব্রন্মাণ্ডকে 
যিনি বিনা রঙ্জছাতে শনোর উপারে চীপনালা করিয়া লটকাইয়া দিয়াছেন: যিনি ক্ষু্র বীজ 
তাতে প্রকান্ বট অশ্থপ আবির্ভত করিতেছেন, যিনি মাতৃণর্তস্থিত জড়পিশে প্রাণ সঙ্কার 
কারাতোন্ঠেন, প্রাণের অভাস্তরে মন নিশ্বসিত করিতেছেন, মনের অভান্ুরে আন-প্রেম- 
বন্োদাম সমম়িত আত্মা উদ্দীপন করিতেছেন; ঠাহার অস্ত কৌশল এবং মহীয়সী শক্তির 
উপরে গোবর্ধন পবর্ধত বনিষ্ঠাঙ্গলীতে ধারণ করা প্রড়তি ভেঙ্গকি বাভি আরোপ করিলে 
কি ষাহার 'আলৌকিক মাহাক্মা বাড়ানো হয়? ধিনি বিনা চক্ষে ভূত ভবিষাৎ বর্তমান 
দোঁধাঞছন বিনা 'অবলম্থানে অসীম আকাশ পরিপ্ণ করিয়া সক্ত্রি বিমান রহিয়াছেন, 
ভাহাকে প্রিনয়ন মুর্তি করিয়া বৃষেষ উপর বসাইিলে লোকের কি তাহাতে ভক্ষি আকুষ্ট হয়! 
গুধপ 'অসঙ্গাত নকল দেখিলে লোকের মনে প্রথম প্রথম ভয় ও বিন্ময় আবির্ভূত হয়, 
মাল পাম ভয় ডাঙ্গিয়া গেলে হাসারসের আবির্ভাবে ভদ্িব ভীবন-সংশয় উপস্থিত হয়। 
মামাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা তাহাদের প্রাণের উপাস। দেবতার উপরে ওরূপ কারিকরী 
জিত যান নটি । তাহারা সর্ধা চচ্্ গ্রহ নক্ষর়ে, এলে সবলে অনলে অনিলে, পরমেশ্রের 
মহতী শক্তি এবং চিন্ত-চমৎকামী মহিমা যাহা চক্ষের সম্মূখে এবং আত্মার হিতন্ময় কোষে 
পিবাজমান দেখাতেন, তাহারই দ্বার দিয়া তাহার আরাধনা করিতেন, তাহারা সমস্ত বিশ্বব্রচ্মাণ্ডে 
আল্মাতে এবং সূর্যামখ্খলে, আন্তুরে এবং বাহিরে, সকা্ই পরনায্মাকে দেঈীপামান দেখিয়া 
গায়হা ধ্যান কাঁরতেন। তাহাদের সত্ভান হইয়া আমরা কি গাখুত্রী ছাড়িয়া "রজতশিরিনিভং 
চাক্ুচদ্্রাবতংসম" ধ্যান করিব মহাকবি সেকস্পিয়র কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন 
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ধ্াধ্ধানে সোনালি কাজ শ্বেতপন্তে চুনকাম করা, 

গন্ধ ছিটাইয়া দেওয়া বিকসিত গন্ধরাজফুলে, 

হিমশিল্দা পেশল করিতে যাওয়া মাজিয়া ঘসিয়া, 


আর্ধাধস্ম এবং বৌদ্ধধন্মের পরস্পর থাড -প্রতিঘাত এব সংঘাত ২২১ 


তেমনি, বিশুদ্ধ রানে প্রকাশিত আত্মার অন্তুরতম আত্মাতে পরমায্মাতে, রজত-শিরিসম 
শরীর এবং চারুচঙ্াবিভূষিত লঙলাট আরোপ করা নিতাই উপহাসাম্পদ; ইংরাজীতে যাহাকে 
বলে 091708186 তাহারণ্ড অধম! 

আমি বালাকালে অনেক শুদ্ধাচারী পৌত্তলিক দেখিয়াছি । তাহার সকলেই নৈকব-প্রেণীর 
খাঁটি পোশুলিক ছিলেন। সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমীর দিন তাহারা সন্মখস্থিত প্রতিমাকে জাগ্রত 
জীবন্ত দেবতা বঙগিয়া বিশ্বাস করিতেন: এবং মা মা করিয়া তাহার চরণতালে সটান লগ্মমান 
হইয়া পড়িয়া ধূলির সহিত গিশাইয়া যাইতেন। বিজয়া দশমীর দিন তাহারা আপনাদের চক্ষের 
ঘনীভূত বাম্পক্তলের মধা দিয়া মায়ের দীর্ঘ দুটি চক্ষু অক্রপর্ণ এবং শ্রীমুখখানি কাদো কাদো 
দেখিতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাঙ্ফীর সভাতার বারি সিঞ্চনে নূতন ধরনের এক প্রকার 
পৌত্জলকতা-কাষ্ঠ পৌত্লিকতা--কোনও কোনও উচ্চ ভূমিতে গঞ্জাইয়া উঠিতেছে। 
সম্মৃধস্থিত প্রতিমার দেবীত্ের প্রতি ইহাদের ধোলো আনার জায়গায় এক আনা বিশ্বাসও 
নাই। ইহারা বিলক্ষণ জানেন যে বরং অন্ধকে নেত্রবান্‌ করা যাইতে পারে, তথাপি প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের একফুঁয়ে নিষ্ভীবিকে সভীব করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু ইহাদের মধো 
যাহারা ইংরার্তী-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদের এটা ফ্রুব বিশ্বাস যে প্রতিমা-খানা দেবতা না 
কিছুই না. উহা এশীশক্তির বা মূল প্রকৃতির রূপক মাত্র। অথচ সম্মাখের প্রতিমা খানি যেন 
প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক ফুঁয়ে সতা সতাই জাগ্রত জীবন্ত দেবী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা যেন 
আর তাহা নাই-_-তাহা যেন তিনি-__এই ঢঙের একটা কত্রিঘ্ বিশ্বাসের স্বোকবাকো তাহারা 
কথঞ্চিত প্রকারে মনকে প্রবোধ দিয়া মুর্ি-পৃক্তার নাটাভিনয়ে প্রবৃদ্ছ হা'ন। কিন্ক নাটাভিনয়েরও 
সময় আছে । নাট্যাভিনয় এবং দেবারাধনা দুর্টই একসঙ্গে চলিতে পারে না। মনে কর দুইজন 
যাত্রী পরপারে যাইবার জন্য নৌকা আরোহন করিলেন- একজন খাটি পোরুলিক, আর একজন 
সখের পৌত্তলিক; আর. মনে কর যেন মাঝ গঙ্গায় যাইতে না যাইতে এমনি এক ভয়হর 
তুফান উঠিল যে, নৌকার নিপূণ মাঝিমাল্লাদিগের মাধোও ত্রাহি ভ্রাহি শব্দ পড়িয়া গেল। 
খাঁটি পৌতুলিক 'আর্ভনকাল উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল “মা কালী! ক্োড়ের 
সন্তানকে চরণে স্থান দান কর!” কিন্ধ সকের পৌতুলিকের মার্জিত আনে মা কালী একটা 
রূপক মাত্র _সাংখাদর্শনের প্রকৃতির রূপক। সে রাপক নাটাভিনয়-কালে অথবা কাবা-রসের 
আম্বাদন-কালে খুবই কাজে লাগে, কিন্ত অভিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সকের পৌোতুলিক 
নাটাভিনয় ছাড়িয়া অকৃত্রিম ভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্ত তাহা তাহার 
নিতান্ত অনভাস্ত বলিয়া তিনি তাহার সে ইচ্ছাকে কার্ধো পরিণত করিতে পারিলেন না। 
ভক্ক রামপ্রসাদের নায় মাহারা সতা সতাই বিশ্বাস করেন যে, জগজ্জননী কৃপাণ খর্পর- 
ধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা দেবী, তাহাদের সে শ্রম খুচিয়া গেলেই তাহারা বঙ্গের উপাসক 
হন; কিন্তু সেই নৃমুগ্ডমা্গিনী দেবীকে যাহারা রূপক মান্ত জানিয়াও কৃত্রিম ভাবে তাহার 
উপাসনা করেন, তাহাদের রোগ ভ্রম নহে-তাহাদের রোগ ভল্তামী। ইহাদের এ রোগের 
প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে; তাহা এই $- অধম শ্রেপার উ্ি্েরা যেরাপ 
মোকঙ্গমা সাজায়, আর, সাক্ষীদিগকে যেরূপ গড়িয়া-পিটিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপ সাজানো 
এবং গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তুত করা সতা হইতে মনের বাণ ফিরাইয়া তাহাকে প্রকৃত সত্যের 
পথে পরিচালনা করা হো'কু। আমাদের আত্মা ফেমন শরীর পিঞ্জারে অবরুদ্ধ, ঈশ্বরকে সেইয়াপ 
সন্ব্খস্থিত প্রতিমার মৃন্ময় শরীরে অবরুদ্ধ মনে করা একে তো নিতান্তই কৃতিম কাণ্ড তাহাতে 
আবার তাহা নিতান্তই অনাবশাক। সামার নিজের শরীরে ফখন আত্মা রহিয়াছে, আর সেই 
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আত্মা খন পণ বক্ষ পরনাক্া বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন সেখানে তাহার প্রতি সক্ষা 
না কারিয়া আমার কি. এত গরজ্ পড়িয়াছে যে. প্রতিমাতে করিমরপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহাকে জানত দেবীরূপে বকানা করিব! আমার রহাগারে হখন সীচা হীরার আঙ্টি রহিয়াছে, 
তখন আমার কি এত গর পড়িয়াছে যে, আমি একটা ঝুঁটা হীরার আগুটি ভিক্ষা করিয়া 
আনিয়া আমার অন্গ্রীতে পরিধান করিয়া রাজসতায় উপস্থিত হইব? একটা সতা ঘটনা 
বঙ্গি শ্রবগ করুন 147 বর্যাকালে ঝুঁপ ঝু'প করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর, বৈটকখানার মজলিসে 
শান বাজনার চষ্টা হইতেছে । বৈটকখানার এক কোন হইতে সম্মুখে সরিয়া বঙিয়া এক 
জম সানানা কর্ম চারীর পূ বলিল যে. “আমি হারমোনিয়ম অভ্যাস করিতেছি ।" গৃহকর্কা 
বলিলেন “একটা হারমোনিয়ামের মূলা চার পাচ শ টাকার কম না--তুমি তাহা পাইলে 
কিরাপে?" বালকটি বলিল ''আমি এক প্রস্ত লম্বা কাগজে ঠিক হারমোনিয়মের দাতের মতো 
সাদা কালো ঘর কাটিয়া তাঙ্কার উপরে অস্ুলের কর্তপ করিতেছি।” ইহা শুনিয়া গহকর্তী 
সহাসা বদনে জাহাকে বলিলেন “বেস হইয়াছে এক্ষণে যেরাপ বৃষ্টি পড়িতেছে- ঘরে 
যাবার সময় তোমার পাল্কি আবশাক হইবে সন্দেহ নাই, অতএব কাগজে একটা পাল্কি 
অআঁকিয়া তোমার পটে আঠা দিয়া জড়িয়া দিতেছি--তাহাতে ভর করিয়া তুমি দিবা আরামে 
মৃহ্র্তের মধো ঘরে শৌছ্ধিবে।' এ সকল কৃত্রিম কাণ্ডের কথা ছাডিয়া দিয়া ব্রহ্ম -সাক্ষাৎ- 
কার-লাডের প্রকৃত প্রণাী-পদ্ধতি কিরাপ তাহা যদি আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে 
গানিবেন যে, আমাদের দেশের মৌলিক শান্ত্রে তাহা যেমন বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে 
এমন আর কোথাও সা। বোদোপনিষদশাস্টে রন্দাসাক্ষাৎকার লাভের তিনটি বিহিত সোপান- 
পং্ভি নিঙ্গেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে তিনটি সোপানপংক্জি হ'চ্চে (১) শ্রবণ যেমন 
'পতাং আনঘনন্তরং ত্রক্ষা"" এই বাকা শ্রবণ, (২) মনন যেমন এ বাকাটির প্রকৃত অর্থ মর্ম 
এবং তাংপর্ধযা ভাবনা; (৩) নিদিধাসন--৫যমন এ বাকোর প্রতিপাদা পরমাক্মাতে চিত্তের 
পুনঃপুনঃ সন্লিবেশ। ভগবদনীতাতেও উদ্ত হইয়াছে ঘে. 'বতোযতোনিক্জালতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং 
ততন্ততোনিয়নোতৎ আত্মনোব বশং নয়েৎ'' যেখানে যেখানে চলল মন প্রধাবিত হয়, সেই 
শেই স্ান হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পরনাস্মাতেই তাহাকে সমাহিত করিবে। 
জ্রাবদরীতার এই কথা মানিতে হইলে, কোনো প্রকার মনঃকঞ্সিত প্রতিমূর্তির দিকে যদি মন 
দৌড়ায় তবে তথা হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আনিয়া মনকে পরমায্মাতে সমাহিত করাই 
বিধষেয়। এ সকল মৌলিক শান্তের কথাগুলি কেমন সরল-_কেমন কৃত্রিমতা-বর্জত! এই 
সকল খাঁটি সোনা, আর উপপুরাণ এবং তন্ত্রের সোনালি রঙ করা তাবা, দুয়ের মধো আকাশি- 
পাতাল প্রভেদ। কৃত্রমতা-পথাবলদ্বী সাধকদিগের এই ফে একটি স্তোক-বাকা যে, মূর্তিপ্জা 
আধ্যাঝিক রন্দোপাসনার সোপান--এ কথা যদি সত হয় তবে দেশীয় ভ্রাতারা তো অনেক 
কাল ধরিয়া সে সোপান মাড়াইয়া উপরে স্টচিতেছেন! এত দিনেও কি তাহারা গম্যস্থানের 
নিকটবঞ্রা হ'ন নাই? অবশাই হইয়াছেন---এই ভরসায় আমি তাহাদিগকে একটি সামানা 
প্রবাদ স্মরণ করিতে অনুনয়-বিনয় করিতেছি; সে প্রবাদ এই যে, শুভস; শীঘ্র অশুভস্য 
কারহরপং! 

আর এক শ্রেশীর উপাপক আছেন হীহারা আর একরূ'প কৃরিমতার ফাদে অঙ্জাতসারে 
নিপতিত হ'ন। স্হারা চাঁন বেদানত-দর্শনের নির্ধাপ মুক্তি; অথচ সেই উদ্দেশ সিদ্ধ করিবার 
প্রকৃষ্ট উপায়-বোধে সগুধ ব্রজ্মের উপাসনায় বড় নিয়োগ করেন। পতগ্ুঁজি খাবি স্প়্ই 
বলিয়াছেন বে, ঈশ্মব-ভক্তি চিত্ুনিরোধের একতম উপায় বলিয়া তাহা সাধকের পক্ষে 
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শ্রেয়ঙ্কর। বেদাস্তদর্শনেও কথিত হইয়াছে যে. সঞ্ণ ব্রদ্মোর উপাসনা নিশুণ বন্দে পৌছিবার 
একটি প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া তাহা অবলম্বনীয়। এ সম্বঙ্ধে গোটা দুই সাধাসীধা কথা আমার 
বক্তবা আছে, তাহা এই$-- 

প্রথমত অবত্রিম প্রীতি ভক্তি বাতিরেকে উপাসনা হইতে পারে না। কৃত্রিম বন্কুতা বন্ুতাই 
নহে-_- কৃত্রিম উপাসনা উপাসনাই নহে। দ্বিতীয়ত যিনি ফাহাকে অস্তঃ করণের সহিত প্রীতি 
করেন, তিনি মুখ্য-রূপে তাহাবেই চান। আদিম খাষিরা তাই বলিয়াছেন “লস এঘ প্রেয়ঃ 
পৃত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ শ্রেয়োনাস্মাৎ সব্মাৎ অস্তরতরং ফায়মাত্মা “এই যে অস্তুরতর পরমাত্মা 
ইনি পত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সমস্ত বন্ত হইতে প্রিয়।” প্রকৃত 
প্রেমিক বাক্তি প্রেমাম্পদ ব্ক্তিকে এইরূপ মুখারূপে চা'ন: তা বই-_-প্রেমাম্পদ বাক্তিকে কোনো 
প্রকার অতীষ্ট সাধনের উপায় করিয়া গড়িয়া তোলেন না। তৃতীয়ত পরমেশ্খর সকজি, 
সব্রশিক্তিমান, সহমিঙ্গলালয়, প্রেমের আকর, এবং করুণার সাগর, এইরূপে তাহাকে অন্তরে 
উপলকি করিয়াই-_অনিকর্চনীয় মহান্‌ আধ্যাত্মিক গুণ-সকল তাহাতে একাধার পূর্ণ শ্রাত্রায় 
উপলব্ধি করিয়াই_ সাধক তাহাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয়লাপে উপাসনা করেন। এইরাপ অপারসীম 
সব্রুণান্বিত পরমাত্মার প্রতি ব্রঙ্মোপাসকের অন্তৃষ্টি, গভীর চিত্ত, এবং একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি 
প্লীতি যখন নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন সর্রগুণবিবজ্ঞিতি নিগুণি সত্তার প্রতি তাহার অস্তশ্চক্ষ 
কিরাপেই বা প্রত্যাবর্তন করিবে-_-কেনই বা প্রতাবর্তন করিবে? আর, যদি প্রত্যাবর্তন করে 
তবে তাহাতে প্রমাণ হইবে যে তাহার সে উপাসনা অকৃত্রিম উপাসনা নহে; যেহেতু লক্ষ্য 
রহিয়াছে তার জ্ঞান-শুনা প্রেমশুনা ইচ্ছাশ্ন্য নির্তণ সন্তার প্রতি, ভজিতেছেন তিনি জ্ঞানপর্ণ 
প্রেমপূর্ণ উদ্লামপূর্ণ সষ্তণ ব্রদ্মাকে। এইরূপ তিনি দূই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছেন--ইহারই 
নাম কৃত্রিমতা। তাহার মধো একটি কথা আছে;-- 

মনে কর আমার এক জন প্রিয় বন্ধু প্রশান্ত ধীর গন্তার এবং কর্মিষঠ। আমি কখনো 
বা তাহার ধীরতার প্রতি বিশিষ্টরাপে মনোনিবেশ করি, কখনো বা তাহার বঙ্িষ্ঠিতার প্রতি 
বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করি, কখনো বা একই সময়ে তাঁহার ধীরতা এবং বশ্শিষ্ঠিতা দুয়েরই 
প্রতি মনোনিবেশ করি। দুয়েরই প্রতি যখন একই সময়ে মনোনিবেশ করি, তখন কি দেখি? 
তখন দেখি যে, “মণিনা বলয়ং, বলয়েন মণি মর্ণিনা বলয়েন বিভাতি কর? । পয়সা কমল 
কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ ॥" মণির গুণে বলয় শোভা পাহাতেছে, বলক্ের 
পে মণি শোভা পাইতেছে, আর বলয় এবং মণি দুয়ের গুণে হস্ত শোভা পাইতেছে, 
ভলের শুাপে কমল শোভা পাইতেছে, কমলের গুপে জন শোভা পহিতেছে আর, ভ্দল এবং 
কম উভয়ের গণে সরোবর শোভা পাইতেছে; বর্তমান দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তেমনি বলা যাইতে 
পারে যে ধীরতার গুণে কর্িষ্ঠতা শোভা পাইতেছে, কশ্িষ্ঠিতার গুণে হীরতা শোভা 
পাইতেছে, আর, হীরতা এবং কন্মিষঠতা উদ্ভয়ের গুণে ধীরতা শোভা পাইতেছে, আর, 
ধীরতা এবং কর্টিষ্ঠতা উভয়ের গুণে আমার যন্কু শোভা পাইতেছে। এ যেমন দেখিলাম, 
তেমনি ব্রজ্ষোপাণক কখলো বা ঈশ্বরের অটল প্রশান্ত ভাবের প্রতি দৃষ্টি করেন, কখনো বা 
তাহার অপরিসীম প্রভাবণালী সহোদ্যমের প্রতি দৃষ্টি করেন, কখনো বা অপরিসীম মহোদাম 
এবং অটল শাস্তি দুইটি তাহাতে একাধারে দৃষ্টি করেন। তাহার পরে তিনি যখন আপনার 
প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন দেখেন যে. ঠাহার আশপনার উদ্যমের সীমা শ্রান্ছে; ষ্তাহার আপনার 
উদাম দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসনগ হয় এবং তাহার কিয়ৎ ঘটা পরেই সুবুপ্তির 
ক্রোড়ে বিলীন হয়। তিনি আপনি যখন প্রগাঢ় নিপায় অচেতন হ'ন- পরমেশ্বর তখন অচেতন 


4৭8 প্রবন্ধ সংশ্পহ 


হান নাং তিনি আপনি যখন সুুপ্থির মন্ধলে নির্ণ হইয়া যান" পরমেশ্বর তখন নিশুণ 
হন না; পরমেশ্বর তিখন সেই প্রপপ্ত-্নের ভঠাহার অজ্ঞাত্দারে তীহার প্রাণ মন শরীর 
পনঃসক্কোত এবং নধীক়ত করিয়া দোল। পুনশ্চ বক্ষোপাসক দেখেন, যে. সাহার আপনার 
প্রশান্তরত্ সীমা আছে, দোখেন যে, ঠাহার আপনার সুবুপ্থির আরাম কিয়ং ঘণ্টা পরেই 
গং কালেব সণ অবস্থায় পরিসমাধ্ হয় উদানের স্ফৃর্তিতে পরিসমাপ্ত হয়। যখন তিনি 
শ্রাপনি শয্যা হইতে শাক্রোধান করিয়া সাংসারিক কাজ কর্মে বাতু-সমত্ত হান, তখন অভুর্ধামী 
পরমেশ্বর ব্যস সমগ্ু হান না, তখন পরমেশ্খর সেই বম্মকাবী জীবের ভোগের জনা, শিক্ষার 
ফন, এবং উন্নতির না অটল প্রশান্ত এবং ধীর ভাবে সমস্ত হুগৎ নিয়মিত করেন। অনুষা 
নাকি অপূর্ণ, তাই সে সানাবন্ধ কশ্মোদাম হইতে সীমাবদ্ধ প্রশাস্তিতে, এবং সীমাবদ্ধ প্রশাততি 
হিতে সীমাবঙ্ধ কর্তোদামে, পর্যায়ক্রমে পদনিক্ষেপ করে। কিন্তু সব্বমূলাধার পরনান্মাতে 
সুষুপ্তির অটল প্রশান্তি এবং জ্ঞাগ্রংকালের প্রভৃত কর্মোদাম দুইই একাধারে পর্ণ মাত্রায় বিদামান 
রহিয়াছে । পরমাগ্থার অপরিসীম মহোদাম সুগভীর শান্তিতে অটল এবং গন্ধীর; তাহার অটল 
শান মহাপ্রভ্তাবশালী উদানের স্মুর্তিতে জাগ্রত এবং জীবন্ত । আমাদের আপনাদেরই অবস্থা 
পরিবর্তন হয়, আমারাই সুধৃপ্তিকালে নির্ণ হই, জাগ্রৎকালে সঞ্ুণ হই। ঈশ্বরের অবস্থা, 
পরিবর্ধন হয় না-ঈশ্থর নিখণ হইতে সপ্ডণ বা সগুণ হইতে নির্ুণ হন, না তিনি 
সব্ধকালেই পলিপর্প, আনে পরিপূর্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ আনন্দে পরিপর্ণ -শান্কিতে পরিপরণণ-. 
উদামে পরিপ্ণ। অক্পৈতবাদীবা সঞ্চণ এবং নিরডণের মধো একটা সুবিশাল মায়া প্রাটারের 
আড়াল দাঁড় করাইয়া, পররক্ষা হইতে সৃষ্টিতে এবং সৃষ্টি হইতে পরব্রহ্মো মনের যাতায়াত 
পথ একেবারেই অবরুদ্ধ করয়া দে'ন। অধৈতবাদীর মতে সবই ক্রচ্গ--অথচ অবিদ্যা হইতে 
অর্থাং ভ্রম হইতেই জগৎ উৎপর হইয়াছে। ভ্রম শুনো শুনো থাকিতে পারে না হয় তোমার 
শরম, নয় আমার শ্রম, নয় আর কাহারো ভ্রম। সবই যদি ব্রন্ম-_তাবে শ্রম কাহার? ভ্রান্ত 
সাবের? কিন্ত ভাব তুমি কাথা হইতে পাইতেছ? সবই যে ব্রহ্ম! তুনি বলিতেছ-_্রান্ত 
ভীব শ্রমেরই একটা আঙ্গ। এটা তুমি দেখিতে না যে 'শ্রান্ত জীব ভ্রনের একটা 
অঙ্গ” এ কথা যা, আর. মাথা মাথা-ধাথার একটা অঙ্গ" এ কথা বলাগ্ড তা- একই । 
এইরূপ দেখা যাইতেছে যে. অদ্বৈত -বাদীর সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে ব্রজ্জাজ্ঞানের দ্বারে একেবারেই 
কাটি পড়িয়া যায়। 

আদ্বৈতবাদার ন্যায় আমরা জগৎকে মিথ্যা বলি না; আমরা বলি জগৎ ঈশ্বরের অপূশ 
প্রকাশ। ঈশ্বরের পণ প্রকাশ তাহার আপনাতেই রহিয়াছে_ জগতের কুত্রাপি তাহ! সম্ভবে 
না। তিনি আপনার অনিকাচনীয় শক্তি দ্বারা যথানিয়মে যথাপরিমাণ যখোপযুকুরূপে 
আপনাকে প্রকাশ করিভেছেন। তাহার প্রকাশ অপাছে পড়িয়া বাথ না হয়-_-এই জন্য তিনি 
ভীবাষ্মাকে আপনার ভাবের ভাবুক করিয়া- আপনার এশ্বর্ষের ভাগী এবং ভাণ্ডারী করিয়া 
আপনার প্রেম-মাধূর্যোর মর্জি এবং রস করিয়া ক্রমে ক্রমে গড়িয়া লইতেছেন। জীবাস্মার 
নিকটে তিনি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইলে জীবাস্মার পৃথক সম বিলুপ্ত হইবে; তাহা যাহাতে 
না হয় এই উদ্দেশে তিনি সত্বগুণাস্মক যুদ্ধি এবং আনন্দকে তমোগুপাস্মক জড়-পরিজ্ছদে 
আবৃত করিয়! দিয়াছেন, আবার ভীবাত্মা জড়ে-ভড়ীভূত হইয়া না যায়, এই উদ্দেশে তিনি 
তাহার রোগুণাযক অস্তঃকরণের বাকুলতা দ্বারা জড় জগতের আবরণ অপসাধিত করিয়া 
যথা-সময়ে যখোপযুক্ত পরিমাণে তাহার নিকটে আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বপ্রকাশ আনন্দ 
জ্যোতি প্রজ্ঞাপন কাঁরিতেছেন। 


শর্ধাধর্প এবং নৌদ্ধধশেরি পরস্পর থাত -প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২২৫ 


আমাদের দেশে এক্ষণে, একদিকে, সগুণ ব্রচ্ম হইতে তাহার নানা উপাধি বাচ্ছ্র করিয়া 
সেই সকল নানা উপাধিকে নানা দেব-দেবারূপে সাজাহিয়া তোলা হয়, আরেক দিকে পরক্রক্মকে 
ভাহার সমস্ত উপাধি হইতে বিচ্ছি্ন করিয়া নিগুণ সন্ত রূপে সাজাইয়া তোল্লা হয়। শিব 
এবং শক্কির মধ্যে--গুণ এবং পুরুষের মধো--এইরূপ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার কর্তা কে? 
মূল কে£ এ প্রশ্নের সদুত্তর আমার বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে তাহা এখন বলি-_ প্রণিধান 
করুন। 

ভারতবধীয় আর্ধ-জাতির এতিহাসিক জীবনের মধা-পথে বৌদ্ধধম্ম্ আসিয়া সেব- 
প্রসাদের সহিত আত্মপ্রভাবের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল; আর. সেই ঘটনার পর হইতে দেবপ্রসাদ- 
পুষ্ট আত্মপ্রভাবের তমো ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সেই বিচ্ছেদের কণ্টকাকীণ 
শাখা প্রশাখা চারি দিক্‌ অন্ধকার করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল । ঈশ্বর-প্রসাদ হইতে আত্মপ্রতাবের 
বিচ্ছেদই মুলবিচ্ছেদ; সেই মূল বিচ্ছেদের ছার খোলা পাইয়া তাহার মধ্য দিয়া আমাদের 
বহির্ভগাতের জ্রুনসমাজকে নানা বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিল; এবং অস্তর্জশতের 
প্রধান দিগের মধো- জ্ঞান ভক্তি এবং কর্োদামের মধ্যে- বিবাদের অগ্রি-স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ 
করিয়া তাহাতে নানা প্রকার দার্শনিক মতানতের বায়ু বান করিতে লাশিল; তার 
সাক্ষী £__ 

সাংখা দর্শন, প্রকৃতিকে পরনাযা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অনাথা, উন্মত্তা এবং 
উচ্ছজ্খঙ্গা করিয়া ফেলিল। এরুপ প্রকৃতি এক প্রকার ছিন্নমস্তা উন্মাদিনী বিভীষিকা। 

বেদাতুদর্শন, আানকে কর্ম হইতে বিচ্ছিমন করিয়া, তাহাকে অবর্্মণা করিয়া ফেলিল়। এরাপ 
উদাসান আন এক প্রকার পঞ্জিকার রাছু ধড়শ্ন্য মাথা। 

বৈষ্ব শান্তর, ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ 
ভক্তি এক প্রকার মস্তুক-বিহীন হাতপিগু। 

শান্ড ধর্ম এবং তস্ত্র-শান্ত শক্তিকে শিব হইতে অর্থাৎ কল্যাণ হইতে বিচ্ছির করিয়া 
তাহাকে বিপথগামিনী করিয়া ফেলিল। এরূপ শক্তি এক প্রকার মদের মাদকতা শক্তি: তা 
বই, তাহা আত্মার সংযম-শক্তি নহে। 

শৈবধর্্ম শিবকে অর্থাৎ মঙ্গলকে শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে উদাসীন বোম্ভোলা 
করিয়া ফেলিল; এরূপ ঝিমস্তু মঙ্গল ভ্রগততর কোনো উপকারে আসিতে পারে না। 

তাহার পরে এই সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবয়বখণ্ডে ভবন সধ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে নানা 
প্রকার কৃত্রিম উপায়ের উদ্তাবনা আরস্ত হইল। অনাশ্বরা প্রকৃতিকে কালী দুর্গারাপে সাজাইয়া 
তোলা হইল। পরমেশ্বরকে শক্তিহীন কল্পনা করিয়া তাহাকে ভোলা মহেম্মরের রূপে সাজাইয়া 
তোলা হইল। অক্ঞানা ভক্তিকে রাধারূপে সাজ্ঞাইয়া তোলা হইল। এই সকল শাখা বিচ্ছেদ 
বিবাদ, পরনিন্দা পরচর্্, এই সকল দূষিত উপাদানই 'আনাদের দেশের শরীরের অস্থি মজ্জা 
শোপিত হইয়া পীঁড়াইয়াছে। এছটিই হচ্চে আমাদের দেশের মম্মার্তিক রোগ। এ মহাব্াধির 
প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে। সে উপায় হচ্চে আত্মার একটি আধাঙ্িক 
অবয়ব ছিন্ন না করিয়া পরমাম্মার সহিত তাহার সব্রাবয়বসম্পলন যোগ সংস্থাপন করা। 
এইরূপ যোগের নাম অধান্মযোগ। পরমাস্ার সহিত আত্মার যোগ ছুই রাপ --€১) প্রাকৃত 
প্রবঙ্ধ সংগ্রহ - ১৫ 


বব প্রবন্ধ সংগ্রহ 


যোগ এবং (২) অধ্যাজ্ম যোগ; আর দুয়ের মধো প্রভেদ এই যে প্রাকৃত যোগ সাধন- 
নিরপেক্ষ অধ্যাস্য যোগ সাধন সাপেক্ষ । এই কথাটি আর একটু খুলিয়া বলিঃ-- 

আমরা আমাদের সম্খে এ যে দেয়াল দেখিতেছি, উহ্থা দেয়ালের বহিরাবরণ সাত। 
এ দেয়ালটির ভিতরে কত যে অদ্ভুত কাণুকারখানা চলিতেছে__-আমরা আমাদের চর্মচক্ছে 
তাহার বিচ্ছুই দেখিতে পাইতেছি না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, কিন্তু, দেয়ালের অভান্তুর প্রদেশের 
প্রথম স্বরে দেখেন--মাধাকর্ষণ; দ্বিতীয় স্বরে দেখেন- -যোগাকর্ষণ: তৃতীয় স্তরে দেখেন... 
রাসায়নিক আকর্ষণ, চতুখ তরে দেখেন" আলোক উত্তাপ এবং তাড়িত-রশ্মির নিগুঢ় রহস্য- 
লীঙা। এ সকল দেখিয়াও বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকে এটা এখনো বুঝিতে পারেন 
নাই যে, অন্তয়েরও অন্তর আছে-_সকল বন্তারই গভীরতম অস্তাত্বর আছে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা 
পরিচালনা ; দর্শনেন্্রিয় পরিচালনার অভাত্তরে দেখেন মনের সংযোগ : মনাসংযোশের 
অভ্যন্বরে দেখেন বিজ্ঞানাথা। এ সকল দেখিয়াও দার্শনিক পণ্ডিতদিশের মধ্যে অনেকে এটা 
এখনো বুঝিতে পারে নাই যে, অস্তরেরও অন্তর আছে-- সকল বন্তরই গভীরতম অস্তযস্তর 
আছে। আমাদের দেশের আদিম খধিরা ধ্যান-যোগে দেখিয়াছিলেন যে, সূর্যের গভীরতম 
অস্তঃস্তর এবং দর্শকের গভীরতম অস্তাস্তের একই অভিন্ন প্রদেশ। তাহা আত্মার হিরগ্ময় কোষ। 
আত্মার, সুর্যের, এবং সকল বস্তর সেই গভীর অন্তংত্বরে- সেই হিরন্ময় কোযে- _অখণ্ড 
সঙ্চিদানন্দ শ্রন্মা খধিদিগের খ্যানে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। অতএব, এমন যে জ্ঞান শুন্য 
বস্তু দেয়াল, তাহারও অভাত্তরে পরমাত্মা! জাগ্ত রহিয়াছেন কিন্তু দেয়াল তাহা জানে না; 
তেমনি আবার, আত্মা যখন অজ্ঞান-নিপ্রায় অভিভূত রহিয়াছে তখনও পরমাস্মা আত্মার 
অভান্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন কিন্ত আত্মা তাহা জানিতেছে না। এইরূপ অজ্ঞান-গর্ড যোগের 
নাম দেওয়া যাইতে পারে-_প্রাকত যোগ অথবা নৈসর্গিক যোগ। এতত্বাতীত আর এক 
প্রকার যোগ আছে---তাহার নাম অধ্যান্ধ যোগ। সাধক যখন আপনার শিশির-কিনুবৎ সুত্র 
আনে পরমাজ্মার অতঙ্গম্পর্শ গণ্ভীর জ্ঞান-সমুত্রের সংস্পর্শ উপলব্ধি করেন এবং সেই সঙ্গ 
দালয়ের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করেন: এইরূপ যখন জ্ঞানের 
সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, প্রেমের সহিত, যত়ের সহিত, পরমাল্মাতে আতাসমাধান করেন, তখন 
তাহারই নাম অধ্যাথ যোগ । 

অনেকের এইরাপ বিশ্বাস যে, অধাত্মফোপ-_কি যেন একটা অলৌকিক সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড। 
কিন্ত প্রকৃত কথা এই যে, অধান্মযোগ বিশিষ্টরাপে সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া কঠিন__অলৌকিক 
বলিয়া কঠিন নহে। সূর্বারশ্মি ধরিয়া আকাশে উত্থান করা যে-ভাবে কঠিন__অধ্যাত্মযোগ 
সে-ভাবে কঠিন নহে । সুখ সম্পদে উন্মত্ত না হইয়া দুঃখ ক্লেশে অভিভূত না হইয়া 
মনকে কর্তবা-পথে অবিচলিত রাখা যে-ভাবে কঠিন, অধ্যাত্মযোগ সেই-ভাবে কঠিন। পরমাস্মার 
সহিত আত্মার যোগ এমন কোনো সামগ্রী নহে যে তাহা নাই অথচ কলে-কৌশলে ঘটাইয়া 
তুলিতে হইবে। পরমাস্থার সহিত আত্মার এক মেটে যোগ সবক্ষিণই রহিয়াছে । সেই এক- 
মেটে যোগকে চিন্তা স্পহা এবং যত দ্বারা দোমেটে করিললেই তাহা অধ্যায্ম-যোগে পরিণত 
হয়। অধ্যাস্মযোগের একটি ছোটো খাটে! উদাহরণ দিতেছি-__দৃষ্টে উহার প্রকৃত মর্ম এবং 
তাৎপর্য আবাল বৃদ্ধ সকলেরই হদযঙ্গম হইতে পারিবে। 


আর্াধগ/ এবং বীদধধন্ের পরস্পর বাত -প্রতিঘাত এবং সং্বাত ২২৭ 


পিতা জানিতেছ্েন যে, আমি পুত্রের মজলেরই জন্য তাহাকে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছি। 
কিন্ত পুত্রের এইরূপ জ্ঞান হইতেছে যে বিদ্যাভাসে পিতা ফেবল আমার উপরে প্রসুত্ধ 
ধাটাইবার হ্বনা আমাকে বিদাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বলিতেছেন; এ অবস্থাম দেখিতেই 
পাওয়া যাইতেছে ঘে, পিতার আ্রান এবং পুত্রের জান উভয়ে পরম্পরের বিপরীতমুখী । তাহার 
কিয় বংসর পরে পুত্র যখন বিদাশিক্ষার পথে রীতিমত অগ্রসর হইয়া শিক্ষিত বিদ্যার 
রস-গ্রহণ করিতে আরস্ত করিল, তখন সে জানিতে পারিল যে, পিতা আমার অঙ্গালেরই 
না আমাকে বিদ্যাভাসে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন। এই দ্বিতীয় অবস্থায় পরের জান 
পিতার জ্ঞানের সহিত একতানে মিলিত হইয়া গেল। তাহার পরে পত্র আপন ইচ্ছায় 
বিদ্যাভাসে মনোযোগী হইল। এই তৃতীর অবস্থায় পুত্রের ইচ্ছা পিতার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত 
একতানে মিলিয়া যাওয়াতে পিতার পুস্রবাৎসল্গয এবং পুত্রের পিতৃভক্তির মধো যোগ ঘনীভূত 
হইল। এই চতুর্থ অবস্থায় পিতার ভালবাসার সহিত পত্রের ভালবাসা একতানে মিলিত 
হইয়া গেল। পিতা-পৃত্রের মধো ভালবাসা-সম্বন্ধ পূর্বেও ছিল এখনো রহিয়াছে; তবে কি-- 
না পূর্বে তাহা একমেটে ছিল, এখন তাহা দোমেটে হইল। পিতার জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার 
সহিত পুত্রের জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার সহিত পুত্রের আমান ইচ্ছা এবং ভালবাসার যোগ 
বন্ধন এই-যেরুপ দেখিতে পাওয়া গেনে ইহা এক প্রকার ছোটো খাটো অধাত্মযোগ বলিয়া 
গৃহীত হইতে পারে। 

প্রকৃত রন্লোপাসক পরমাত্মাকে প্যানে উপলব্ধি করেন, প্রীতি ভক্তি সহকারে তাহার 
আরাধনা করেন, এবং তাহার প্রিয় কার্যা সাধন করেন। এইরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার 
জান প্রেম এবং কর্মোদাম তিনের যোগ নিবন্ধ হইলে তবেই অধ্াত্ম-যোগের পরিপক্কতা 
হয়। অনেক মনে করেন আত্মা কেবল জ্ঞান-সান্ত;--তাহা ঘদি হইত তবে তদনূসারে শরীরও 
কেবল জ্ঞানেন্দরিয় মাত্র হইত, ধড-শূনা মুণ্ড-নাত্র হইত! কেহ বলেন আত্মা কেকল কশ্মোদযম- 
গাস্র-_তাহা যদি হইত, তবে সেই অনুসারে শরীরও কেবল কশ্মেন্িয়-মাত হইত সম্ধেকাটা 
ধড় হইত। 

ঘদি আমরা দেখিতে পাই ঘে আত্মার আন প্রেম এবং কর্মোদাম চিরস্থায়ী এবং 
চিরোলতিশীল--শরীর নম্বর এবং পতনশীল; যদিচ শরীরের জনা আল্মা হয় নাই-_-আত্মারই 
জনা শরীর হইয়াছে; ঘদিচ শরীর এবং আত্মার মধ্ো ছায়াতপের প্রভেদ, তথাপি, সেই 
বিশাল প্রভোদের মধোও আত্মার আজান কশ্মেদাম এবং প্রেমের সহিত শরীরের জানেঙ্ছিয়, 
ক্মেজ্িয় এবং হাতপিপর যেকুপ চমৎকার সৌসামগ্রসা রহিয়াছে, তাহাতে মঙ্গলনিধান 
পরমেশ্খরেরই হস্ত জাজ্ছুলামান দেখিতে পাওয়া বায়। উপনিষদে আছে “তদ যথা রথনাতৌ 
চ রখনেমৌ চারাঃ সবে সমর্পিতা এবমেবাশ্রি্লায্নি সর্ধালি ভূতানি সর্ব দেঘাঃ সর্যে 
প্রাণাঃ সর্ব এত আব্মানঃ সমর্শিতা১,” যেনন রথচক্রের কেন্দ্র, এবং পরিধিতি ভয় করিজ্পা 
দুয়ের মধ্যবন্তী প্রদেশে আর-সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তেমনি অন্তর্চগিং এবং বহির্জগতে 
ভর করিয়া সকল ভূত, সকল দেবতা, সকল প্রা, সকল আত্মা পরযাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে। এ কথা৷ খুবই সত্য; কেননা, ইহা আমরা প্রতাক্ষবং দেখিতেছি যে পরমেশ্বর 

€১) পৃথিবীর ভিতর হইতে আগের পদার্থসকলের তেজোমগুল বিস্ফািত করিতেছেন 
এবং তাহার বাহির হইতে তাহাকে বায়ুভারে চাপা গিয়া যাখিয়াঞ্ছেন; 


২২৮ প্রবন্ধ সাগ্নহ 


(২) বক্ষত্তভে ভিতর-হইতে প্রাণ সঙ্জারিত করিতেছেন, এবং তাহার বাহির হইতে প্রাণের 
উপক্ীবিকা সংযোজিত করাতিছেন। 

(৩) পম্থাদির ভিতর হইতে চেতনা অস্কুরিত করিতেছেন, আর, তাহার বাহির হইতে 
মনঃপ্রাণের উপজীধিকা এবং শরীরের উপাদান সংযোজিত করিতেছেন : 

(৪) মনুষা-দেহে ভিতর হইতে আতা! এবং আন-ধর্খের স্বাভাবিক সংস্কার নিশ্বসিত 
করিতেছেন, আর, তাহার বাহির হইাতে এন্থিয়ক উত্তেজনা এবং তাহার আধার-ভূত অনোময় 
এবং প্রাপনয় শরীর সংযোজিত করিয়া সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বীজ হইতে চিরোমনতিশীল 
জ্ঞানধর্প অভ্ভুরিত এবং বঙ্িত করিয়া তুলিয়াছেন। 

পরমাধ্মাই আমাদের জ্ঞান-প্রেন এবং কম্মাদাম-সমন্বিত আম্মার ভিতরে থাকিয়া আত্মাকে 
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং পরমাল্মাই বহিজ্ঞগতের ভিতরে থাকিয়া আন্মার বাহির হইতে 
আত্মাতে শরীর সংযোজিত করিতেছেন; তাই আমাদের এই পতনশীল নশ্বর শরীরেও 
আধ্যাম্মিক জ্ঞান প্রেম এবং কর্মোদামের ছাপ পড়িয়াছে। আত্মার এ তিনটি আধ্যাত্মিক 
অবয়বের তিন প্রকার স্বাধিকারও দিবা সৃপরিচিক্কিত। জ্ঞান হ'চ্চে নিয়ামক-_ যেমন হিতাহিত 
আন কর্তব্য-কার্যোর নিয়ামক। প্রেম হচ্চে উদ্দীপক-_ যেমন স্্রীপুত্ের প্রতি ভালবাসা 
অর্থাগমের উপায়-চিত্তার এবং উপায়-চেষ্টার উদ্দীপক; কম্মোদাম হচ্চে পরিচালক বা 
আয়োজক-_- যেমন উদামশীল খণিক নগর-গ্রামে কৃষিজাত শস্যের পরিচালক। 

আত্মার এ তিনটি চিরোপ্লতিশীল আধাত্মিক অবয়ব আমরা সং চিৎ এবং আনন্দ স্বরাপ 
পরমাঝ্মা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি এটা যখন স্থির; এটা যখন স্থির যে, সং-স্বরূ'প অর্থাং 
অপরিবর্তশীয় নিত্য মতা আমাদের কর্মোদামের অটল ভিত্তি-ভূমি: চিতস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের 
পরম আদর্শ; আনন্দস্বরা'প আমাদের প্রেমের চিরস্তন উৎস; তখন সেই সঙ্গে ওটাও সুনিশ্চিত 
ঘে, আত্মার এ তিনটি আধ্যাত্মিক অবয়বের কোনোটিই অবহেলার সামগ্রী নহে, প্রভাত তিনের 
তন্ত্র-বন্ধ সমবেত উন্নতি-সাধনের প্রতি সকল মনুধ্যেরই মনোযোগী হওয়া কর্মবয। এখন 
জিজ্াসা এই যে. তিনের মধো তত্ববন্ধন এবং সামঞ্জস্য সংস্থাপন কি উপায়ে সংসিদ্ধ 
হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, বিশুদ্ধ জল-বায়ু- সেবন, আর. সেই সঙ্গে যথোপযুক্ত 
আহার বিহার এবং বায়ামাদি করিলে শরীরের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গের মধো সাম্গ্তসা 
দুটীভূত হয়, তেমনি পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে আত্ম-সমাধান করিলে 
এবং সেই সঙ্গে তাহার অভিপ্রেত কর্তবা কার্ধা অনৃষ্ঠান করিলে সংক্ষেপে বলিতে হইলে 
ঈস্থরের প্রতি প্রীতি স্থাপন এবং তাহার প্রিয় কার্যা সাধন করিলে, আরো সংক্ষেপে বলিতে 
হইলে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, তবাহার সুবিমল প্রসাদবারি এবং প্রেম-সমীরণে আম্মার 
জান প্রেম এবং কর্মের মধ্য সামগ্স্য দৃটীভূত হইয়া আম্মা প্রকৃতিস্থ হয়; তাহা হইলে 
আম্মা জান জোতিতে উজ্জ্বল হয়, প্রেম সুধায় সরস হয়, এবং কর্মমোদ্যমে তেঙ্জস্বী হয়, 
এই নিস্তেজ মলিন নীরস আত্মাই জাগ্রত জীবন্ত উজ্জ্বল এবং মধুময় আব্বা হয়। পক্ষান্তরে, 
মনুধা যখন পরমাত্মার উপাসনা হইতে বিমুখ হয়, তখন তাহার জ্ঞান প্রেম এবং কর্মোদান 
ক্ষি্ত অশ্থের ন্যায় পরস্পরের বিপরীতমুখী হইয়া আম্মাকে অশান্তির কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলে। 

ধবীন পৌতলিকদিগের দেখাদেখি এক দল নবা কৃতবিদা ধর্্মালোচক বলিতে আরম 


আর্ধাধর্প এবং বৌদ্ধধশ্রেব পবস্পন ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ২২৯ 


করিয়াছেন ঘে, ত্রহ্মোপাসকেরা এক প্রকার নিরাকার শুনা পদার্থের উপাসনা করেন। ইহাদের 
প্রতি বক্তব্য এই যে ব্রজ্মোপাসকের নিরাকার উপাসা দেবতা শৃন্য পদার্থ নেন, তিনি পুর্প 
রক্ষধ পরমাল্মা। তাহাতে অপরিসীম গন্ভীর জান, অনিবর্ষচনীয় প্রেমানন্দ প্রগাঢ় ধীরতা ও 
প্রশান্তি, অপরিক্লান্তর মহদবল এবং মহোনাম সমস্তই পূর্ণমাত্রায় বিদামান রহিয়াছে। আজিকের 
এই সভাঘরে যদি নিরাকার পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে এ ঘর মেজে হইতে কড়িকাঠ 
পর্যান্ত চেয়ার টেবিল প্রভৃতি সাকার পদার্থে ভরাট হইলেও আমরা বলিতাম---এটা শনা 
ঘর। আজি এই ঘরের অভাত্তরে নিরাকার পদার্থের সম্মিলন দেখিয়াই আমরা বলিতেছি 
যে, আক্তি এ ঘর জম্জমাট। এই যে নিরাকার পদার্থ সমূহ-_এই যে, জান, সন্তাভ, যত 
এবং কর্মোদাম-_এ সব ব্যাপার আমরা কোন্‌ চক্ষে দেখিতেছি? আনচক্ষে। কোন আলোকে 
দেখিতেছি ! জ্ঞানালোকে। যে জ্ঞান-চক্ষে এবং যে জ্ঞানালোকে আমরা আমাদের অন্তরে 
ক্রীবাস্মাকে উপলব্ধি করিতেছি, সেই জ্ঞান-চক্ষে এবং সেই আঞানালোকে আমরা এটাও 
দেখিতেছি যে, আমাদের কম্মোদাম শ্রম্ক্রন-দ্বারা পরিচ্ছন্ন, আমাদের জান জড়তা এবং মৃঢুতা 
দ্বারা পরিচ্ছন্ন, আমাদের বিফল আনন্দ অস্থাধী সুখ দুঃখ দ্বারা পরিচ্ছন্ন, আম্মা শরীরের 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন! আনরা যে জ্ঞানালোকে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করি সেই আ্ানালোকে 
পরমাজ্মার পূর্ণতা উপলব্ধি করি; দুইই এক সঙ্গে এপিট-ওপিট ভাবে উপলব্ধি করি। যেমন 
মালোক না জানিলে অন্ধকার জানা যায় না, শব্দ না জ্ঞানিলে নিস্তব্ধতা জানা যায় না, 
তেমনি পূর্ণতার ভাব উপলব্ধি না করিলে অপূর্ণতার ভাব উপলব্ধি করা যায় না। ননুষাই 
কেবল আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে। বানরেরা মনুষ্য অপেক্ষা এত যে অধম, তথাপি 
তাহাদের মধ্যে একবাক্তি, এক মুহূর্তের জনাও, আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে না। তাহারা 
দিবা সম্তোষে গাছে ওঠা নাঝা করিতেছে__ডাল হইতে ডালে লাফাইয়া বেড়াইতেছে__-পাতা 
ছিডিতেছে__ফল পাড়িতেছে আর খাইতেছে। বানর জাতি যদি আপনার অপূর্ণতা জ্ঞানে 
উপলক্ষি করিত, তবে তাহাদের মনোমধো আ্ঞানাভাব পূরণের চেষ্টা হইত; জানাতাব পূরণের 
চেষ্টা হইলে এত দিনে তাহারা উত্ভিদবিদ্যায় ডারুইনকে হারাইয়া দিত। বানরের আনাভাততয়ে 
যদি পরমাত্মার পূর্ণতার ভাব প্রবেশ করিতে পথ পাইত, তবে বানর সেই পর্ণতার 
প্রতিযোগিতা সুত্রে আপন জ্ঞানের অপর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার 
নহে অন্তত বানর শব্দের আদিতে ফতকাল পর্যাস্্ বা থাকিবে ততকাল পর্যত তাহার 
আানাভাস্তরে পূর্ণতা-জ্যোতির প্রধেশ দ্বারে কপাট বন্ধ থাকিবে। বানরের স্থুল-দশী বুদ্ধির 
অভান্তরে পরমাত্মার পূর্ণতা-জ্যোতি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না বঙ্গিয়াই পূর্ণতার 
প্রতিযোগিতা-সূহে আপনার অপূর্ণতা উপলি করিতে পারে না। উপনিষদে আছে “ছায়াতপৌ 
রন্মাবিদোবদস্তি” ব্রন্মাবিদেরা বঙ্গেন যে, জীবাত্মা এবং পরমায্মা ছায়া-তপের ন্যায়। পরমায্মায 
পূর্ণতার জ্যোতি এবং জীবাত্মার অপূর্ণতার ছায়া দুইই এপিট ওপিট ভাবে একসঙ্গে সাধকের 
জালে প্রকাশিত হয়। মনৃষোর প্রজ্ঞা আছে বলিয়াই তাহারই আলোকে মনুষা আপনার আত্মার 
শরপূর্ণতা এবং পরমাম্মার পূর্ণতা দূইই ছায়াতপের ন্যায় উপলব্ধি করে। সকলেই জানে যে 
আমি অপূর্ণ ভীব; কিন্তু সে অপ্রর্ণতা শুধু যে কেবল খাওয়া পরার অনটন নহে--সে 
অপূর্ণতা যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান আনন্দ উদ্যম এবং শাস্তির অভাব, আর, আত্মার গভীর 
অভ্যন্তরে পরমান্ধার পূর্ণতা অপরিস্ফুটভাবে জ্ঞানে জাগিতেছে বলিয়া সেই পূর্ণতার প্রতিযোগে 


০ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


সেই অপূর্ণতা উপলক্ধি হইতেছে, এই যে একটি সন্ম বৃক্তন্ত, এই কথাগুলি অনেক লময় 
অনবধানতা-বশশু আমাদের অন্তশ্চক্ষ এড়াইয়া যায়; কিন্ত একটু হির-চিতে প্রণিধান করিয়া 
দেখিলেই উহাতে আর আমাদের সংশয় থাকে না। পরমাত্মা পরিপূর্ণ সঙ্চিদানন্দ ইহা জানিয়াও 
কেহ যদি বলেন দেবদেধীকে যেমন আমরা প্রতিমাশরীরের ধা দিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলদ্ধি 
করি, অসীম পরমাস্বাকে সেরূপ উপলক্ধি করা সাধকের পক্ষে সম্ভব হইবে কিরাপে? ইহার 
উদ্ধারে আমাদের দেশের পরম শ্রদ্ধেয় যাতরবন্া ঘাষির একটি সুপ্রসিদ্ধ বচনের ভাষো 
শস্করাচার্ধ্য কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। যোহঞ্গু ভিষ্ঠরপ্লাবন্ত্রিক্ষে বায়ৌ দিবাদিতো দিক্ষু 
চঙ্জতারকে আকাশে ধগ্তমসাবরপাত্মকে বাহে তমসি তেছরসি তদ্থিপরীতে প্রকাশসামান্য 
ইতোব মধিদৈবতমন্তর্ধামিবিষয়ং দর্শনং দেবতাসু। অথাধিভতং ভূতেষু ্রন্মাদিত্ স্বপর্যতেততর্যাসি- 
দর্শপমধিভূতম্‌। 

ইহার অর্থ ;--ধিনি জলের মধো থাকিয়া অগ্নির মধো বায়ুর মধ্যে দিক সকলের মধো 
চক্্রতারকের মধ্যে অস্তুরীক্ষ তমোগুণাত্মক বাহ বস্ততে অন্ধকারে তেজে সমস্ত বন্ভতে 
প্রকাশমান এইরূপে চশ্্রতারকাদি দেবগলেব অস্তর্যামিরাপে তাহার অধিদৈবত দর্শন এবং 
রজ্থাদিত্তত্ব পর্যাস্ত ভূতগপেব অন্তর্যামিরাপে তাহার অধিদৈবত দর্শন এবং ব্রহ্মাদিত্তম্থ পরাস্ত 
তুঙজাণের অন্তর্ধামিরাপে তাহার আধিভৌতিক দর্শন, সাধকের পক্ষে সহন্দেই সম্ভাবনীয়। 
তাছাড়া শরীরের মধো পরমা্মাকে দেখা যদি সাধকের প্রয়োজন হয় তবে প্রতিনাদির মৃগ্ময় 
শরীর গঠন কবিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার নিতান্তই যে প্রয়োজনাভাব তাহা মূল 
বচপাটিতে ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে অতীব সুম্পষ্টরূপে যথা $-- 

বঃ সবেরধষু ভূতেষু তিষ্ঠপর্বেভো ভূঁতোভ্যোহত্তরো, বং সব্ব্ধাণি ভূতানি ন বিদুর্যসা সর্বাণি 
ভুঁতানি শমীরং মঃ সবর্ধাণি ভূতানাস্তবো যময়তোষ আকল্মাহস্তর্যাম্মৃত্। | বিনি সকল ভূতের 
মধ্য থাকিয়া, সকল ভূত হইতে নিলিপ্ত রহিয়াছেন, সমস্ত ভূতগণের কেহই ধাহাকে জানে 
না, সকাড়ুতই ফাহাব শরীাব, সকল ভুতের অন্তরে থাকিয়া যিনি সকল ভূতকে নিয়মিত 
করিয়াছেন এই সেই অন্তর্ধামি সমূত আত্মা। 

আমরা আধুনিক কাগ্পনা এবং জঙ্সনা-পবায়ণ অকর্মণা লোকদের কলহ কোলাহল হইতে 
সরিয়া দাঁড়াইয়া সতোর কৃত্রিমতাশুনা সরল সুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেই এক মুহূর্তে 
বুঝিতে পারি যে. পরনাক্া এখানে যেমন অধিষ্ঠান করিতেছেন- সূর্ধামশ্ুলেও তেমনি 
অধিষ্ঠান করিতেছেন-_খধৃমকেতুতেও তেমনি অধিষ্ঠান করিতেছেন-_দূরাৎ সুদূর নক্ষহেও 
তেমনি অধিষ্ঠান করিতেছেন--অসীম় আকাশ ভরিয়া তিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন- কোথাও 
এক ডিল এমন ফাক নাই যেখানে তিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন না। অসীম আকাশের 
হদি আকার থাকিত, তবে পরমাত্মাকে সাকার বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এটা যখন স্থির 
হে. অঙলীম আকাশ চতুর্ুজকৃতিও নহে, দশতুজাকৃতিও নহে, ছ্িভুজাকৃতিও নহে: অসীম 
আকাশ মহান্‌ অচিন্্। এবং অনিবরচনীয়; তখন সেই সঙ্গে ওটাও সুনিশ্চিত যে, ধিনি অসীম 
আকাশে বর্তমান রহিয়াছ্ছেন, তিনি আকাশের অতীত; কিন্ত তা বলিয়া তিনি খাকিয়াও নাই 
গ্রুপ নহেন। তিনি শুনা নেন উদ্ধামীনও নহেন। তাহার চস্ফু নাই অথচ সব দেখিতেছেন, 
বর্ণ নাই অথচ সব শুনিতেছেন, হত্্রপদ নহি অথচ সব দেখিতেছেন, কর্ণ নাই অথচ সব 
শুনিতেছেন, হত্ত্পদ নাই অথচ সব স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সব কার্য প্রবর্তনা করিতেছেন। 


আর্ধধন্্থ এবং বৌদ্ধবশেমরি পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সঘাত ২৩১ 


কোথায় পৃথিবী, কোথায় সূর্য, কোথায় নক্ষত্র মণ্ডলী- সকলেই তীহার অসীম মহাণ্ণের 
অধিষ্ঠান-আহ্ে ভর করিয়া স্ব স্ব কার্ষো নিরন্তর প্রবৃ্ধ রহিয়াছে 

ব্রন্মোপাসকেরা যে, পরমান্থাকে পুরুষ বলেন তাহার অর্থ এই বে, পরমান্মা জানে পরিপূর্ণ, 
প্রেমে পরিপূর্ণ, আর, অটল প্রশান্ত গম্ভীর মহদ্বল এবং মহোদ্যমে পরিপূর্ণ। অভিধানের 
মতেও পুরুষ-শব্দ পূর্ণতা ব্যঞ্জক-_ শুনাতাব্ঞক নহে। 

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা এক্ষণে স্পেন্সর্‌, হকৃরী 
প্রভৃতি সুপ বিজ্ঞানবিৎ কিন্তু অপক তত্বুবিৎ আর, হার্টমান্‌ প্রভৃতি দিশাহারা উদ্ভ্রান্ত তত্বুবিৎ, 
এই দুই ধীচার পণ্ডিতগণের গ্রস্থাবলীর অধমাংশ হইাতে গো্টাকতক অর্থহীন শব্দ যুটহিয়া 
আনিয়া তাহাই আল্লবয়স্ক বালকদিগকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছেন; আর, সেই অল্পবয়স্ 
বালকেরা স্ব স্ব কচি মস্তিকের উদ্ভাবিত প্রবন্ধ এবং কন্তৃতার মধ্যে সেই সকল চকুচোকে 
ঝুঁটা সামগ্রীর দোকান সাজাইয়া আপনাদের মতন আর পীচ জন অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষু 
আকর্ষণ করিতেছেন। এইরূপ করিয়া আপনারাও ফাদে পড়িতেছেন, অন্য লোকদিগকেও 
ফাদে ফেলিতেছেন। 

সেই সকল রঙ্চঙে কথার মধ্য একটি সর্র্নেশে কথা এই যে, 0০0 15 177৩1501591 
অর্থাৎ পরমেশ্বর অপুরুষাত্মক? আমাদের দেশের শাস্ত্রে ঠিক ইহার উল্টা কথা রহিয়াছে। 
যে শাস্ত্রকে জিক্সোসা কর সেই শাস্বই বলিবে যে পরমেশ্বর বিশিষ্টরাপে পুরুষ বলিয়া উদ্ভ 
হইয়াছেন। যে শান্ত্রকে জি্রাসা কর সেই শাস্ত্রই বলিবে যে, পরমাস্মা যা পরম পুরুষ 
তাই; মহাস্বা যা মহাপুরুষ তাই-_আত্মাও যা পুরুষ তাইি। 0০0৫ 15 11710501981 ইহার 
অবিকল অনুবাদ এই যে, পরমেশ্বর অপুরুষ, অথবা যাহা একই কথা--পরমেশ্বর অনাস্থা। 

অনেক নব্য ইউরোপীয় দর্শনকার কাণ্টের দোহাই দিয়া পরমাত্মাকে মনের ভাব মাত্র 
বলেন। মনের ভাবকে যেমন ছড বসন্ত বলা যাইতে পারে না, তেমনি আন্মাও বলা যাইতে 
পারেনা । পরমেশ্বর যদি তোমার আমার মনের ভাব বই আর কিছুই না হন, তবে তিনি 
অনাস্মাই তো বটে-_-অপুরুধই তো বটে। কিন্তু বাণ্তবিক পরমাত্মা কি অনাস্মা? তাহা দূরে 
থাকুক, তিনি পরম আত্মা, পরম পুরুষ প্রকৃত কথা এই যে, পরমাত্মাকে অপুরুষ বা অনাধ্মা 
বলা মায়াবাদের পরাকাষ্ঠা প্রাস্ত সীমা- এমন কি বেদান্ত দর্শনণ মায়াবাদের পথে অতদূর 
অগ্রসর হইতে সাহসী হ'ন নাই। ব্দোতৃদ্শন ভাপৎ মিথ্যা পর্যাস্ত বলিয়াই ক্ষান্ত আছ্েন-_ 
কিন্তু কাণ্টের ভীষণ মায়াবাদ সকল সাতোর মূল সতা পর ব্রক্গকে পর্যান্ত মনের একটা 
ভাবমাঝ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছে। স্বয়ং পরমায্মা যিনি পরিপ্ণ 
সত্য তিনিই যদি জীবাম্মার মনের ভাবমাত্র হইলেন, তবে অপূর্ণ ভীবাত্মা দাঁড়াইবে কোথায়! 
তবে, ভীবায্মা পরমায্মা জগৎ সমতুই ভ্রম ভ্রম অ্রম, সতাও ভ্রম, মিথাও ভ্রম, পবই শ্রম! 
এই সকল উনধিংশ শতাকীর বিলাতি অনাব্ম-বাদ নিতান্তই প্রলাপ বাকা। এ গুপগার মতো 
তীব্র অনা্ম-বাদ নহে কিন্তু তাহাকে অনান্ম-বাদ বলিলেও বলা যাইিতে পারে এই্রাপ নরম 
ভাবের আর এক প্রকার অনাক্মবাদ আছে-__ সেটা হ'চ্ছচে দিশী অনাস্মবাদ : তাহা এই £- 

ঈশ্বর এবং এঁশী শক্তি দুইকে পরস্পর হইতে পৃথক্রাপে ভাবনা করিলে এক দিকে 
দাড়ায় শক্তি বিহ্বীন সাক্ষী মাত্র রাপী উদাসীন ঈশ্বর আর এক দিকে দাড়ায় জ্ঞোনহীনা 
শক্ষিরূপিপী উন্মাদিনী ঈশ্বরী। সের।প শভিহীন উদাসীন ঈশ্বরও অনায়া, আর, সেরাপ 


২৬২ প্রবন্ধ সগ্রেহ 


আনহীনা উদ্মাদিলী ঈশ্বরীও অনান্মা, দুই শুদ্ধ কেবল মনের ভাব মাত্র কেননা, শুধু 
জালেও আসা হয় না শুধু কর্মোদামেও আত্মা হয় না; ইচ্ছা এবং অনুরাগ সমস্থিত উদামশীল 
গ্রোনই আল্মার বিশিষ্ট লক্ষণ। পরমাম্মা সৎ চিৎ এবং আনন্দ তিনিই একাধারে। 

সেই পরম মঙ্গলালয় পিতা মাতা সুহৎ পর্ণরক্ম পরমাত্মা ইহলোকে পরলোকে সব্্বন্রই 
সমভাবে বিদানান আছেন জানিয়া শুদ্ধ কেবল সেই ভরসায় ঠাহার ভক্ত এবং ধ্রিয়কার্য্কারী 
সাধু পরুষেরা মৃতাতেও আনন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হান। তাহারা নিদ্রাকে যেনন জগজ্জনীর 
ফ্রোড় মনে করেন-্ৃতাকেও্ সেইরূপ । ভ্তাহারা জানেন যে, দিবসের পরে রাত্রি আসে 
খলিয়া দিবসের উন্নতি শ্রোত বন্ধ হয় না, সৃষ্টিস্থিতির পরে প্রলয় আসে বলিয়া সৃষ্টির 
উন্নতিশ্রোত বন্ধ হয় নাং কোনো বাধা বিঘ্েই না ব্যক্তিগত উন্নতিশ্বোত বন্ধ হয়-না 
সমাজের উদ্নতিশ্গোত বন্ধ হয়না জগতের উন্নতিশ্রোত বন্ধ হয়। তাহারা জ্রানেন যে এক 
দিবসের উন্নতি স্রোত নিদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পর দিবসে সংজানিত হয়। ইহলোকের উল্নতি- 
শ্নোত মৃত্ার দ্বার উদঘাটন করিয়া পরলোকে সংক্রামিত হয়, সতাযুগের উন্নতিশ্বোত 
বালিযুগেব দ্বার উদঘাটন করিয়া পরবহী সতাযুগে সংক্রানিত হয়, পূর্বা সৃষ্টির উন্নতিশ্বোত 
প্রলয়ের ছার উদঘাটন করিয়া উত্তর সঙ্টিতে সংক্রামিত হয়। নিদ্র' মৃত্য কলি এবং প্রলয় 
বিশ্ব গর্গীততেন মাবোর ফাকতাঙ মাত্র; তাহাতে সঙ্গীতের তাল ভঙ্গগ হয় লা তান; 
উজ হয় না। বিশু ঈশ্বরের প্রিয়কার্যাকারী ভক্ত সম্ভানদিশের করান ধন্ছেরি উন্নতিশ্রোত 
বন্ধ হইতে পাবে না; তাই 'ভগবদশীতায় উক্ত হইয়াছে £-- 

“ন হি কল্যাপকৃৎৎ কশ্চিৎ দৃর্গতিং তাত গচ্ছতি' তাত! কলাণকারী কখনও দুর্গতি 
প্রাপ্ত হয় না। আছে, যে বালক বর্ণমালার দ্বিতীয় পাঠ সাঙ্গ করিল, কাল সে বালক বামালার 
পঞ্চম পাঠ সাঙ্গ করিবে; পরম্থ, হিতোপছেশ ধরিবে। তাহার পরে সে বালক একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়া শিক্ষব্কে দেখাইলে শিক্ষক যদি তাহাকে বলেন যে, তোমার প্রবন্ধে বানানের 
অনেকগুলো ভুল দৃষ্ট হইতেছে পুনরায় তুমি নিচের শ্রেণীতে গিয়া বর্ণমালা ভাল করিয়া 
শিক্ষা কর; তবে বালকের সেই যে ক্ষণক অবনতি, তাহা উল্লতিরই সোপান। অতএব 
এটা স্থির যে, আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে যাহা অবনতি বলিয়া মনে হয়, তাহা উন্নতিরই সোপান। 

পাপাসক্তিই মনুষোর আধাস্মিক উন্নতির একমাত্র প্রতিবন্ধক মনুষোর আম্মা যখন পাপে 
আক্রান্ত হয়, তখন সে উন্নতিহ্োতের উজানে হাত পা আছড়াইতে থাকে, আর, যতই সে 
হাত পা আছড়াইতে থাকে__ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম ততই তাহাকে বল পৃবর্ষক অথচ ধীরে 
ধীরে টানিয়া হেঁচড়িয়া মঙ্গলের পথে ফিরাইবার জনা তৎপর হয়। পাপাসক্তি প্রথনে মনুষ্যের 
আম্মাকে বিষয়ের মায়াপাশে বন্ধন করে, তাহার পরে দুববুদ্ধি আসিয়া এক দিকে সেই বন্ধনের 
গ্রহিগুলা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দেয়, আর একদিকে তাহাকে অহঙ্কার-মদে এরূপ উন্মত্ত করিয়া 
তোলে যে যতই সে রিপুগণের দাসত-শৃঙ্খলে জড়াইয়া পড়িতে থাকে ততই সে আপনাকে 
সর্বাপেক্ষা বড় মনে করে, আর, সেই বড়ত্ব দৃঢ়রূপে সমর্থন করিবার জন্য বিবিধ উপায়ে 
অনোর উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। তাহার পরে ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ বুদ্ধির 
আলোকে মনুষোর যখন চক্ষু ফোটে, তখন সে দুবধুদ্ধির সেই সকল পুষ্পময় কঠোর গ্রথি 
একে একে খুলিয়া ফেলে, এবং অহচ্কারের বিষপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে 
ঈশ্বরের নিকট লাস্তি-সুধা প্রার্থনা করে; এবং ক্রমে ক্রমে; ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে আব্মাতে 
বঙ্-সক্ষায় করিয়া পাপাসক্তির জটিল পাশ কঠোরতা সহকারে ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে 
যখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে পাপাসক্কির বন্ধনপাশ অপনীত হয়, তখনও কিনাহন্কীত 


ম্ার্যাধর্মথ এবং বৌদ্ধাধন্মের পরস্পর ঘাত -প্রতিঘাত এবং সংব্বাত ২৩৩ 


বন্ধন স্থান গুলাতে বেদনা থাকে তাহার পরে যখন সাধক ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপনার 
ইচ্ছার সুর মিলাইয়া তাহার আদিষ্ট কলযাণ-পথে যাত্রারস্ত করে, যাত্রারস্ত্ব করিয়া সেই পথে 
দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন পরমাত্মা যখোপধুক্ত মুহূর্বে অজ্ঞানান্ধকারের যবনিকা 
অপসারণ করিয়া তাহার নিকট আপনার প্রেমানন্দ মুর্তি প্রকাশ করেন; তখন সাধকের 
“ভিদাতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদাত্তে সর্ববসংশয়াঃ ক্ষীয়স্তে চাস] কর্্ধাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে"' হৃদয় 
গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়, পাপ তাপ সমূলে উচ্ছিন্ন হয়। আত্মার এইরূপ 
পাপ্পবিনি্ুক্ত স্বচ্ছ সুনির্মলি অনিকচিনীয় ব্রহ্মানন্দের অবস্থাই মুক্তির অবস্থা । পাপ হইতে 
নুক্তিই মুক্তি। ভিতর বাহিরের পাপ হইতে ঘুক্তি_ শুধু কেবল বাহিরের পাপ হইতে নহে। 
এমনও হইতে পারে, যে লোককে দেখাইবার ছ্ধনা পরোপকার করিতেছে--সবই করিতেছে-- 
অথচ তাহার মন হইতে পাপ যায় নাই। এই লোকে কেবল এ'র গু"র তার দোষ অন্বেষণ 
করিয়া-_কথার ছল ধরিয়া-_এবং আচার ব্যবহারের বাতিক্রম খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া 
মনের অভাত্তরে ক্রানিকই আপনার সাধুমত্তার অহমিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। সেকসপায়র্‌ 
বলিয়াছেন ৮19) 15 91007 101001070021)1" ইচ্ছা চিন্তার জনয়িতা। ইহাদের ইচ্ছা এই 
যে, আর সকলে পাপী হোকু, তাহা হইলে তাহাদের সহিত তুলনায় ফাহাদের নিজের সাধৃতা 
জুল জুল্‌ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইবে। যেমন তাহাদের ইচ্ছা তেমনি তাহাদের ভাবনা। 
ঠ্রাহারা আপনা-আননাকে সব্বাপেক্ষা অধিক সাধু মনে করেন। পণাভিমানের পাশে যাহাদের 
মস্তঃকরণ এইনূপ ভ্ুড়িত-বিক্কড়িত, তাহারা সহম্র বাহাশোভন সাধু বাবহার করিলেও সাধু 
হইতে পারে না। ধিনি লোকের প্রতি সদভাব মুখে বাক্ত করিয়াও ক্ষাড় হ'ন না-কাজে। 
দেখাইয়াও ক্ষাত হন না--কিন্তু মনের অভাত্তরে সতা সতাই পোষণ করেন: সতা সতাই 
যিনি সর্বাস্তুকরণের সহিত লোকের মঙ্গল কামনা করেন, পিতা যেমন পত্রের মঙ্গল কামনা 
করে-_বন্ধু যেমন বন্ধুর মঙ্গল কামনা করে- তেমনি যিনি বিধর্শী শক্র মিত্র সকল লোকের 
সতা সতাই মঙ্গল কামনা করেন; আর যাহাতে যাহার মঙ্গল হইতে পারে তাহার জনা 
প্রমপূর্ণ সদুপায় অবলম্বন করেন--যিনি ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া, নিষ্পাপ এবং নির্মল 
চনত হইয়া, পাপ এবং পুণা দুইই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলেন, তাহাকেই বলা যাইতে যে, 
তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ । 

পাপ বন্ধন যেমন উন্নতি-শ্রোতের প্রতিবন্ধক-_মুক্তি তেমনি উদ্নতির সোপান। মুক্ত 
আয্মা স্বচ্ছ প্রতিফলকের সহিত উপনেয়। দীপের আলোক এবং প্রতিফলকের প্রত্ালোক 
এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যেমন গৃহ উজ্জ্বল করে; তেমনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমায্মার অক্ষয় 
ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান প্রেম এবং উদ্যমের রশ্মি মুক্ত আল্মাতে যতই বর্ষিত হয় ততই তাহা 
শাত্িতে, উদাম হইতে উদ্যমে, ভ্রান হইতে জ্ঞানে, বিকাশ হইতে বিকাশে পদ নিক্ষেপ করিতে 
থাকে। ইহারই নাম মুক্তি--মুক্তি নিরবচ্ছিম উন্নতির অক্ষয় উৎস। 

অনেক দূরে আঙিয়া পড়িয়াছি:__সঙ্গলালয় পরমেম্রের অসীম করুণায় আমি আমার 
শিতীবি হাদয়ে ব্রন্মাজানের যে টুকু অগ্রিস্ফূলিঙ্গ অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ধরইিয়াছি, তাহা 
সাধ্ানুসারে আপনাদের সমক্ষে অনাবৃত করিলাম। শ্রান্দোলনের বাতাস দিয়া আপনারা 
তাহাকে রীতিমত প্রচ্থলিত করিয়া তুলিতে সহায়তা করিবেন এই আমার মনোগত অভিলাষ । 
এ অগ্রি লোকসমান্ধে একবার প্রছুলিত হইয়া উঠিলে তাহার পরে তাহার উপরে ধিনি যে 


২৪ পবন সংগ্রহ 


ভাবেই বাতাস দি'ন---স্বালাইতে ইচ্ছা করিয়াই বাতাস দিন, আর নিভাইতে ইচ্ছা করিয়াই 
বাতাস দি'ন_-যে ভাবেই বাতাস দিন সে অগ্্রি উত্তরোত্তর প্রত্থলিতই হইতে থাকিবে 
আমি করিঙ়্াম আর কিছুই না--বে স্বগীয় অথ সকলেরই হাদয়ে নিহিত আছে, ঘণ্টা দু'ঘণ্টা 
তাহাতে বায়ু বাজন করিলাম। আমার যা কাজ আমি তাহা বখাসাধা করিয়। চুকিলাম; আপনার 
যাহা আপনাদের কর্তা বিবেচনা করেন আপনারা তাহা করুন: এক্ষণে অবসর দি'ন__ 
আমি ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে একটি সুসমাচার প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। 
শান্ড সম্প্রদায় শক্তিরই সাধনে রত; কিন্তু অধ্যান্ম জগতে প্রেমের নিকটে শক্তি নতশির। 
ইংরাজিতে এইরাপ একটি প্রবাদ আছে বটে যে 1/1£% 15 1181 বলই ধর্ম, কিন্তু এ প্রবাদটির 
বলবা কেবল তৌতিক এবং পৈশাচিক রাজোই খাটে- আধ্যান্মিক রাজো খাটেনা। আধ্যাত্মিক 
রাজের তোরণের মাথায় ঠিক উহার বিপরিত কথা লেখা রহিয়াছে: _লেখা রহিয়াছে যে, 
81811 15 171%1% ধশাইি বল অথবা যতোধর্মস্ততোজয়ঃ। শাক্তেরা নিষ্ছুক বলের উপাসনা 
করিয়া দুর্বল হইয়া প়িয়াছেন। তাহাদের এই যে সকল অস্ত্র বলিদাদের খাঁড়া, ডাকাতির 
তলোয়ার, মারণ উচাটন এবং বশাকরণের মন্ত্র এসব শাণিত অস্থে কলঙ্ছ ধরিয়া ওগুলা 
একেবারেই শ্রকণরণা হইয়া গিয়াছে। 
বৈষব সম্প্রদায় প্রেমের সাধনে রত। আধ্যাত্মিক রাক্ষে। প্রেমেব অতীব উচ্চ মর্যাদা 
তাহাতে আর সন্দেহ মাত নাই; কিন্তু প্রেমকে নিয়মে রাখিতে পারে একপ একজন পাকা 
অভিতাবক তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশাক, আর, তাহার কম্ধ-কার্ধা সুনিব্বাহ করিতে পারে 
এরুপ একডূন শক্ত-সমর্থ সুনিপুণ কর্মচারী তাহার পক্ষে তেমনি প্রায়োঙ্জনীয়। সে অভিভাবক 
হচ্চে জান, আর, সে কর্মচারী হচ্চে উদামশীলতা। জ্ঞানের অভাবে বৈষাব ধর্শের প্রেম 
উদ্মস্ততা এবং উচ্ছ্ত্খলতায় আক্রান্ত হইয়াছে, আর উদ্যমশীলতার আভাবে প্রেম অকর্াা 
হইয়া পড়িয়াছে। 
রাহ্মদিগেব স্কান্ধে এক্ষণে বাপকতর এবং গভীরতর সাধনের ভার আসিয়া পড়িয়াছে, 
সে সাধন হচ্চে রক্দঞ্ঞান, ব্রঙ্ষাত্রীতি, এবং ব্রহ্গের প্রিয়কার্যা, তিনের সামঞ্জসা পৃকর্কি সাধন। 
ম্রানাদের স্কদ্ধের ভার এইরূপ গুরুতর, অথচ আনরা সাধনের পথে নৃতন ব্রতী । আমাদের 
পদে পদে প্রম প্রমাদ মোহ, পদে পদে প্রলোভন এবং বিভীষিকা, পদে পদে বাধা বিস্! 
হাফেজ কি বলিতেছেন শ্রবণ করুণ্‌ $-- 
রাত্রি অন্ধকাব! উঠিছে তরঙ্গ! 
ঘুরিছে ঘূর্ণার পাক লক্ষিয়া পাতাল! 
এ হেন বিভ্রাট ঘোর তারা কি বুবিবে 
দাড়াইয়া আছে যারা নিরাপদ কৃলে। 
কিন্তু পরমেম্থর আমাদের কাণ্ডারী--কি ভয়। রাত্রি প্রভাত হইবে- তরঙ্গের উদ্যম অবসান 
হইবে- ধূর্ণার ঘোর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে নৌকা বিষ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া শাস্তির 
কূলে উপনীত হইবে--ধনা পরমাস্মার করুণা, ধনা পরমায্ার প্রেম, ধনা পরনাক্মার 
মহীয়সী শক্তি! 


২৩৫ 


সভাপতির অভিভাষণ* 


সভাস্থু সম্জনগাপ। 

দুই বতসরকাল আমি আপনাদের সাদর আহ্বানের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া সাহসে 
ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমার ভয়ের কারণ 
এই যে, এ'র পূর্বে সভাপতির কার্য আমি আমার বয়সে কখনো করি নাই; কাজেই, সে 
কার্য সুনির্বাহ করিতে হইলে যে সকল উচ্চ অঙ্গের বশীকরণ গুণ আবশ্যক, তাহার কিছুই 
আমার ভিতরে নাই। আমি একপ্রকার খোয়ে বন্ধনে আটক পড়িয়া গিয়াছি। খই হচ্চে 
আশার প্রলোভন, আর থাম হচ্চে সভাপতির আসন। কোনো গতিকে যদি দেশীয় সাহিতা- 
সেবকর্দিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে-খ ছার আশার মায়াও আমাকে 
ছাড়িতেছে না,আর উপকার কাহারো কিছু করিতে পারিব না,লাভের মধ্যে হইবে কেধল- 
কাহারও বা কৌতুক দৃষ্টির, কাহারও বা বিষদৃষ্টির, কাহারও বা! কৃপাদৃষ্টির লক্ষ্যস্থান; এ ছাড়া 
দুঃস্বপ্রের বিভীবিকাও আমাকে ছাড়িতেছে না। আমার ভয়ের কারণ কি তাহা বলিলাম, 
সাহসের কারণ কি তাহাও বলি। সাহসের কারণ এই যে, বঙ্গ সাহিত্যের আমি একজন 
পুরাতন পরিচারক। দশোন অর্ধ শতাব্দী প্রতিদিন আমি তাহার চরণকমলে বিবিধ বর্ণের 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আমিতেছি, আর. সেই উপলক্ষে তাহার দেবালয়ের সন্নিহিত নিবিড় 
বনাকীর্ণ প্রদেশের পথ-ঘাট এবং অন্ষিসন্ধি কতক কতক আমার জানা হইয়াছে। সেই আরণ্যক 
পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুম্সিদ্ধ বায়ু সেবনের ছায়াময়ী ধীথিকা, 
কোথাও বা ফুলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী-পদ্ধতি কতক বা আমি 
দেখিয়া শিশিয়াছি, কতক বা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে করিয়া-কশ্মিয়া 
শিখিয়াছি, আব, তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জোশো করিয়া কথঞ্চিং প্রকারে কাজ চালানো 
যাইতে না পারে এমন নহে। তা ছাড়া, আমার সাহসের আর একটি কারণ আছে__সেইটিই 
প্রবল কারণ তাহা এই যে, সাহিত্য পরিষদের শিরোভূষণস্বরূপ তিন চার জন সম্ফাম্পদ 
মহোদয় আমাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন যে, আমার কার্যাপটুতার অভাব, তাহারা 
তাহাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দ্বারা পূরণ করিয়া লইবেন। ইহাদের অটল পৃষ্ঠপোষকতা 
এবং অকৃত্রিম উৎসাহ প্রদানের বলে আমি এযাবৎকাল সাভাপত্য কার্য কথঞ্িতরিপে নির্বাহ 
করিয়া আসিতে পারিয়াছি। সত্য বলিতে কি__ কার্ষাভার আমাকে ততটা! বহন করিতে হায় 
নাই-__ যতটা উহাদের প্রতি কৃতঙ্ঞতা ভার বিশেষতঃ বিবিধ শাস্ত্রে সুপশ্ডিত, যেমন সুপণ্ডিত 
* পরিবঙের সভাপতি ীযুদ্ত ভিজেন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিগত ৪ঠা বৈশাখ সাহিতাপরিষদের 
বার্ষিক অধিবেষণ উপলক্ষে যে বার্ষিক অভিভাষণ। (অর্থাৎ ০3৩) পাঠ করেন, তাহাই প্রকাশিত 
হইজল। 


২৩ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


তেমনি সুযোগ, যেমন সুযোগ, তেমনি পরিশ্রমী, যেমন পরিশ্রমী, তেমনি হীর, সহদয় 
এবং বিনয়-সম্পন্র. আর, সেই কারণে সভাশ্ুদ্ধ লোকের পরম প্রীতিভাজন; এই রূপ সহম্বের 
মধ্যে এক ফিনি আমাদের সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাহার গ্লাঘনীয় গুণরাশি 
আজীবন আমার স্মলশ পটে মুদ্িত থাকিবে। 

দুই নৎসরকালের পরীক্ষার তোলা-পাড়ায় পরিষদের অবলম্বনীয় কার্ধযপ্রণালী সম্বন্ধে আমি 
মোটামুটি একটি সার কথা বুঝিয়াছি। সে কথা এই যে, প্রথম নেপোলিয়ন খন গোলোন্দাজি 
ইসনাবিভাগে অধাক্ষাতায় নিয়োজিত হইয়া লাইয়ন্গ নগরের প্রত্যভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি দেখিলেন, এলাহি কারখানা- নবাবি রকমের বন্দোবস্ত-__অনুষ্ঠানের কিছুমান 
ক্র্টা নাই, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র সাজসজ্জা, কিছুরই অপ্রভুল নাই! “পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্কে 
মুর্খে দোষ' হি কেবলং" এই চাকা গ্োকার্ধটির অনুবাদ একজন পাঠশালার ছাত্র এরূপ 
করিয়াছিল যে, পণ্ডিতের সবই গুণ- দোষের মধো কেবল তিনি মুর্খ । নেপোলিয়ন তেমনি 
দেখিলেন যে, সবই অতি পরিপাটী বন্দোবস্ত, দোষের মধ্যে কেবল, গোলা তপ্ত করিতে 
লইয়া যাওয়া হইতেছে ক্রোশ- খানেক অন্তরে, তপ্ করিয়া তাহাকে কার্যাস্থানে আনিতে না 
আনিতেই পথিমাধা তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, গোলা নিক্ষেপ করা হইতেছে দুর্গের প্রতি, 
পঁ়িতেছে তাহা দুর্গে না পৌছিয়া মাঝখানকার ফাকা স্থানে । আক্রমণ কবা উচিত জাহাজের 
ধন্দব, আক্রমগের চেষ্টা নগরের সুরক্ষিত বক্ষঃস্থবলের উপরেই বিফলে ক্ষপিত হইতেছে। 
আমি তাই বলি যে, এইরূপ বৃথা পশুশ্রমের তুমুল কাণ্কারখানা হইতে পরিষদের হস্ত যত 
অলগ্‌ থাকে ততই ভাল। কেননা ওরুপ কাণুকারখানা হইতে ফল যাহা প্রভাশা করা যাইতে 
পারে তাহা উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে-কী? না বহারস্তে লঘু ক্রিয়া! এখনো সময় হাত 
ছাড়া হয় নাই;--পরিষৎ যদি সুরুদ্ধির পরানর্শ শোনেন, তবে এই বেলা তিনি সিরাজুদ্টৌোলাদিগের 
নিকট হইতে শেখা অকেজো নবাবি চাল দুরে বিসঙ্জন করিয়া ক্লাইভ এবং কাহার তুখোড় 
বুদ্ধিমান চেলাদিগের নিকট হইতে কার্যানির্বাহক্ষম পাকা চাল্‌ শিক্ষা করুন কিরূপে প্রথমে 
সহজ সাধা আশপাশের ছোট ছোট কার্যাগুলা হন্ড হইতে নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে হয় 
তাহার পরে কিরূপ আটঘাট-বাধিয়া দৃঢ়তার সহিত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পা বাড়াইতে হয় 
তাহার পরে কিরূপে সমাকু যোগাড়মন্তর করিয়া আয়াসসাধ্য বড় বড় কার্যাগুলা একে একে 
মুঠার মধ্যে আনিতে হয়; সংক্ষোপপ _-কিরূপে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে 
হয় তাহার সুবিজ্ঞ প্রণালী-পদ্ধতি বিধিমতপ্রকারে শিক্ষা করুন; শিক্ষা করিয়া তদপুসারে 
তৎপরতার সহিত স্বকার্ো প্রবৃত্ত হউন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রান্ত এবং ঘড়যন্ত্র_ইংরাজিতে যাহাকে 
বলে ৫1১ 117111805, সেই সকল কর্ম্মাশা জগ্ালগুলা সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া খর 
পরিষ্কার করুন, ঘর পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মূলমন্ত্র (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 
0805০ সেই মৃলমন্ত্) জপ করুন; এবং সেই মূলমন্ত্রকে (0989০কে) সেনাপতিতে বরণ করিয়া 
ও তাঁহার অধীনে সুবিনীত সৈন্দলের ন্যায় যন্ত্রবন্ধ হইয়া-_সকলের সহিত সকলে একাল 
হইয়া--কোমর বাধিয়া কাজে লাগুন্‌। এখনও যদি পরিষদ্‌ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এইরূপ 
সুবিহিত প্রণালীতে কার্যারন্ত করেন, তবে যাহা তিনি পঞ্চাশ বৎসরে দেখিতে পাইকেন বলিয়া 
বিশ্বাস করেন না, ভাহা দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহার আনন্দোৎফুল্প নয়ন-যুগলের 
সম্মুখে আপনা হইতে আসিয়া! বিরাজমান হইবে। সে যাহা বিরাজমান হইবে তাহা কী! 


সভাপতির অভিভাষণ ২৩৭ 


তাহা সিদ্ধিদেহীর প্রসন্ন বদন যাহার দর্শন-লাভ বাঙ্গালীর পক্ষে ঘটে কদাচ--ঘটে না কেবল 
তাহার আপনার দোষে। 

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ এবং উদাম যেমন প্রশংসনীয়--তাহার কার্য্য 
নির্বাহের প্রণালী-পদ্ধতি তেমনি প্রকৃষ্টরূপে ফলদায়ক হওয়া চাই,নহিলে তাহার উ পক্রমণিকার 
সহিত উপসহোরের দেখা সাক্ষাতের পথে কাটা পড়িবে; অর্থাৎ গোড়ার কথা হইয়াছিল 
একপ্রকার-_ফল দীড়াইবে আর --এক-প্রকার। 

সাহিতা-পরিষদের পৃথক্‌ পৃথক উদ্দেশ্যের পৃথক পৃথক সাধনপ্রণালী আমার বুদ্ধিতে আমি 
যাহা সুসঙ্গত বিবেচনা করি তাহা একে একে আপনাদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিতেছি। 
আমার মন্তব্য কথাগুলির প্রতি আপনাদের ধড় জোর ঘণ্টা দুয়েকের মনোযোগ যাচ্‌ঞা 
করিতেছি-_এই সামানা ভিক্ষার্টি আজ আপনারা আমাকে প্রদান করিতে ভারবোধ করিলে 
চলিবে না। 

সাহিতা-পরিষদের প্রথম উদ্দেশা _বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্ধলন। স্বাদেশীয় 
সাহিতানুরাগী কৃতবিদা মহোদয়েরা আনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, 
আজ পর্য্যন্ত দেশীয় মুদ্রাযশ্থ হইতে বঙ্গতাষার একখানিও সন্তোষজনক বাকরণ বাহির হইল 
না। ইহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জনা সাহিতা-পরিষদ যদি বঙ্গভাষার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর 
ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিতে পারেন তাবে একটা কাজের মত কাজ হয়। ব্যাকরণ বলিতে সচরাচব 
আমরা যাহা বুঝি তাহা স্বতন্থ, এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ যাহা! আমি বলিতেছি হইলে ভাল 
হয়, তাহা স্বতন্ত্। যেরুপ ধরনের বঙ্গীয় বাকরণ সচরাচর মুদ্রাযপ্্র হইতে বাহির হইতে দেখা 
যায় তাহা সাহিতা-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে না,উপকারে আশা 
দূরে থাকুক-_-তাহার সকল কথা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত 
হয়। কিরূপ হিতে বিপরীত হয়, তাহার আমি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। আপনারা তীত 
হইবেন না-_জাজ আমি কেবল আমার এ মন্তব্য কথাটির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া 
ভালোয় ভালোয় ক্ষান্ত হইতেছি। 

বলিতে কি না পড়িয়া পণ্িতাকে সংক্ষেপে ৮৮ কে তত আমি ডরা্ না--যত 
আমি ডরাই পুথি কগস্থ করিয়া দিগগজ পণডিতকে, 1১7.0.7 কে। শেষোক্ত শ্রেণীর কোন 
ব্যাকরণ দিগগন্জ বলিতে পারেন যে. ইংরাজেরাই বলে “000 015 কর এই”"--আমরা বলি 
“এই কর 1185 ৫০”; অতএব সাবধান ! বাঙ্গালা লিখিবার সময় ক্রিয়া-কারকের পরে কর্ম্মকারক 
বঙসাইও না- যেহেতু বাঙ্গালা ব্যাকরপের বিধান-মতে তাহা নিষিদ্ধ । বাঙ্গল। ব্যাকরণের বিধান 
এই যে, অগে কর্্কারক-_-পরে ক্রিয়াকারক-__নিবেশিতব্য। ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের এই কথা 
শুনিয়া তাহার একটি বাল্যকালের সহাথ্যায়ী বন্ধু তাহার শিখা ধরিয়া টান দিলেন; টান প্রান্তে 
ভট্টাচার্য মহাশয় রাগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “কর কি”--“কি কর” না বলিয়া বলিলেন 
"কর কি”! এইরূপে যখন তিনি মুখে বলিলেন “ক্রিয়াকারকের পরে কর্মকারক বঙসাইতে 
নাই” অথচ, কাজে তিনি অস্্রান বদনে ক্রিয়াকারকের পরে কর্্কারক বসাইয়া বলিলেন 
“কর কি” তখন তাহার বাল্যকালের সহাধ্যায়ী বছুটি জো পাইয়া তাহাকে বলিলেন “বল্ল 
এক-_ কয়ে আর”! ভট্ট মহাশয়ও যেমন উদ্ভট মহাশয়ও তেমনি! যেমন গুরু তেমনি 
চেলা! ভট্ট মহাশয়ও ক্রিয়ার পরে কম্ঘ বসাইয়া বলিলেন কর কি'? উদ্ভট মহাশয়ও ক্রিয়ার 


২৩৬৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


পরে কর্ম্ম বসাইয়া বনিলেন- “বিলে এক করিলে আর”। অতএব ভট্ট খহাশয়ের হার, 
উদ্টটে মহাশয়ের জিত। তবেই হইতেছে যে. ভাষার প্রচলিত প্রথার উপরে বৈয়াকরগিক 
পণ্ডিতের পুথিগতবিদ্যার তঞ্্নি গঙ্ছরন খাটে না। প্রচলিত প্রথাটিকে আপনারা কম লোক 
গাওয়াইবেন লা। প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণকেও বাকরণ দিতে পারে! কে বলে যে, প্রচলিত 
প্রথা ব্যাকরণ মানে নাঃ ব্বাকরণ খুবই মানে! কিন্তু সে ব্যাকরণ যাহা সে মানে, তাহা 
(তোমার আমার প্রঙীত ভট্টাচার্য ব্যাকরণ নহে; তাহা মা সরম্বতীর সাঝভৌমিক ব্যাকিরগ! 
এই পার্বাভৌমিক ব্যাকরণের অমুক অধ্যায়ের অমুক সুত্রে আছে যে, যেখানে কারকের উপর 
বেশী ধৌক দেওয়া আবাক সেই স্থানে সেই কারক সর্বাগ্রে উচ্চারিতব্য। সার্বাভৌমিক 
চিরকালই আমরা ইহার অধীনে ্রীবা অবনত করিয়া আসিতেছি। যখন কর্ম্ম অপেক্ষা ক্রিয়ার 
উপর বেশী ঝোক দেওয়া আবশাক হয়, তখন আমরা “কি করিলাম" বলি না- তখন বলি 
“করিলাম কি”। যখন কর্তী অপেক্ষা কর্ম্মের উপর বেশী কোক দেওয়া আবশ্াক হয়; তখন 
আমরা “আমি তোমাকে ডাকি নাই” বলি লা--তখন বলি “তোমাকে আমি ডাকি নাই”। 
যখন কর্তা অপেক্ষা প্রিয়ার উপর বেশী রৌক দেওয়া আবশ্াক হয়, তখন আমরা “সে 
যাক মেখালে তার ইচ্ছা” বলিনা--তখন বলি যাক সে যেখানে তার ইচ্ছা”। এইরূপ 
দেকখখা যাইতেছে যে. সার্বাতীমিক ব্াকরাণের কাছে ভট্টাচার্যা বাকরণের * দস্ত-আস্ফালন 
খাটে না। সা্কাভৌমিক ব্যাকরণের শাসনাধিকার (11150101701) কেবল আমাদের এই ক্ষুদ্র 
বঙ্গভূমিতেই আবদ্ধ নহে. তাহার দৌড় পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্যান্ত। সার্বভৌমিক 
ব্যাকরণের এ যে একটি সৃত্র_-যে, যেস্কানে যে কারকের উপর বেশী ঝোক দেওয়া আবশ্যক 
সেই স্থানে সেই কারক সর্বাগ্রে উচ্চারিতব্য, এই সুত্র্টার একটি অতি পরিপা্টী উদাহরণ 
সেক্স্পীয়রের জুঁলিয়স্‌ সীজারের প্রথম পংক্তিতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে । রোমনগরের ইতর 
প্রেণীর কারিকরেরা সীজারের বিজয়-মাহাত্য-ঘটা দর্শনার্ঘে দঙ্গল বাঁধিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া 
আছে দেখিয়া রোমের একজন মাথালে! বাক্তি তাহাদিগকে সীজারের পক্ষপাতিতা হইতে 


* এখানে ভটাচার্ষোর অর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহে। পঁথিগতত বিদ্যাই যাহার সবস্থ তাহাকেই এখানে 
ভট্াচার্যা উপাধি প্র্গান কয়া হইতেছে। হিনি স্থানাস্বান কালাকাল পাত্রাপান্র নির্কচিরে সব তাতেই 
পৃথিত বিদল্া খার্টাইতে তৎপর, তিনিই এখালে ভট্টাচার্য, তিনি ইংয়াজ হইলেও ভষ্টাচার্ধা, 
বাঙাল হইলে ভটাচার্যা, শৃর্ধ হইলেও ভট্টাচার্য বঝন হইলেও ভ্টাচার্ধ্য। তেমনি আবার, কোন্‌ 
বিদা কোথায় খাটে কোথা খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে কিতাবে খাটে কিভাবে খাটে না, কোন 
পাঙ্জে খাটে কোন পাহে খাটে না যে পানে খাটে সে পানের কোন্‌ অবস্থায় খাটে কোন্‌ অবস্থায় 
খাটে না, এই সফল বিষয় ধাঙার জানা আছে, এক কথায়-_যাহার স্থানাস্থান কালাকাল পান্রাপাত্র 
বোধ আছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও--জাগরত জীবন্ত বাহ্মাণ পণ্ডিত হইলেও-- 
প্রতাহ নিয়ধিতরূপে সন্ধযাবঙ্ছনা এবং গঙ্গান্নানাদি করিলেও-_এখানকার শান অনুসারে ভট্টাচার্য 
উপাধি তাহাতে বর্তিতে পারে না। ভট্টাচার্য শব্দের অর্থ আর কিছু না-_-ইংরাজিতে যাহাকে বলে 
[৩৩জঃ।। ভট্টাচার্য ব্যাকরণ কি? না. যে ব্যাকরণ ছাতরদিগকে 1৭০৮১ শিক্ষা দেয়। ভট্টাচার্ধ; উচ্চারণ 
কি? না, যে উচ্চারণ না বিশুদ্ধ বাঙ্গলা নম বিশুদ্ধ সন্কৃত, পরদ্ধ উভয়ের মাঝামাঝি অনুদ্ধ সংস্কৃত। 
“একই” এই শব্দের ভট্টাচার্য) উচ্চারণ “একে” প্রকৃত উচ্চারণ “বাকি” । “ দেখ” এই শবের ভট্টাচার্য 
উচ্চারণ 1088৬ খ্রডৃত উচ্চারণ “দাখো”। 


সভাগতির অভিভাবণ ২৩৯ 


প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে তাহাদিগকে ধম্কাইয়া বলিলেন 1770৩ (00 ১৩ 1010 
প্রো01৩5 6৩1 ৬৩ 70101 41750007000” এই ল্যান্জামুড়াবিহীন, ক্রিয়কারকের 
উদ্লেখবিহীন খণ্ড বচনটি নাটকের শিয়োভাগে সন্নিবেশিত দেখিয়া উট্টাচার্ধ্য ব্যাকরণ অবাক ! 
ভট্টাচার্ধা ব্যাকরণের মনোগত কথা এই যে, পংক্তিটির শিরোভাগে 11000 7১070 কথাটা 
অনর্থক জায়গা জুড়িয়া থাকে কেন অবিলম্বে সমালোচক ডাকাইয়া জানিয়া ক্ষৌরীকরণ 
দ্বারা পংক্তিটির মস্তক মুগ্ডন করানো হ'ক, তাহা হইলে উহার মুখমণ্ডল দিব্য বৈয়াকরণিক 
শ্রী ফুটিয়া বাহির হইবে! তাহা হইলে নাটফের ফন্তুকটি শুধু কেবল “৩ 1010 0162101৩5 
৪61 ৮৩ 1১07” এইরূপ চাচা-ছোলা মূর্তি ধারণ করিবে! প্রকৃত কথা এই যে, "11070 
15০ 10 ০0 1১01৩" অথবা “180৮0 ৪৩ 9৫ 1801” বলিলে মাঝে ফ্রিয়া-কারকের 
কাবধানগতিকে 1১0০৩ শব্দ হইতে 110770 শব্দ দূরে পড়িয়া যায়, কিন্ত রোমান বক্তার মনের 
বেগ 1160৩ হইতে 7১01৮0-এর সেরূপ বাচনিক দুরবর্তিতাও সহ্য করিতে পারে না; রোমান 
বক্তার মনের বেগ শ্রোতৃবগকে চকিতের মধ স্ব স্ব ঘরে পুরিতে পারিলে তবেই শান্তি 
মানে। যে কথা মনের বেগে হইতে বাহির হয় সেই কথাতেই বেশী ঝোক পড়ে; আর, 
যে কথাতে বেশী কৌক পড়ে, সেই কথাই সর্বাগ্রে বক্তার মুখ দিয়া বাহির হয়। কাজেই 
17৩1৩ 1017৩ এই খণ্ড বচনটি সর্কপ্রথমে উচ্চারিত হইল। নাটকের এ পংক্তিটি দুই অংশে 
বিভক্ত; 11010515016 ১৫ 1৫10 016910165 এইটি প্রথম অংশ। এবং 01 ৬০ 110190 এইটি 
দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে 180706 1১০1৮০-এর উপর ঝৌক পড়িয়াছে-_-ছিতীয় অংশে ৪০ 
*৩-র উপরে ঝৌক পড়িয়াছে। দুই অংশের কথার উপরে ঝৌক পড়িবার বিশিষ্টরূ'প কারণ 
ও আছে সেই কারণ এই £-- 

আমরা যখন কোনো অভীষ্ট কার্যের সাধনে কৃত সংকল্প হই, তখন প্রথমেই আমরা 
তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি ঝৌক দিয়া তাহাকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে মূর্তিমান করি; তার সাক্ষী. 
সাহিত্যপরিবদের নিয়মাবলীতে প্রথমেই রহিয়াছে “সভার উদ্দেশ্য” এই কথাটি বড় অক্ষরে 
মুদ্রান্কিত, তাহার পরে আমরা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়ের প্রতি ঝৌক দিয়া অবলম্থনীয় কার্ধা- 
প্রণালীর একটা সুব্যবস্থা ফাদি। রোমান বক্তার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রোতা এন্থানে না থাকুক 
এবং বাড়ীতে থাকুক্‌; তাই তিনি পরিহর্তব্য স্থান এবং গন্তব্য স্থান এই দুই স্থানের উপর 
কৌক দিয়া পংক্তিটির প্রথম অংশের প্রথমেই বলিলেন 11500 1807761 তাহার পরে পথ 
অতিবাহনের উপায়ের প্রতি ঝৌক দিয়া দ্িতীয়াংশের প্রথমেই বলিলেন "0৩ %৩ যাও 
তোমরা”। আর একটি কথা এই যে. শ্রোতৃবর্গ নিতান্তই নগণ্য শ্রেণীর লোক বলিয়া সম্বোধন- 
কারকের উপর ঝৌক দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল ন/তাই %6 8৫10 2591001৩৩ এই সম্বোধন - 
কারকটি প্রথমাংশের প্রথমে না বসিয়া শেষে বসিল। পক্ষান্তরে ব্রটস্‌ যখন রোমানদিগকে 
সম্বোধন করিতেছেন তখন সম্বোধন-কারকের উপর রীতিমত ফৌক দেওয়া আবশ্যক হওয়াতে 
রনি লিগা রানা রানার এইরূপ সম্োধন-কারকের ধারা-বর্ধণ 

| 

সার্বাভৌযিক-ব্যাকরণের কারক-বিন্যাস-ব্যবস্থা-অধ্যার়ের মুল সূত্র এই যা আমি উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইলাম, ইহাতে প্রমাগ হইতেছে যে, বৈয়াকরলিফ পণ্ডিত চুড়ামপিদিগের মত লইয়া 
কর্তা কর্ম ক্রিয়া বথা স্থানে বসাইতে হইবে, এরাপ 'বিধান-প্রবর্তনা একপ্রকার প্রেগের আইন 


২৪০ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


জারি। তাহার উদ্দেশা অতীব প্রশসেনীয়-কী? না ভাবার শ্তীবৃদ্ধি-সাধন! কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হয় 
কই? হইবার মঞ্চে হয় কেকল ভাবার স্বাভাবিক গ্রী ঘুচিয়া গিয়া উপ্টা শ্ীর উৎ্পতি 
আমাদের দেশে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িকদিগের প্রখর বুদ্ধির প্রতাপে মা সরস্বতী সবর্দাই 
তয়ে জড়সড়! ব্যাকরণ না থাকিতেই এই! একখানি তৈয়ারি ব্যাকরণ হাতে পাইলে খুনী 
সমালোচকের গ্র্থকারদিগের হাতে মাথা কাটিবেন--সেটা বড় সর্ঝনেশে ব্যাপার ! মহাসমালোচক 
বল্টেয়ার সেকৃসপিয়রকে একেবারেই ন স্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন! ইংলগ্ডে নব্য সাহিতোর 
উঠন্তি সময়ে (অর্থাৎ এলিজাবেখের আমলে) যদি 9ি801) 303৫017% এবং ৬০1৪1৩এর 
ন্যায় সমজদার সমালোচকেরা 518065)০6কে ঘিরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে 91৮০- 
£7০81 বেচারি 1১0৫ এবং [01৫০7এর উঞ্জে উঠিতে পারিত না। আমি তাই বলি যে 
71070 9০900]5তে কাজ নাই--বঙ্গাভাষা আরও কিছুদিন খেলাধুলা করিয়া স্বাধীন 
সঃ তিতে বিচরণ করুঝ। দশম বৎসরে পদাপণ করিতে না করিতেই বঙ্গভাষা বেচারী অকাল 
প্রধাণা বি এ. এম্‌ এ, হইয়া চসমা ধরিলে, তিনি নিখিল বিদ্বজ্জনের বিভীষিকা হইবেন_- 
দূর হইতে পমস্কার্ধ্যা হইবেন, কেহই তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারৎপক্ষে এগোবে না। 
ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতেই হয়, তবে একদিকে সার্ঝভৌমিক ব্যাকরণ, আর 
একদিকে দেশীয় চাষাতুষা এবং অস্তঃপুর মহলের বাকরণ সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ, 
আর একদিকে খাস্‌ সংস্কৃত ব্যাকরণ, এই তিন ব্যাকরণের ব্রিবেণী সঙ্গমকে আদর্শ করিয়া 
একখানি সুপাঠা এবং সমীচীন বাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে খুবই ভাল হয়, কিন্তু তাহ! 
যতক্ষণ মা হইতেছে, ততক্ষণ বঙ্গভাষা বিনা ব্যাকরণে যেমন চলিতেছে, তেমনিই আরও 
কিছুদিন চলুক। উঠন্ত্ি ভাষার কচি বয়সে তাহাকে ভীমাজ্জুনের পাচো হাতিয়ার পরাইয়া 
ভুতলে পাড়িয়া ফেলা পরামশ সিদ্ধ নহে। এস্থলে কেহ যদি বলেন যে নেই মানা অপেক্ষা 
কাণা মামা ভাল, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, দুর্দাস্ত বলদ অপেক্ষা শুন্য গোয়াল 
ভাল, ছাত্রদিগের প্রাণবধকারী একটা যা' তা' ব্াকরণ হওয়া অপেক্ষা, ব্যাকরণ না হওয়া 
ভাঙ্ন। 
অভিধান সম্থান্ধে আমার বক্তবা এই যে. আমাদের সুযোগা পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নগেক্সনাথ বসু অভিধানের যেরাপ নমুনা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব আশাপ্রদ 
এক্ন, বিশ্বকোষকে অভিধান বলিব কি £1৬০/০7০৫/৪॥ বলিব সেইটিই হচ্ছে কথা 
আমার বিবেচনার বিস্ককোব চ€০০10%419রই সামিল। অভিধানের আকার প্রকার এবং 
সংঘেটন প্রণালী স্বতস্্র। রামকমল ভট্টাচাধ্য প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধান খানি উহারই মধ্যে 
দেখিতে শুনিতে ভাল; কিন্তু তাহাতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। আমরা চাহ 
ওয়েব্ষারের মত একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিধান। প্রকৃতিবাদের শব্দ-ভাণ্ডার পরিদর্শন করিতে 
শিয়া দেখিলাম যে. চলিত ভাষার অনেকগুলি শব্দ তাহাতে নাই । টেকন নাই; অথচ আমরা 
বলি যে বিলাতি-ধুতি বেশী দিন টেকে না। চৌোচ শব্দ আছে কিন্ত ঠোচা শব্দ নাই; অথচ 
আমরা বহি “ঠোচা মৌড়।” তাড়ন শব্দ আছে কিন্তু তাড়স শব্দ নাই; অথচ আমরা বলি 
“ফোৌঁড়ার তাড়সে স্বর হইয়াছে।” চোক্গা আছে কিন্তু ঠোন্গা নাই। থিতলও নাই; অথচ আমর! 
বলি “নলীর জল খিতিয়ে তাহার তলায় পাক জমিরাছে।” থেতনো নাই। তো নাই আচ 
আমরা বলি “নেশায় তো হইয়া বসিয়া আছে।” ঠিকরোনো নাই;আমরা বলি “লবপ্য ঠিকরাইয়া 
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পঁড়িতেছে।” ঠাস আছে কিন্তু ঠ্যাঙ্গাও নাই ্যাঙ্গানোও নাই। দম্কাণ নাই; অথচ বলি দম্কা 
বাতাস। জটল্লা নাই। যোটক আছে কিন্ত যোটকন্দী নাই-_যোট'পাট নাই। যোগাড় আছে 
কিন্তু যোগাড়যন্ত্র নাই । তা! ছাড়া, অনেকগুলি শব্দের অনেকগুলি অর্থ মাঠে মারা গিয়াছে। 
টক্ক শব্দের দেখিলাম “পার্ধর কাটা অন্তর” প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু 
“র্বাশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক” এখানে টঙ্ক শব্দের অর্থ কি তাহার কোনো উল্লেখ দেখিলাম 
না। প্রকৃত কথা এই ষে. প্রকৃতিবাদ অভিধান খানি নেহাত ভট্টাচার্য্য অভিধান: তাহা উইল্সন্‌ 
হচ্চে সাধু-ভাষার মানা-গণ্য শব্দগুলির প্রতি যথেষ্ট ফত্বু সমাদর, আর. তাহার মহৎ দোষ 
হচ্চে চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীনহীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা । প্রকৃতিবাদের 
প্র বিশেষ গুপটির জনয উইল্সন সাহেব আমাদের নিকট বিশিষ্টরূপ ধন্যবাদের পাস্র; আর, 
তাহার এ মহৎ দোষটির জন্য তাহার লোকান্তরিত প্রণেতা রামকমল ভট্টাচার্য একাকী দারী। 
প্রকৃতিবাদের এ মহৎ দোষটির যদি তাহার পরবস্তী সংস্করণে খণ্ডাইয়া দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে উহা বঙ্গভাষার দিব্য একটি সর্ধাঙ্গ সুন্দর অভিধান হয়। 

অতঃপর আসিতেছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষার পরিভাষা সঙ্ছলন। সাহিতা পরিষদের 
এ সংকল্পটি অতি-উত্রম প্রস্তাব;কিস্ত উত্াকে কার্ধো পরিণত করিতে হইলে রীতিমত যোগাড়- 
যন্ত্র আবশ্যক । সাহিত্যপরিষাদে আমি একটি বিষয়ের অভাব বড্ড দেখিতেছি--প্রাক্ষণ পণ্ডিত 
শ্রেণীর লোকের অভাব। সংস্কৃত কলেজ আছে, ভাট পাড়া আছে, নবদ্বীপ আছে, বিক্রমপুর 
আছে। এই সকল পুরাতন খনিতে অনেক প্রশান্ত স্বচ্ছ সমুজ্জবল রত (1৬77৬ ৪ 0৩ধা। 01 
901551 1৪ 90101৮0) খুঁজিলে হয় ত পাওয়া যাইতে পারে; সে সকল রত খুঁজিয়া পাতিয়া 
আনিয়া পরিষদের উক্ধাষে বসানো না হয় কেন? তবে, এটা ঠিক যে, সভার শোভার 
জন্য রতের তেমন আমাদের প্রয়োজন নাই, যেমন সভার কাজের জনা যত্বের আমাদের 
প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্গণপণ্ডিতগণের মধ্যে কে গুরু কে লঘু, তাহা তৌল করিয়া 
দেখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; আর, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও আমাদের 
নাই। তাহাদের শ্রেপীর কোন সদাশয় ব্যক্তি সাহিত্য সভার কোন্‌ কাজে লাগিতে পারেন 
এবং কি হইলে তিনি সে-কার্্ের নির্বাহুপক্ষে বিধিমতে সহায়তা করিতে পারেন, তাহাই 
কেবল আমাদের জানিবার প্রয়োজন । উহাদের মধ্যেকার দুইটি অভিজাতরত্বের সহিত আমার 
বন্ছকালের সৌহার্দ আছে; দুইনানেরই সম্বদ্ধে আমি মুক্তকণ্ঠে এবং মুক্তপ্রাণে বলিতে পারি 
যে, তাহারা সাহিত্য-পরিষদের সম্মানিত সভা হইলে পরিভাষা সমিতির এবং আর আর 
শাখা-সমিতির উপকারে আসিতে পারেন। উভয়েই তাহারা সংস্কতের অগম্য কৈলাস-শিখর 
হইতে বাঙ্গালার আসরে নামিয়াছেন; আর, সেইটিই তাহাদের বিশেষত্ব। এসম্বন্ধে যদি 
আপনাঙ্গের মধ্যে কাহারও মনোমধ্ধে কোনো প্রকার কিন্তু বা সন্দেহ থাকে, তবে ঠাহাদের 
দুইজনের নাম করিলেই সে সন্দেহ তদ্দপ্ডেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। একজন হচ্ছেন 
অনুবাদক শ্রীযুক্ত হেমচল্স বিদ্যারতু মহাশয়। এ দুই মহাত্মা নামে শুধু নয় কিন্ত কাজে 
আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছেন কেননা, উভয়েই আপন আপন নিগিষ্টি অধিকার ক্ষেও্রে 
বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃন্ধি করিয়াছেন। 
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বে, তিনি সুবিধামতে মাঝে মাঝে দিনস্থির করিয়া সেই সেইদিন ব্রাহ্মাপ পগ্ডিতগণের সভা 
আহান পঞর্চক ঠাহাদের মধো ধিনি ষে বিষয়ে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তিশালী সেই বিষয়ের 
অধিকারডুক্ত শব্দাদি আয়োজনের ভার তাহার হস্তে বিন্যত্ত করেন। 

প্রথমে কু ক্ষুদ্র সহভ্রসাধা বিষয় হইতে কার্ধারস্ত করা হোক £- 

বিদ্যারত্ব মহাশয়কে বলা হোক যে, ভরত যখন সমস্ত পূরবাসী-সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের 
অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন বিশেষ বিশেষ শ্রেগীর কারীকর বিশেষ বিশেষ কার্ষো 
ব্যাপত হইয়াছিল এটা '্টাহার অবিদিত নাই; এটাও তাহার অবিদিত নাই যে, এ সময়ে 
একদঞ্স কারীকর ভরতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল---আর একদল কারীকর তাহার আগে 
আগে রান্তা- ঘাট পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন কারীকর শ্রেণীর 
বিভিন্ন বাবগায় এবং যন্র-তন্ত্াদি সন্বস্কীয় সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক তিনি তাহা বিশদরূপে 
বিবৃত করিয়া লিখিয়া নি্দিটট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতির জন্য প্রেরণ করুন্‌। 

ম্মার্তবাগীশ মহাশয়াকে বলা হোক যে. মনুর স্মৃতিতে যতপ্রকার বাবসায় বাণিজা ও 
সামাজিক কর্্মবিভাগের উল্লেখ আছে তাহার তিনি একটা বিস্তারিত বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়া 
নির্দিষ্ট দিবসের মধো সমিতির জনা প্রেরণ করুন। 

বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক যে, প্রতাক্ষের এবং অনুমানের প্রণালী পদ্ধতি কোন 
দর্শনের মতে কিরূপ: ভাবনা, ভাব, চেতনা, চিত্ত, অনুভূতি. বেদনা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রত্যয়, গ্রই 
শন্দগুলির ততৈধচ গুণ লক্ষণ ধশম্মোপাধি এই শব্দগুলির, বিশেষ বিশেষ দার্শনিক অথ 
কতরূপ? উহাদের প্রচলিত অর্থই বা কতরূপ? উহাদের লৌকিক এবং দার্শনিক অর্থের মধ্যে 
ভেদাভেদই বা কতরূপ? কোন কোন স্থালে কাহারই বা কিরূপ প্রয়োগ পদ্ধতি? এই সকল 
প্রশ্গের সদুত্তর তিনি বিশদরাপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতির 
জনা প্রেরণ করুন। 

ইত্যাদি, ইতাদি, ইত্যাদি । 

এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণাচক্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার আকর্ষণবলে নানা দিক দিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবহারোপাযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আমদানী হইতে থাকিলে. 
পারিভাষিক সমিতি সেই সকল কাচা সামহ্ীগুলা (7 11016781 গুলা) সুবিবেচনা-যন্তে 
চড়াইয়া আবশ্যক মতে ভাঙ্গিয়া গাড়য়া মাজিয়া ঘষিয়া অথবা যেমন তেমনি অব্যাকত রাখিয়া, 
রচিতবা পরিভাষা উ পথুক্ত ব্ক্তিশগণের সহিত পরামর্শ মতে ধীরেসুস্থে রচনা করিতে পারেন্‌। 
প্রকৃত কথা এই যে, শ্রমের বিভাজন, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 01515801101 14000, 
তাহার সাহায ধাতিরেকে কোনো যড়যন্ত্রীতব্য বৃহৎ কার্য সুসম্পর হইতে পারে না। সমিতি 
সুতা পাইলে কাপড় বুনিতে পারেন কিন্তু সুতা পাকাইতে জানেন নাব্রাঙ্মণ-পণ্ডিতবর্ণা কাপড় 
বুননের জন্য সুতা পাকাইতে পারেন, কিন্ব কাপড় বুনিতে জানেন না। দুইদল পৃথক থাকিলে 
দৌহারই হত্ত অসাড় হইয়া যায়; দুইদজ ভ্রেলটবন্ধ হইলে দৌহারই কার্য সুচারুরূপে চলিতে 
পারে। সুত্রে অনটন. হইলে বস্ত্র বয়ন যে ভাবে চলে-_পরিভাষিক সমিতির কার্বা এক্ষণে 
সেইভাবে চলিতেছে; অচলভাবে চলিতেছে, অর্থাৎ কিনা স্থিরভাবে দীড়াইয়া আছে। 

সাহিতোর পরিভাষার জনা উদ্বেগের বিশেষ কোনো কারণ নাই--_বিজ্ঞানের পরিভাষাই 


সভাপতির অভিভাষখ ২৪৩ 


শক্ত সমস্যা । জ্যোতিষ, দেহতত্তব এবং জীবতত্তবের অধিকারভুক্ত অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত 
পুথি ঘুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে সতা, কিন্ত তেমনি জাবার অনেকগুলি পরিভাবা সাস্কৃত- 
শাস্ত্রের কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। শেযোক্স্থলে একেবারেই হাল 
ছাড়িয়া না দিয়া প্রয়োজনীয় পরিভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতানুষায়ী করিয়া লওয়াই পরামর্শ সিদ্ধ: 
1২৮০ শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ নাই। 1০%০কে ধমনী বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ধমনী 
8110: স্লায়ু বলা যাইতে পারে না, যেহেতু স্নায়ু » 1679171 আমি তাই বলি যে, 
1২৩৮০কে তৈজস তন্তু এবং 0810100 কে তৈজসপিগড বলিলে মন্দ হয় না। বেদাস্তাদিশাস্তরে 
সুক্ষ শরীরাবচ্ছি্ন জীব তৈজস শব্দে উত্ভ' হয়। 1৭0005955৫1) স্থল শরীরের তেজোহংশ 
সন্তৃত এক প্রকার সুক্ক্ম শরীরের সামিল-_সুতরাং তাহা স্বচ্ছন্দে তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে 
পারে। কেহ যদি বলেন যে, না-10%০ তৈজস শব্দে বাচা হইতে পারে না; যেহেতু 
তৈজস পত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা; তবে তাহার উত্তর 
এই যে, ধাতু বলিতে সোনা রূপা বুঝায় বলিয়া ধাতুজজ চিকিৎসক বলিতে সোনার পা 
চিকিৎসক বুঝায় না। 50117% বলিতে উল্পম্ফ ণও বুঝায়; কিস্ত তা বলিয়া ঘড়ির 5011£ 
বলিলে ঘড়ির উল্লে্ফ ণও বুঝায় না-_-ঘড়ির উৎসও বুঝায় না। তেমনি তৈজসপত্র বলিতে 
ধাতুময়পাত্র বুঝায় একথা সত্য হইলেও শাস্ত্রোন্ড তৈজস জীবের অর্থ ধাতুময় ভীন নয় 
অতএব 10৮০কে তৈজস-তদ্খ বলিলে পাচ্ছে লোকে ধাতুময় তন্ক বোঝে এরূপ আশঙ্কা, 
বাতিকের দুর্ভাবনার কোঠায় স্থান পাইবার যোগ্য। 
যন্্রবিজানের পরিভাষা রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দেশীয় ঠাতি, কামার, কুমার, ছুতার, 

রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারীকরদিগের বাবসায়ী ভাষার সমস্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গ পুষ্ধানুপুষ্ধরূপে অবগত 
হওয়া আবশ্যক। যন্ত্র এবং যন্ত্াঙ্গগুলার দিশা প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সেগুলা 
আগে ত খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক্‌; তাহার পরে এ তো জানাই আছে যে. অবশিষ্ট 
গুলার প্রতিশব্দ দেশীয় ভাষার চতৃঃসীমার মধ্যে সহশ্র মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না। 
কাজেই, শেষোক্ত স্থলে নুতন প্রতিশব্দ সঙ্গঠন করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। যন্ত্রবি্জানের সামান্য 
গোটা চার পাচ শব্দ আমি উপস্থিত মতে গড়িয়া নমুনা স্বরূপে আপনাদিগকে দেখাইতেছি 
তাহা আপনাদের মনে ধরুকু বা না ধরুক্--তাহা দৃষ্টে বঙ্গভাষার নৃতন সংস্করণের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাদের কাহারও না কাহারো চক্ষু ফুটিবে, তাহা হইলেই হইল 
বর্তমান স্থলে আমার আকাঙ্ক্ষা তাহার অধিক আর কিছুই নহে £-- 

1,6৮০ তোলক 

সি) দোলক 

০৯ আবর্তক 

99778 প্রস্থাপক 

আমার বিকেনায় রসায়নের অধিকারভুক্ত শব্দগুজির বৈজ্ঞানিক নাম যত কম পরিবর্তন 

করা যার ততই ভাল, কেননা রসায়নের অধিকারভুক্ষ পদার্থ নকলের সাক্ষেতিক নামের 
সঙ্গে সম রসায়নবিজ্ঞান এরূপ পুষ্ধানুপুষ্থরূপে জড়িত রহিয়াছে যে পূর্বোক্তের একচুল 
ইতস্ততঃ হইলেই শেষোক্তের প্রাগে আঘাত লাগে; আমি তাই বঙ্গি যে, কার্বনকে কার্বন 
বলাই ভাল; তবে 5%কে গন্ষক বলিতে দোষ নং: আমার মনে হইতেছে আমি যেন 


২৪৪ পাব সংগ্রহ 


ইতিপূর্বে কোথাও 981778/80 98010181005 এবং 581816 গন্ধিক গল্ধীয় এবং গন্ধিত 
বলিয়া উচ্চ হইতে দেখিয়াছি, আমার বিষেচনায়- এইরূপ নামকরণ প্রণালী রসায়নে 
পরি্ভাষার পক্ষে বিশি্টরাপ উপযোগী । মেটি কথা এই যে, দেশীয় লোকেরা অবাধে উচ্চার 
করিতে পারে অথচ মূলের সহিত হয় অর্থের না হয় শব্দের, সর্বাীন না হোক অন্তত! 
আংশিক সাদৃশ্য থাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রসায়নের পরিভাষা বিরচিত হইলেই ঠিব 
হয়। 

অতঃপর আসিতেছে ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ । ভাষাস্তুর হইতে 
তনুবাদ খুবই কাজের সামগ্রী যদি না পড়ে ধরা। অনুবাদ যদি অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়ে 
তবে বেচারা জল্মের মতো গেল- বাজে কাগজপন্ত্রের ঝুড়ি তাহাকে উদরস্থ করিবার জন 
মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অনুবাদ যোলো আনা মাত্র অনুবাদ হইবে অথচ তাহা অনভিজ্ 
পাঠকের নিকটে ঘুপাক্ষরেও অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়িবে না. এই সুকঠিন ব্রতটি উদ্যাপন 
করিতে না পারিলে কোনো অনুবাদ কোলো কার্ধোর হয় না। অনুবাদের উভভয়সন্কট। (১ 
অনুবাদ যদি মূলের অবিকল প্রতিবিস্ব না হয়, তবে তাহা অনুবাদ না--তাহা অন্যথাবাদ 
আবার (২) অনুবাদ যদি আপনাকে মূলের অবিকল প্রতিচ্ছবি করিতে গিয়া বিদেশীয় ঢষ্টের 
স্বদেশীয় ভাষায় সং সাজিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হম, তবে তাহা অনুবাদ না--তাহ 
হনুবাদ। এইরূপ ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। যাহারা অনুবাদ কার্য্যে বিশিষ্টরূপ নৈপণ্য লাভ 
করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিতান্ত কর্তব্য যে তাহারা দেশীয় প্রচলিত কথোপকথনের 
ভাষা এবং সেই সঙ্গে সন্কৃত গদ্যের ভাষা এই দুই পিতা পুত্র ভাষার হৃদয়ের অভ্যন্তানে 
প্রবেশ করিয়া দুয়েরই অন্তর্ণিহিত অস্কী সন্ধি এবং খোঁচ খাঁচ গুলা ঠাওর করিয়া সমঝিয় 
দেখেন। অধিকন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজি এবং সংস্কৃতের মধো যে যে অংশে প্রথা-সাদৃশ 
আছে, সেই সেই অংশ যদি খোঁচাইয়া তুলিয়া আলোকে বাহির করিতে পারেন তবে সোনায় 
সোহাগা হয়। সংস্কৃত এবং ইংরাজির মধ্যে মূলগত প্রথা-বৈষম্য আমরা যতটা মনে করি 
বাস্তবিক তাহা ততটা না হইতে পারে। অনেক স্থলে সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরোজি ভাষার 
মম্মস্থানীয় একা দেখিয়া দর্শকের তাক লাগিয়া যায়। না হইবেই বা কেন? ধরিতে গেলে 
ইংরাজি ভাষা সংস্কৃত ভাষার বহিন বি, যে হেতু গ্রীক এবং লাটিন ভাবা সংস্কৃত ভাষার 
ছোটো ভ্মী। ইংরাজি এবং সংস্কৃতের যৌন্সিক প্রথা-সাদৃশ্য অনেক স্থলে আমার চক্ষে 
পড়িয়াছে, যখনি যখনি চক্ষে পড়িয়াছে, তখনি তখনি বদি আমি তাহা টুকিয়া রাখিতাম, 
তাহা হইলে আর কোনো গোল থাকিত না; কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে সেই সেই সময়ে 
আমার মন অন্যবিধ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকাতে দুই ভাষার প্রথা সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তগুলি আমি 
টুকিয়! রাখিতে অবসর পাই নাই, এক্ষণে তাই সে গুলির পোনেরা আনা অংশ আমার 
স্মরণ হইতে সরিয়া পল্াইয়াছে। কি করি নিরুপায়! তথাপি একেবারেই হাল ছাড়িয়া না 
দিয়া, সেই পলাতকা মহলের ফং সামান্য অধিধাসী যাহারা কোটরের মায়া পরিত্যাগ করিতে 
না পারিয়া এখনো পর্যান্ত ভিটা জীকড়িয়া আছে-_ নমুনা স্বরূপে সেই দুই একটিকে আপনাদের 
নয়ন গোচরে টানিয়া আনিয়া “মহ্যাতাবে গুড়ং ছল্যাৎ” রকমে জো সো করিয়া কাজ সারি। 

একজন আপাহ-দর্শী গ্র-সমালোচক সহসা মনে করিতে পারেন যে. “অন্গশকি” কথা 
8/823 ন্ত০৩ এর অনুকরণ মাতর। তাহা হি ভিপি মলে করেন, তবে সেটি তার হড়ই 


সম্ভাপতির অভিভাষণ * ২৪৫ 


ডুল। সাংখ্য দর্শনের জগতের আদ্যা শক্তি (মূল প্রকৃতি) বারদ্বার অন্ধের সহিত উপমিত 
হইয়াছে। তা ছাড়া, শারীর ভাষ্য স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে. জ্ান-শূন্যা প্রকৃতিকে জগতের 
মূল কারণ বঙ্গিলে “ভগদদ্ধ্যং প্রসজোত” জগদান্ধয দোষ পড়ে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধভাবে 
চার্সিত হইতেছে এইরূপ একটা অসঙ্গতি দোষ পড়ে। যদি একটাকে আরেকটার অনুকরণ 
বলিতেই হয়, তবে অন্ধ শত্তিকে 81170 চি0ো৫ এর অনুকরণ বলা অপেক্ষা 81170 70109 
কে অন্ধ প্রকৃতির অনুকরণ বলা অধিক ঘুক্তি-সঙ্গত, ঘে হেতু সাংখ্ট দর্শনের অন্ধ প্রকৃতিবাদ 
ইংরাজি সাহিত্যের জন্মিবার বছুপৃর্বে আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
“ছ্বেতং ন সহতে শ্রুতি” দ্বৈত সহে না; ইহার জুড়ি ধীচার একটি কথা ইংরাজিতে এইরূপ 
পাওয়া যায় যে, অমুক কথা 100৩৪ 1701 ৮6৪7 507711৮ অর্থাৎ অমুক কথা অনুসন্ধান 
সহেনা। ইংরাজি এবং সংস্কৃত উভয় স্থলেই “সহে না” কথাটার ভাবার্থ অবিকল সমান। 
অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ; অন্ধকর্থক নীয়মান অন্ধের ন্যায়। ইংরাজি ভাষায় ইহার অবিকল 
জুড়ি বচন সকত্রিই দেখিতে পাওয়া যায়--07০ 01170 [ও 158100 817000011 এইরাপ 
আমরা দেখিতেছি যে, সংস্কৃত ইংরাক্তির সৌসাদাশোর টানা জালে ভাষার একটু আধটু খোঁজ- 
খাঢ পর্যান্তও এড়ায় নাই। 

বিভীবণ যখন রাবণকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, রামকে সীতা 
প্রত্যর্পণ করাই সর্বাতোভাবে শ্রেয়, তখন রাবণ বলিলেন “আমি ভাষ্িয়া যাইতে পারি কিন্তু 
নত হইতে পারি না” 1 ০87 0০৪ 01 ০9101 ৮০18৫1 বাল্মীকি বলিয়াছেন তাই রক্ষা--- 
আমরা যদি কেহ প্রসঙ্গ ক্রমে কথাটি কোথাও লিখিতে সাহস করিতাম তবে নিশ্চয়ই 
তাহা সমালোচকের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া ইংরাজি অনুকরণের কেটায় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইত। 

সংস্কৃত তো আমাদের পৈতামহী ভাষা: আমাদের সাক্ষাৎ মাতৃভাষার সঙ্গেও ইংরাজি 
ভাষার পুরাতন সর্্পক-সুত্র ছোটো খাটো উপন্যাসের আড়ালে আব্ডালে এখনো পর্যন্ত 
উকি ঝুঁকি দিতে ছাড়ে নাই । বলিলে আপনারা হাসিবেন-_-একটা সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি রাক্ষসের 
উপন্যাসে আছে চি 91 6৩ ঠিঃযাঠ! 1 82170110016 04০0৫ 01 817 2102115181)917" । ইহার জুড়ি 
আমি আমার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় নিদ্রা যাইবার পবক্ষিণে ধাত্রীর সুখে কতবার যে শুনিয়া 
তাহার ওর নাই। এখনকার কালের বালকেরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষার 
জন্য প্রক্ঠত হইতে থাকে; এইজন্য আমি সাহস করিয়! বলিতে পারিতেছি না যে, সভাস্থ 
মকল ব্যক্তিই সে খপন্যালিক শ্লোকটি জানেন, তবে এটা আমি মুক্তকণ্ে বলিতে পারি 
যে. জামার বয়সী সভাস্থজনের কাহারও নিকটে তাহা অবিদিত নাই; সেটি হচ্ছে “হাউ 
মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাউ”। [7 ০ 7৩০ নিট) * ইংরাজি “হাউ মাউ খাউ ; আর | 
57011 119০ 8100৫ 01 2) 210218চযায়হা। » ইংরাজি “মানুষের গন্ধ পাঁউি”। আঙ্গালা মুলুক 
পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণে- বাঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর দক্ষিণ পূর্বা কোনে--দুই কোপের 
দুই ছেলে ভুলানিয়া গল্পের যধ্যে অমনতর একটা পদ্থানুপৃঙ্থরূপ সৌসাদৃশ্য কম আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। আবার, পোনেরো আনা সৌসাদশোর আড়াল হইতে এক আনা বৈয্যাদৃশ্য যাহা 
উকি দিতেছে সেটা জারো৷ চমৎকার! ইংরাজ রাক্ষস “মানুষের গন্ধ পাঁউ” বলিতেছে না! 
বলিতেছে *] (1 06 0100৫ 0 9) চ71811581797---278158 রাক্তের গন্ধ পাঁউ”! 


ও সন প্রথন্ সাংখৃতি 


দেশ্বিয়াছেন বাপার ! 

দুই জাতির দুই ভাষার মঙো এইরূপ নিশৃড় প্রথা সাদৃশ্য শুধু দেখিলে কি হইবে? তাহা 
হইতে কাজ আদার করিতে চেষ্ঠা করা হো'ক। যে যে স্থানে ইংরাজি ভাষার সহিত সংস্কৃত 
পূ্টি সাধন করা হ'ক: তাহাতে ভাষার সৌন্দর্যা এবং কল বিক্রম বাড়িবে বই কমিবে না। 

সাব একটি এখানে ঘষ্টবা এই যে. স্থল-বিশেষে সাধু ভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথন্দে 
ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্যাকরী হয়। কেহ যদি বলে যে. “অমুক কথাটার বন্ধন 
শির্খিগ” তবে সে বাকাটির অর্থ উহাবই মধো একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার 
পাঁরিবর্তে সে বদি বলে যে. “অমুক কথাটার বীধূনি আলগা” তবে তাহার অথ বুঝিতে শ্রোতার 
প্ণমান্র বিলন্থ হয় লা। আমার বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালা ভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটিও 
সা্তারি ভাষার বা অন্য কোনো জঙ্গরী ভাষার শব্দ নাই । “আলগা” শব্দ শুনিলে হঠাৎ 
মানে হম যে. সংস্কৃত ভাষার সহিত মূলে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই. অথচ আমরা স্পষ্ট 
দেখিতে পাইডেছি যে, তাহা অলগ্র শব্দের অপত্রশে, তার সাক্ষী অলগ্প এ আলগ » আল্গা। 
আনেক সমধে সাধু ভাষার ত. দ চলিত ভাষায় ট, ড মূর্তিধারণ কারে. তার সাক্ষী কর্তনের 
৩ কালের ট, বৃন্থের ত « ধোঁটার ট. দলনের দ. 5 উলানের ডং দান্তের দত * ভাটার 
ড ট. কোমল শাকের কঠিন ডাটা- কোমল ওষ্ট-সলগ্ন কছিন দান্তের সহিত উপমেয়। এপ 
মঙখখন, তক্গন ভিপ্রের ত যে. লপোর্টের ট হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। গেঞ্জিফরাক 
গাঘে লাপেট হইয়া রহিযাছে বলাও যা. আর লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলাও তা, একই | অনেক 
স্বরে সাধু ভাবার র চলিত ভাষায় ল মূর্তি ধারণ করে. তার সাক্ষী চক্রের র-ফলা « চাকুলা 
এবাং (01০ এর জল ফলা। কাপড় এবং কাপ্ড়া শক স্পষ্টই কর্পট শব্দ হইতে আসিয়াছে। 
ফেমন কর্কট ০ কাকিড়া; তেমনি কপট » কাপড়া। তার সাক্ষী সংস্কত কাদস্বরী গ্রন্থের এক 
স্বানে আছে ক্পটাবণুঠিত অর্থাৎ লন্ত্রাবগুষিত। মাঝের রেফ কখনো বা শেষের র হয়, 
কখনো বা শেষের ড় হয়। তাব সাকা দীর্ঘের রেফ « ডাগরের র এবং দীঘলের ল। বর্ধনের 
য়েফ « বাড়নের ডু! শেষের র ফলা কঙ্খনো বা মাঝের রেফ হয় কখনো বা মাঝের ড় 
৪য়; তার সাক্ষী--চক্র শব্দে শেষের র ফলা রেফ হইয়া চকা এবং 1০1৩ এর মাঝে 
ধসিয়াছে, ও ড় হইয়া চড়ক শাবর মাঝে বসিয়াছে। ঠাণ্ডা শব্দ স্পষ্টই স্িপ্ধ শক হইতে 
আসিয়াছে; তার সাক্ষী ছ্িগ্ধ * থিন্দ * ঠাণী। ঠাওর শব্দ স্পষ্টই স্থাবর শব্দ হইতে আিয়াছে 
ত্র সম্্ষী সিদ্ধ « খিল * ঠাণ্ডা । ঠাওর শব্দ স্পষ্টই স্থাবর শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার 
সাধ্ঠী---দেবর « দেও, স্থাবর » ঠাওর়। “এই বন্ধুটাকে ঠাওর করিয়া দেখ” অর্থাৎ স্থাবর 
করিয়া দেখ, অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখে স্থিরভাবে দাড় করাইয়া দেখ। কুল শব্দের নানা অর্থ 
শুনি সহজে মনে হয় বে, নিশ্চয়ই তাহা সীওতালদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া। 
আমার কিন্ত মনে হায় যে, তাহা ধক ধাতু হইতে আসিয়াছে । ধক ধাতুর অর্থ ধাকা দেওয়া। 
ধর ধাতু হইতে ধকী আসিয়াছে, আর ধকী হইতে চেকী আসিয়াছে। ঢেঁকি ধাঞা প্রদান 
কারে এই অর্থে ধর্কী। হদি বদ হে. ধকী হইতে ঢেঁকি আসিবে কিরূপ? তবে তাহার উ স্তর 
এই যে, যার ভার গায়ে চল্কিন্ু এবং সানুনাসিক বর্শের যোক্রনা (প্রাচীন বিধবা রমণীর 


সতাপাতির অভিভাবণ ২৪৭ 


ন্যার যখন তখন কিনা কারণে নাকিসুরে কান্না) বঙ্গভাষার একটা চিরকেলে কু অভ্যাস। 
কাচ খন কীচ হইতে পারিল, কর্কট যখন কাকড়া হইতে পারিল, আকর্ষণ যখন আকড়ানো 
হইতে পারিল, হাসি যখন হাসি হইতে পারিল, ময়ূর পক্ষী যখন ময়ূর পথ্থী হইতে পারিল, 
তখন ধকী যে চেস্কি হইতে না পারিবে কেন তাহাই জিজ্ঞাসা 

বাবা এবং মা শব্দ সংস্কৃত বাব এবং মাম শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইংরাজি ৮ম 
18177)9 ও তাই। বাঙ্গালী দাদা এবং ইংরাজ 1074 দুইই সংস্কৃত তাত শব্দের অপজংশ। 
আযরা বলি ঠাকুর দাদা, ইংরাজেরা বলে টো 198৫1 বেটা শব্। ইংরাজি স্তি শব্দের 
সহোদর । 18৭1৮101101 এর একটি গ্রন্থে আমি দৌঁধয়াছিলাম যে, এক জাতীয় আধুনিক 
ইউরোপীয় আর্ধা ভাবায় (কোন জাতীয় তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না) দৃহিতাকে বলে 
0511 148৭ 17/1011৩1 যদি জানিতেন যে, আমাদের দেশে দুহিতার আর এক নাম ঝি তবে 
তিনি কত না জানি আনন্দিত হইতেন। সংস্কৃত দৃহিতা হইতে প্রাকৃত ধীদা হইয়াছে এটা 
জানা কথা। পুত্র যেমন (পা; ধীদা তেমনি ধা: বন্ধ্যা যেমন বাঝা, ধী তেমনি কি। 

আমি আমার উপসর্গ বিচার নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট, প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছি 
যে. মার্জা হইতে মেজে হইয়াছে; দলা হইতে চাল ডালের ডাল হইয়াছে; দার পল্লব হইতে 
ডাল পালা হইয়াছে; পর্যায় হইতে পালা হইয়াছে; ইত্যাদি। 

সংস্কৃত ভাবার এইরূপ নগার ন্যায় বিচিত্র নিশ্নগতি দেখিয়া বহুকাল যাবৎ আমার চক্ষু 
ফুটিয়াছে, তাই আমি আজ সমন্ত সভার সমক্ষে এ কথা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কচিত হইতেছি 
না যে, বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্করিভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অঞ্জ লোকের 
কার্ধা, যেহেতু সে গুলা প্রকৃতপক্ষেই সংস্কাভের সন্তান সন্ভতি। 

ইংরাজি কথা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার বিহিত প্রণালী কিরূপ তাহা যদি আপনারা আমাকে 
জির্ঞাসা করেন তবে তাহাব সন্ধান আমি আপনাদিগকে দুই কথায় বলিয়া দিতে পারি; তাহা 
এই যে. যে পর্য্যন্ত অনুবাদিত বচনটি ভাবাংশে মূলের মতো, আর, ভাষাংশে মনের মতো 
না হয়, সে পর্যান্ত তাহাকে হস্ত হইতে নির্ঘতি না দেওয়া। এইরূপ প্রণালীতত অনুধাদের 
নদী সম্ভরণ করিয়া আমি অনেকানেক স্থলে কল প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে মাঝ পথে ভাবুড়বু 
খইয়ান্িও বিস্তর প্রস্তাবিত প্রণালীর গোটা কত দৃষ্টান্ত আমি নমুনা স্বরূপে আপনাদ্গিকে 
দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তাহার ফলদারকতা এবং কার্যকারিতা বিশিষ্টরাপে আপনাদের 
হদয়ঙ্গম হইলে। 

আমার কোনো শ্রদ্ধাষ্পদ বন্ধু অনেক কাল হইল আমাকে একদিন কথায় কথায় 
বলিয়াছিলেন যে, তান) এবং 0০751£91 টিতে তিনি অনুবাদ করিয়াছেন" কেন্দ্র 
বর্ধিনী এবং কেন্দ্র-বচ্ছিশি! শক্তি। আমি দেখিলাম এ অনুবাদটি ভাবাংশে যদিচ মূলের অবিকল 
অনুরূপ কিন্তু ভাষাংশে “ইংরাজি অনুবাদ” এই বৃত্তান্তটি উহার গায়ে টিকিট মারা রহিয়াছে 
আমি তাই উহাকে ঈষৎ পরিবর্থনি করিয়া করিলাম “কেন্তরানুগা এবং কেন্দ্র তিগা শক্তি ।” 

“08871200 0৮0৮7 এ বচনটির অনুবাদ আমার বিবেচনায় “বন কজ। পরিশ্রম" হইলে 
মন্দ হয় না। 0120» কহ 01211431107 » যন বন্ধন, 01177171900 যন্বন্ধ |  মন্তরবছন" 
কথাটাকে আপনারা যতটা ইংরাকী অনুকরণ ঠাওয়াইতেছেন-_বাস্তুবিক উহা ততটা নহে। 
হড়বন্্র শব্দটা ভাহা সংস্কৃত । তা ছাড়া আমরা স্চরাচর কথায় বলি “অমুক কার্ধাটি যোগাড় 


মু, প্রবন্ধ দা গ্হি 


যকত করিয়া করা চাই!” যোগাড-যন্র করা আর, 01887176 করা দুয়ের মধ অভি অয্সাই 
প্রতেদ। কিন্ত তা বলিয়া 0182%70 ঢযাঃসাগয় অনুবাদ “যাস্ত্িক রসায়ন” করিলে চলিবে 
না। ফেপনা 0৫8180 পতাা/গাত এ বচনটিতে 078 শব্দের অর্থ ইন্রিয়ের সমষ্টি, এক 
কথায় শরীর। তাহার মধ একটি কথা আছে--শরীর বলিতে এখানে জীব দেহ মান বুঝিলে 
চলিবে না, শরীর শব্দ এখানে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতানুযায়ী ব্যাপক অর্থে গৃহীতব্য। বিশ্ঞঞান 
শান্তর মতে উদ্ভিদ পদার্থেরও শরীর আছে, জঙ্গপান করিবার জন্য তাহার মুখ আছে; 
কী? না শিকড়গুলা। আলোক গ্রহণ এবং নিশ্থাস প্রশ্থাস নির্বাহের ৬নয তাহার চক্ষু নাসিকা 
আছে.-_কী! না পত্রের ত্বকছিঘগুলা; দীর্ডাধানের জন্য পৃথক পক অঙ্গ আছে,-কী। না 
পল্পের কেশর এবং বীজকোবাদি। আমার বিবেচনায় তাই 0182110 0৮ অনুবাদ 
শারীরক রসায়ন হইলে ভাল হয়। শারীরিক নহে-__শারীরক। মহর্ষি ব্যাস তাহার প্রণীত 
বেদান্সুত্রের নাম শারীরক সুত্র দিয়াছেন কেন, তাহা আমি ঠিক জানি না; আমার বোধ 
হয়--“শরীরের অভান্তরে পঞ্চকোয এবং পঞ্চকোষের অভান্তরে আত্মা” এই কথাটির প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আফর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ঠাহার গ্রন্থের এরূপ নাম দিয়াছেন। আমি 
তাই বলি যে, মহাতের এ দষ্টান্তটি অনুসরণ করা হোক--0118110 001151% জীব শরীরের 
রসরক্কাদির এবং উদ্ভিদ শরীরের নির্যাসাদিব মৌলিক উপাদান-সকলের তন্ত নির্শয়কার্ষো 
বাপূত থাকে বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হোক "শারীরক রসায়ন”। তা ছাড়া এটি শুনিতেও 
শুপায় ভাল যে, 17075010 00150 ভৌতিক রসায়ন: 01170 00171515- শারীরক 
রসায়ন। 

শা)০0% শব্দের কেহ কেহ অনুবাদ করেন উ পপত্তি, এবং 0505509] শব্দের অনুবাদ 
করেন ও পপত্তিক। বিষম বিভ্রটি 170০৮ শব্দের অনুবাদ সম্বন্ধে ওরূপ একটা নির্ঘাত বিচার 
নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে অনুবাদকের উচিত ছিল-_উপপত্তিকে ইংরার্জিতে বাস্তবিক কি বলে 
তাহা একটিবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা । ন্যায়শান্ত্ের প্রকরণে উ পপত্তির ঠিক উল্টাশিঠ হচ্ছে 
বিপ্রতিপত্তি। “অগ্সির সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়” এইরূপ একটা অযৌক্তিক কথা উক্ত 
হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পশ এবং শৈতোর উৎপাদন এই দুয়ের বিরোধ বাহা 
দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম বিপ্রতিপত্তি। পক্ষান্তরে "অগ্নির সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়” এইরূপ 
একটা সম্ভবপর কথা উক্ত হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্রির সংস্পর্শ এবং দাহের উৎপাদন 
এই দুয়ের সুসঙ্গতি যাহা দৃষ্ট হয় তাহারই নাম উপপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় “উপপর মেতৎ" 
এবং “সঙ্গত মেতৎ" এ দুই বাকোর অর্থ অবিকল সমান। অতএব এটা স্থির যে. উপপস্তিকে 
ইংরাজীতে বা বলে নাঁ-ইংরাজীতে বলে ঠা ১৩৮০০০৫, 0৯০ 9101৩01 ৪৫ 
সা৫৯০161 1700 বলে কাহাকে ? নিউটন বখন গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া 
স্থির করিলেন ঘে, জড়াপও সকল পরস্পরকে স্ব স্ব পরমাণুপুঞ্জের সম পরিমাণে এবং দূরত্বের 
ব্গকলের বিপরীত পরিমাণে আকর্ষণ করে, তঙ্গন তাহার সেই কথাটি 1১০5 0৫ চাড়া 
বলিয়া পণ্ডিত মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মসোর যেমন দুইটি অন্ত- _ল্যাজ! এবং সুড়া 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালীর তেমনি দুইটি অন্ত--দৃষ্ত অন্ত এবং সিচ্ধ অন্ত। দৃষ্টান্ততলো-_ 
কাচা সামগ্রী এ হাম191885: সেই কাচা সামত্রী গুল্েকে বিশেষ এক প্রকার সাধনের উনানে 
চড়াইয়া সিদ্ধ করিলেই তাছা সিদ্ধান্তে পরিণত হয়; সে সাধন কি? না ব্যাপ্তি সাধন ইরোকী 


সভাপতির অভিষ্ভাহণ ২৪৯ 


যাহাকে বলে 0৩7৫৫8185811011 বাহ ছেখখা বায়, শুনা যায়, তাহাই দৃষ্টান্ত) আর দেখা শুনা 
বন্ধান্তের ব্যাপ্তি সাধন করিয়া অথাৎ 2৩708158110 করিয়া যাহা স্থির করা যায় বা স্থাপন 
করা যায় তাহাই সিদ্ধান্ত । গোরু রোমস্থন করে (অর্থাৎ জাবর কাটে), ছাগল রোমস্থন করে, 
হরিণ রোমস্থন করে, ইহা আপামর সাধারণ সকল লোকেরই দেখা কথা আর, যাহা দেখা 
কথা, দৃষ্ট কথা, তাই দৃষ্টান্ত শব্দের বাচা। পক্ষান্তরে “শৃঙ্গীমাত্তই রোমন্থক" এই দৃষ্ট কথা 
নহে; যেহেতু জগতের সমস্ত শরঙ্গী জন্তকে (ভূত ভবিষাৎ বর্তমান সমস্ত শরঙ্গী জন্তকে) 
কেহই চক্ষে দেখেও নাই--_দেখিবেও না। গোরু রোমস্থন করে, ছাগল রোমস্থন করে, হরিণ 
রোমস্থুন করে এ কথা সবাই জানে-_-চাষাভুসারাও জানে: কিন্তু শৃঙ্গী “রোমস্থক” এই পণ্ডিতের 
সিদ্ধান্তটি পণ্ডিতেরাই অনুমোদন করেন--ইহাতে চাষাডুমা লোকের দত্তস্কট হায় না! এই 
জন্য গৌতম সুস্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে. “ইদং ইতন্ৃতঞ্চ ইত্যভ্যনুজ্ঞায় মানং অর্থজাতং 
* » * সিদ্ধান্তঃ।” “এই বটে” “এই প্রকার বটে” এইরূপ সম্মতিসূচক বাক্যে যাহা পণ্ডিতগণ 
কর্তৃক অনুষ্ঞাত হয় অর্থাৎ অনুমোদিত হয়, তাহাকেই সিদ্ধান্ত কহা যায়। "খ৩৮/017 
ঘার113101) এর 1160 সাস্থাপন করিয়াছিলেন” এ কথার অর্থ এই যে. তিনি বিহিত 
প্রমাণ প্রয়োগ ঘ্বারা-_-তাহা- _পণ্ডিতগণের অনুমোদনপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন। অতএব 
4০710111211 1160%র অনুবাদ আমরা সচ্ছন্দে করিতে পারি-_নিউটনের সিদ্ধান্ত। তা ফেন 
হইল--এটা ফেন বুঝিলাম যে. 110৬ সিদ্ধান্ত; কিন্তু 01১০0161081 শন্দের অনুবাদ তৃমি 
কি করিবে? ইহার উত্তর এই যে 71001511021 শব্দের অনুবাদ আমি করি সাংসিদ্ধিক। 
সৈগ্ধান্তিক সাংসিদ্ধিক দুয়ের তাংপর্যার্থ ধদিচ একই কিন্তু দুয়ের মধো সাংসিদ্ধিক শব্দটিকে 
আমি পছন্দ করি এই জন্য যেহেতু সাংসিদ্ধিক শব্দ পুরাকাল হইতে আমাদের দেশের পণ্ডিত 
মহলে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে । আমাদের দেশীয় ভাষায়, সাংসিদ্ধিক সত্য (1150150101 
(101) তত্ব শব্দের বাচা । তার সাক্ষী উদ্ভিদ তত্ব বলিলে বুঝায়-__উদ্ভিদ বিষয়ক স্থির সিদ্ধান্ত 
অর্থাৎ কিনা পাকা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা প্রামাণিক সিদ্ধান্ত । আমি তাই---৮8011091 5080706 
এবং 11501611081 5০1570৩ এই বাক্য যুগলের অনুবাদ করি ব্যাবহারিক * বিজ্ঞান শান্ত 
এবং তাত্বিক বিজ্ঞান শান্তর । 77501530811 জর্দান-সিল্বর রূপো নহে কিন্তু সি0110811% 
তাহা রূপারই সামিল একথাটির আমি পুরাপুরি বাঙ্গল৷ অনুবাদ করি এইরূপ যে তত্বতঃ 
জম্মনি সিল্বর রূপো নহে কিন্তু ব্যবহারতঃ তাহ! রূপোরই সাহিল। 

10811%র অনুবাদ নীতি করিলে দুই এক স্থলে তাহা জো শো করিয়া চলিতে পারে 
কিন্তু সকল স্থঙল্েই তাহা সংলগ্র হয় না-_অরধিকাংশ স্থলেই তাহা সংলগ্ন হয় না, যেহেতু 
ধর্্ঘ স্বতন্ত্র নীতি স্বতন্্র। চাণক্যের নীতি শাস্ত্রে বলে “শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ” শঠের প্রতি 
শঠতাচরণ করিবে; মনুর শান্তে বলে “ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ” পাপীর প্রতি পাপাচরণ 
করিবে না। নীতি শান্তের বচন নীতি শান্ত্রেরই শোতা পায়; ধর্ম শাস্ত্রের বচন ধর্ম শান্ত্রেরই 
শোভা পার দুয়ের মধো শাদা কালোর প্রভেদ। রাজধন্ম্ম রাজাকে সদুপায় অবলম্বন পৃককি 


* সম্প্রতি আমি একজন বা এম. এ. উপাধিকারী বজবুষকের লেখনী দিয়! ব্যাঝহারিক শব্দের 
পৰিব্জে বাবহারিক শব্দ আনগর্ল বাহিত হইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ভিনি “শরিরীক” লেখন 
না লেখেন “ম্ারিবীক” “নসিক" লেখেন না- লেখেন “আানসিক'", কেবল ব্াবহারিকের বেলা 
লেখেন বাধহায়িক। 


২৫4 প্রবন্ধ সংগ্রহ 


প্রতিপালন প্রতি সৎকার্যোর অনুষ্ঠান করিতে বলে: রাজনীতি রাজ্জাক সৎ বা অসৎ যে 
কোন উপায়ে রিপু দমন প্রড়ৃতি প্রয়োজন কার্য) 'অবিতর্কিতচিত্তে নিজ্পাদন করিতে বলে। 
ধর্মের সীধা পথ আর, শ্ীতির পেঁচা পথ--দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারা 
যায় না। তাহার মধ্যে একটী কথা আছে, সেটি এই যে. 11079 15 1786 0৩91 [9018 
ধন্ধানুমোদিত নীতিই প্রকৃত লীতি: এইরূপ বিবেচনায় আমরা নীতি বলিতে প্রধানতঃ ধ্মনিতি 
ধুঝি, আর উচিত সেইরূপ বোঝা;ধর্ম্ম শীতি কিনা? ধর্ষ্ানুমোদিত নীতি--190151 পাপা) | 
ধর্মতত্ত--1071 9০৮০০1 
ধর্মশীতি--1দের] হারণ। 
নীতি বলিলে আমরা প্রধানত: ধন্ধশিতি বৃকি বলিয়া 11012 11817118 এর অনুবাদ করি 
নৈতিক শিক্ষা ধর্শীতিই হচ্চে প্রকৃষ্ট নীতি অর্থাৎ লীতি সি ০০০11006 এই জন্য 1/0োন। 
1711)1% কে-- নৈতিক শিক্ষা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম আর নীতি 
দুইই যে এক তাহা নহে। কর্ম যেমন কু ধাতু হইতে আসিয়াছে ধর্ম তেমনি ধূ ধাতু 
হইতে আসিষাছে। যাহা করিতে হয় তাহাই কম্ম্ম যাহা ধরিয়া থাকিতে হয় তাহাই ধর্খব। 
৮1৫17111% এবং 801121011 দুইই দ্যুকাপে ধরিয়া থাকিবার বস্তু তাই দুইই ধর্ম শাব্দের বাচা, 
প্রত্ডেদ কেবল এই যে, 
হি0111101--0000111791 ধর্ম 
পিগেন111৮--0101 ধঙ্ম। 
[২০116101 কে বিশ্বাসে ধরিয়া থাকিতে হয়। 
৮101911%কে কার্যে ধরিয়া থাকিতে হয়। 
প্রকৃত কথা এই যে. সিগেল।এর অনুবাদ জায়গা বুঝিয়া সুবিবেচনামতে করা বর্থব্য। 
গোন] 090770 এবং 2551001 0186০ এর মধো প্রভেদ এই যে, 1102) ০001886 
সাধুর লক্ষণ, 191551071 0017880 ধীরের লক্ষণ: পেন] 00%08£৩ সন্তুণ প্রধান, সা51০9। 
0001785 রজোওণ প্রধান। এ দুই ইংরাজি বাকোর আমি তাই অনুবাদ করি--সাত্ত্িক সাহস 
এবং রাজজসিক সাহস । "1 ওরা [0311৬ 5২1 এটা অমুক বাক্তির কাজ” ইহার অনুবাদ আমি 
করি “আমার অশ্তরাত্মা বলিতেছে ওটা অমুক ব্ক্টির কাজ” ইনি [স5108]15 জাত ৮ 
110311% 51101” ইহার অনুবাদ আমি করি-_ ইহার শরীর দুক্ধি কিন্ত অন্তরাক্মা সবল । 
প্রসঙ্গাধীনে আমি স্বদেশীয় নবা কৃতবিদা লেখকগণকে অনুনয় বিনর করিয়া বলিতেছি 
যে, কতকগুলি ভাষাঞ্ঞান বন্ছিত নব লেখকের দেখাদেখি তাহারা ষেন বিবেক শব্দের অর্থ 
মুচড়াইয়া তাহাকে ০01500%0 করিয়া গড়িয়া না তোলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্া তাহার শারীরক 
ভাষো, মহধি কপিল তাহার সাংখা দর্শনে, পতঞ্জলি ঝষি তাহার যোগ শাস্ত্রে, বিবেক শব্দের 
এক' স্থানে সরিবেশিত করেন নাই--ফে স্থানের ভ্রিলীমার মধ্যে --০004150080 অর্থের 
কিু বিসর্গের ও ছায়া কোনো অংশে বা কোন তাবে বা কোনো হিসাবে প্রকাশ করিতে 
পারে। এ সকল শ্রচ্ছেয় শান্ত্রকারেরা সকলেই একবাক্যে বিবেক শব্দের এইরূপ অর্থ করেন 
হে, উচ্া বিবিষ্ করে ৫190/18/৩ করে-_অনাস্মার সম্পেশ হইতে আব্বাকে বিবিস্ত করে, 


সভাপতির অভিভাবশ ২৫১ 


করে. এই অরে বিবেক । বিবেকের এইরূপ সর্ধাবাদিসম্মত প্রকৃত অর্থটি (01৯07701170 
(001 এই অর্থাঁট) উল্লটাইয়া দিয়া তাহাকে ০05৫প্৮৫ এর অনুবাদ কার্ষে লাগান বড় 
যে ভাগ কাজ তাহা নহে; তাহা একপ্রকার দিনে ডাকাতি । কেন না সবাই জানে যে, বিধেকের 
অর্থে 0850711যাতি £৯০৮1% অথচ আমি তাহার অনুবাদ করিতেছি ০01501670. এরূপ 
করিলে অতাত্ত অবৈধ কার্য করা হয়-__মধ্যাহ দিবালোকে একজনের কণ্ঠের হার বল পূর্বকি 
অপহরণ করিয়া তাহা আর এক জনের কণ্ঠে কুলাইয়া দেওয়া হয়। 00179010৮00 এর দেশীয় 
প্রতিশব্দ কি--তাহা হদি সতা সত্যই আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের দেশের 
পরাতন পিতামহ চ্থেতশ্মশ্র মনু কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একটিবার শ্রদ্ধার সহিত কর্ণপাত 
করুন। তিনি তাহার সংহিতার ১৬১ গ্লোকে বলিতেছেন: 
“ষতকর্ম্ঘ কুর্বতোহসা-স্যাৎ পরিতোযোহস্তরাত্মানঃ। 
তৎ প্রবত্তেন কুবীত বিপরীতং তু বঙ্জয়েহ” | 

যে কর্ম করিলে তোমার অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তাহাই যত্পু সহকারে করিবে- তাহার 
বিপরীত কর্ম পরিবর্জন করিবে। অন্তরাত্মা পরিতৃষ্ট হওয়াও যা. আর ০0750101106 570115900 
হওয়াও তা, দূষের মাঝে এক তিলও প্রভেদ নাই। অতএব এটা স্থবির ঘে, 00119010170 
এর দেশীয় প্রতিশব্দ বিবেক নাহে--0075010106 এর দেশীয় প্রতিশব্দ অগ্তরাত্মা। কর্ণ যেমন 
শান্দিক বাকা শ্রনিবার বাহোন্দ্রিয়, অন্ত্রাত্মা তেমনি অন্তর্যামী পরমাত্মাব অশান্দিক আদেশ 
শনিবার অন্ত্ররিম্্িয়, তাই ০0115010৮0৮ এর আর এক নাম *০9০০ 01 ০0৫1 আর একটা 
কথা এই যে, জামাদের দেশীয়-শান্ত্রের মতানুসারে ভীবায্মা প্রাতাক মনুষোব সাক্ষাৎ ভিন্তিভূমি 
অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা সর্ব জগতের (এবং সেই সঙ্গে জীবাত্মারও) ভিত্তিভূমি। অস্তরাত্মা 
মনুষা মণ্ডলীর 1770712011” এবং সেই সঙ্গে 14013105র সাক্ষাৎ ভিত্তিভূমি। বিবেক উদাসীন্যের 
লৌভ কবাচে আবৃত হৃদয়; 0০015060706 শিশুর ন্যায় অনাবৃত জদয়। বিষেক করে কি? 
না সতোর তুলা দণ্ডে ধর্মমাধর্ম তৌল বরিয়া দেখিয়া ধার্মের গুরুত্ব অবধারণ করে, তা- 
বই, বিবেক ধন্মাধর্ম্ের স্পর্শ অনুভব করে না;তাহা যে করে, ধন্মাধর্মের স্পর্শ যে অনুভব 
করে, তাহার নাম দিই অন্তরাজ্বা কি না 00750807001 অন্তরাত্যা অধর্নের সংস্পশে গ্রানিমুক্ত 
হয়, ধ্দের সংস্পর্শে প্রসন্ন হয়; অন্তরাস্্া কাদে, অন্তরাত্থা ঠাশ্ডা হয়। পক্ষান্তরে, জটাধারী 
বিবেককে কেহই আজ পর্যান্ত প্রসন্ন হইতে বা বিষ হইতে, বা কাদিতে বা ঠাণ্ডা হইতে 
দেখেন নাই । অতএব এটা স্ত্ির , বিবেক 00795016106 নহে --বিবেক 101901070100101? 
অন্তরাজ্মাই 00%9010708 | তা ধেন হুইল---এটা যেন বুঝিলাম যে, অন্যরাজ্াই (00115010706, 
কিন্তু “লোকটা বড় 00750০70045” এ কথাটি পুরাপুরি বাঙ্গালার বলিতে হইলে তুমি কি 
বন্দিবে? চিরকাল যাহা বলিয়া আসিতেছি ঘদি তাহাই বলি-_-বঙ্দিব যে. লোকটা বড় ধন্মভীরু 
তা বই. এরূপ নলিব না যে, লোকটা বড় বিবেকী (1)। একজন চাষা কর্তকারক কাহাকে 
বলে তাহা জানে না-_কর্মকারক কাহাকে বলে তাহা জানে না--অথচ কথোপকথনের সময় 
কর্তকারফের জায়গায় কর্তা বসার, কম্মের জারগায় কর্ম্ম বসার: তেমনি একজন মৃর্খ (গুহ 
চত্তাল) ধর্ম কাহাকে বলে, অধর্ন্ম কাহাকে বলে তাহা না জানিতে পারে; অথচ এরূপ 
হইতে পারে যে. সে মিথ্যা কহিতে ডরায়, চুরি করিতে ভরায়। রায় কাহাকে? পুলিশের 
কনটফেলকে না--ডরায় সে অন্তরাস্মাকে। একজন সাওতালাকে ধরিয়া তাহাকে নানা প্রকার 


২৫৭ প্রবন্ধ সংগুহ 


ভয় মৈরতা দেখাইয়া মিথ্যাসাক্ষা দিবার জন্য বিচারপতির সাক্ষাতে দাড় করানো হহয়াচ্ছিল 
সাঁওতাল বেচারা বার-দুই শেখানো কথাটা বন্দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা তাহার 
খবখ দিয়া বাহির হইল লা--_সে তথ্গন কাদিয়া ফেলিল, আর, বলিল যে, অমুক বাক্তি আমাকে 
এই কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছে । ইহছারই নাম ধর্মতীরুতা (061908010706575351 

সিঠাাদে শব্দের যাহারা অনুবাদ করেন দেশহিতৈষী, তাহারা নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহা 
করেন। 7180 শব্দের ঠিক প্রতিশক। আমাদের দেশীয় ভাষাতে নাই ও কশ্যিন্কালে ছিল 
না। পুরাতন গ্রীক দেশে 917118 প্রড়াতি খণ্ড খণ্ড রাজের 1১817015) প্রথমে তাহাদের 
চকু সীমার মধোই আবন্ধ ছিল । তাহার পরে পারস্য দেশের সহিত খুদ্দের তাড়নায় সেই 
সমন ক্ষু সর1015) একজ জমাট-বন্ধ হইয়া সমস্ত গ্রীকবাসীকে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছিল, 
এবং তাহার পরে সেই জমটি বন্ধ 71701%াঃকে 0150 £855 নামক উত্সব দ্বারা 
পময়ে সময়ে ঝালানো হইত । প্রাতন রোমান স্ঠিা0ওা। প্রথমে রোম নগরের মধোই 
পিঞ্ভর-বন্ধ। ছি ক্রমে ক্রমে তাহা পক্ষ বিস্তাব করিয়া সারা ইটালীময় পরিব্যাপ্ত হইল। পৈতৃক 
ভিটা যে 1৯11019া। এর গোড়ার কাহিনী তাহ' তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। পৈতৃক ভিটার 
প্রতি প্রাণের টান যাহা অধিবাসীব মনে স্বভাবতই জন্মে সেই প্রাণের টান ক্রমশঃ বাড়িয়া 
উঠিয়া দেশময় উথলিয়। পড়িলে তাহারই নাম দেওয়া হয় 78111011571 তাব সাক্ষী__ 
চ911716 শাব্দিক মৌলিক অথ পৈতৃক ভিটা হইতে স্থানান্তবিত করা এবং তাহার গৌণ 
অথ স্বদেশের সহত সম্পর্ক রহিত করা। দেশের হিত সাধন করা ৮0012110099 স্বতন্ত্র, 
আর ফায়মনোলাকো দেশের স্বকীয় মাহাক্মোর সমর্থনকারী 110 স্বতন্্। যিনি স্বদেশের 
স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোধার্যো এবং মহত্ব রক্ষণ করিয়া পিতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই 
শিস 1 তিনি বদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধির ক্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দেশের পরাকাষ্ঠা 
ফিতসাধন কবেন, আর. বলেন যে, দেশেব মহত্ব যদি না রহিল তবে তাতাব হিতে কাজ 
নাই, তথাপি তাল 20117%1 পক্ষান্তারে, ধাহারা কাটা ছাঁটা আটা সাটা পোষাক এবং দোকান 
পারেন না; এমন কি. স্বদেশের সকাবাদিসম্মত বিশিষ্ট উতৎ্কধ স্থানটিকেও যাহারা কেবল 
অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিটকাইয়া ভাল বলেন। তা বই, তাহার ভাঙলও আপন চক্ষে 
দোখেনও লা---দেখিতে জগানেনও না। যাহারা স্বদেশের গৌরাবেও আপনাদিগিকে গৌরবান্ধিত 
মনে করেন না, হদেশের অপমানেও আপনাদিগিকে অপমানিত মনে করেন না, তাহা দুরে 
থাকুক উল্টা আরো যাহারা স্বদেশকে নিচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় যাচিরা মান 
এবং ফীদিয়া সোহাগের কর্দমাক্ত পথে উর্ধন্থাসে ধারন হন, তাহারা যদি স্বদেশের যাথা 
হেটকরা-দেহের যাতা চালাহবার উ পযোগী মহা মহা! বহাড়ম্বরের ব্যাপারে ব্যাপত হইয়া দেশ 
হিতৈবিতার ধাজা। উড়াইতে এক মুহূর্তও ক্ষান্ত লা হন, তাহা হইলেও আমি তাহাদিগকে 
0705৫) বঙন্গিব না। স্বকীয় বিদ্যাসাগর যহাশর ওরুপ (17008 ছিলেন না, কিন্তু তাহাকে 
আমরা সদ বলিলে যথাথ হাসা তিনি ছিলেন তাহাকে তাহাই বলা হয়। আপনার! হর 
তো মনে করিতেছেন যে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দীন দুঃখীদিগের মা বাপ 
ছিলেন, বিধবা রমগীফিগের সন্তাপানলে নয়ন জল বর্ষণ করিতেন, সেই কারণে আহি তাহাবে 
[70 বরিততেছি। এপ অবিচার আপনারা আমার প্রতি করিষেন না। তিনি যদি এক শত 


সভাপতির অভিভাবণ ২৫৩ 


বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহত্র দরিষ্থ লোককে [২9118501114 করিয়া দিতেন, দশকোর্টী 
বিধবার মৃত সাধবা পুনজীবিত করিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল সেই কারণে ত্বাছাকে 
আমি 78101 বলিতাম না, তাহা হইলে বলিতাম তিনি মন্ত' এক 17711812010005 : সিঃাওে 
তাহাকে বলিতেছি আরেক কারণে । যখন তিনি ৯/০০৫:০%' সাহেবের অধীনতা! শরন্থাল ছিন্ন 
করিয়া নিসেম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক লেখনী যন্ত দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে 
আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে হী ইনি 71701 যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা 
স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতান্ধীর সভাতার 
সারাংশ সমন্তই ক্রোড পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভাতার কৃত্রিম কৃহকাংশে 
পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভাতা বিদ্যা বিনয় দয়া দাক্ষিণা মহত্ব এবং সদাশয়তা 
সমন্তই আপনাতে মূর্তিমান করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে ব্রাঙ্মাণের অন্তঃকরণ সতাসতাই 
শ্হ01 ছাচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে “এ দেশের কিছু হইবে না” সল্লিয়া তিনি অকেজো 
মৌখিক সস্ত্রান্ত লোকদিগের সংসগে বিমুখ হইয়া বাম্পগদগাদ লোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া 
আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবাস্থতি করিতেছেন-_দীপ্ত দিবাকর অল্পে অঙ্গে তেজোরশ্যি 
গুটাইয়া অস্তাচল শিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পর্বজম্মে ইনি প্রাচীন রোম 
নগরের কোনো একজন খাতনামা 991701 ছিলেন- পুণাক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই 
হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধুলায় পড়িয়া কাদিয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন, 
অথচ কেহই তাহার সহিত কাজে যোগ দিতেছে না। 

চ৮৪01101 বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহা বলিলাম। 12870101941 শব্দের অনুবাদ কিরূপ 
হইলে ভাল হয়, তাহা আমার ঘটে যোগাইতেছে না। যা' তা' খেলো সামনত্রীকে 13017701% 
বলিয়া 0911101 নামের গায়ে, আর দেশীয় লোকের চোখে, যথেষ্ট ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে 
এবং হইতেছে; এখন আমার দেশীয় ভ্রাতারা এইরূপ ধূলির আবির খেলা হইতে ক্ষান্ত হইলে 
আমি বাচি--1%1101 শাব্দের অনুবাদ ধীরে সুস্থে পরে হবে! 7৪111011গা। শব্দের গৌরবাদ্িত 
পদধীতে “স্বদেশবাৎসল্য”" এই মাটির পৃতুলটি প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহাতে আর কিছু হো'ক 
না হো'ক-_-বঙ্গ সাহিতোর খেলা-ধুলা কার্ধা অনেক কাল নিঝি্ঘে চলিতে পারিবে আমাদের 
ভাগো তাহাই ঢের। 

তাহার পরে আসিতেছে-_বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিতা আলোচনা 
ও সেই সেই বিষয়ে উৎবষ্ট গ্রস্থাদির প্রকাশ | “দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য” এই বাকাটির 
মাথা ন্চি পা ডঁচু অবস্থা ঘুচাইয়া উহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করানো উচিত; উহাকে করা 
উচিত “কাব ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন।” কেননা, প্রথমে কাব্য, পরে ইতিহাস, পরে বিজ্ঞান, 
পরে দর্শন, ইহাই জান-বিজ্ঞানের বিকাশের উত্তরোত্তর ক্রমান্বয় পদ্ধতি। 
তৃতীয় বরসে বিজ্ঞানের, চতুর্থ বসে তত্বাজানের, কিছু না কিছু টুকরা টাক্রা পাথেয় সম্বল 
মগোন্তাারে সগ্রহ কমে। 

প্রথম বরসে মনুষা যখন মায়ের মুখে শোনে “এটা করিতে নাই ওটা করিতে নাই” 
তখ্খন তাহা কেন করিতে নাই জিজ্ঞাসা করে না; যাত্রীর যুখে যখন শোনে যে “দাশের 
মাথায় সাত রাজার ধন মাশিক আছে" তখন তাহার বুদ্ধিতে তাহা বেদবাক্য। এই বরগে 


৭৫৯ প্রশিক্ধ সাংগিহ 


কজ্গনার কুহকে যুদ্ধ হইয়া সকল মনুষাই অশিক্ষিত কবি হয়। 

তাহার পরে গতানুগতিকতা শেখে--“বাবা এইরূপ করে আমিও শ্রইরূপ করিব” “পাঁচজ্রনে 
এইরাপ করে আমিও এইরূপ করিব" “মাষ্টার মহাশয় এইরূপ করিয়া বই পড়ে আমিও 
এইরূপ করিয়া বু পড়িব" এইরূপ আপাতদশী বুদ্ধিতে চালিত হইয়া পার্শ্ববর্তী লোকেরা 
যে যাহ! বলে এবং যে যাহা করে তাহাই শেখে। এই বয়সে মনুষ্য পিড়-পিতামহ-সেবিত 
বাধা রাঙায় বাঁধা চালে চলিতে শিক্ষা করিয়া অশিক্ষিত সভা হয়। 

তাহার পারে মনুষ্য জাতবা বিষয় কতক বা দেখিয়া শেখে, কতক বা ঠেকিয়া শেছে। 
যখন ঠেকিয়া শেখে হন তার চক্ষ ফোটে। পারের কথায় নির্ভর করিয়া এবং পরের দেখাদেখি 
অঙ্ককারাজয় পথে চলিতে গিয়া যখন সে বার পাচ হয় ঠকে, তখন সে সকল বিষয় আপনার 
চক্ষে দেখিয়া, আপনার কর্পে শুনিয়া, আপনার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া যাহার মধ ফতটুক 
সতা পাওয়া যাইতে পারে, তাহার মধা হইতে তাহা টানিয়া বাহির করে এবং তদনুসারে 
কর্তবা স্থির করে। এই ব্যাসে মনুষা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অশিক্ষিত বিজ্ঞ হয়। 

তাহার পরে মনুষ্য--বাস্তাবক আমি কতটুকু স্বাধান- কতটুকু পরাধীন; বাস্তবিক আমার 
ক্ষমতার দৌড় কতটুকু: বাস্তবিক আমার কোথায় স্থিতি কোথায় গতি. কোথা হইতে উৎপত্তি 
ধান্তবিক আমি কি করিতে সসোরে আসিয়াছি, সংসারের আদি কি, অন্ত কি. সত্য কি; কর্তব্য 
কি. এই সকল বিষয় মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিয়া দেখে, সংক্ষেপে আপনাকে আপনি 
সতোর তুলাদণ্ডে কৌ করিয়া দেখে এবং সেই আত্ম-পরীক্ষা হইতে (5008105 এর 100 
(55011 হইতে) সার সার জানামূত মন্থন করিয়া তাহার গুণে ধীর নম্র শ্রদ্ধাবান্‌ এবং 
ভক্তিআান্‌ হয়; এই বয়সে মনুষা বিবেক এবং বৈরাগা অবলম্থন করিয়া অশিক্ষিত প্রা হয়। 

মনুযোর বয়সের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গতি ধাপে ধাপে যেরূপ না হইতে 
উচু দিকে ফিরিয়া যাইতে থাকে, তাহারহ আমি একটি আনুপৃর্ধিক চুন্বক-দৃশা যত অল্প কথায় 
পারি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিলাম । কিন্তু নৈয়ায়িকদিগকে আমি বড ডরাই বিশেষতঃ এ 
দেশের এবং এ কালের নৈয়ার়িকদিশিকে আমি বাঘের মত রাই! এক জন নৈয়ায়িক ঘানির 
ঘৃর্ণনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গরুর গলায় ঘণ্টা কেন? কলুর 
মুখে যখন শ্রনিলেন যে ঘণ্টার শব্দে জানিতে পারা যায় গোরু চলিতেছে, তখন সে কথা 
তাহার মনংপত হইল না: তিনি ঠাহার কৃশাগরায় সৃক্ষ্য বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া বলিলেন যে, 
“গোর ঘদি দাড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে 1" সমালোচক তেমনি আমাকে কি বলিবেন, আমি তাহা 
জানি, তিনি প্রবীণ বিজ্ঞতা সহকানে বন্দিবেন যে. "তুমি বলিতেছ মনুষা তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত 
বিজ্ঞ হয়, চতুর্থ বরসে অশিক্ষিত প্রা্জ হয়; কিন্তু যদি সে আন্দামান উপস্ধীপে জন্ম গ্রহল 
করে! ইহার তুমি কি উত্তর দাও”? ইহার উত্তর আমি এই দিই যে, “আমার ঘাটি হইয়াছে!” 
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! আন্দামানীর তৃতীয় বয়স হইলে, তবে তো সে তৃতীয় বয়সে 
অশিক্ষিত বিজ হইবে! তাহা তাহার ভাগ্যে হয় কই! আন্দামানী চিরজীবনই প্রথম বয়সের 
পঁইটাতে হামাগুড়ি দ্যায়--চিরকালই সে শিশু থাকে। কাজেই আন্দামানী অশিক্ষিত কবি 
পর্যাত্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। সুশিক্ষিত সভা লোকেরা সহ সাহা সান করিয়াও, যাহা 
দেখিতে পান নাফ, আন্দামানীর ন্যায় অশ্পিক্ষিত কবিরা তাহা বিনা চেষ্টার দেখিতে পায় 
অরশ্মের আড়ালে জাবডালে তৃত্ত প্রেত যক্ষ রক্ষ বনঙগেবতা প্রভৃতি কত কি যে কজ্সনাচক্ষে 


সভাপতি অভিভাষণ ২৫৫ 


'দশ্বিতে পায়, তাহার ওর নাই। 

মনুষ্য যদি সুশিক্ষিত কবি হইতে ইচ্ছা করে তবে রীতিমত কাব্শান্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত 
বিজ্ঞ হইতে হইলে, বিজান-শাস্তের অনুশীলন; সুশিক্ষিত প্রাক হইতে হইলে, দর্শন-শান্ত্ের 
অনুশীলন তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশাক। 

বঙ্গভাষার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে সুশিক্ষা পথের এ চারিটি সোপান পন্ড কিয়া প্রস্বত 
করিবার জন্য সাহিতা-পরিষদ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন--এ বৃত্তান্তটি আমাদের দেশের বর্তমান 
সময়ের খুবই একটি শুভ চিহ তাহাতে আর সন্দেহ নাই । শিক্ষিত বাক্তিদিগকে শিক্ষা- 
বিতরণ করা এক প্রকার তেলা মাথায় তেল দেওয়া-সাহিতা-পরিষদের উদ্দেশ! তাহা নছে। 
সাহিতা-পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশা হচ্চে অশিক্ষিত মহলে সুশিক্ষার আলোক রশ্মি বিকীর্ণ করা 
যাহারা ইংরাজী জানেন না, তাহারা বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানানুশীলন করিয়াই যাহাতে কালোচিত 
সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ধীরে ধারে তাহার পথ প্রস্তুত করা। 

আমাদ্দর দেশের বর্তমান সময়ে সুশিক্ষার পথের কষ্টক তিন শ্রেণীর ব্ক্তি-_সুশিক্ষার 
পাথর দীপ-স্তস্ত এক শ্রেণীর বাক্তি। পর্ধোক্ত তিন শ্রেণীর বাক্তি হচ্ছেন, প্রথম---না পড়িয়া 
প্ডিত। 

দ্বিতীয়-_বই মুখস্থ করিয়া পৃথথিগত বিদ্যার জাহাজ! 

তৃতীয়-_ইংরাষ্তী বিদ্যার অসারাংশ লেহন করিয়া, তমোতে আপাদমন্তক পরিপূরিত, স্ফীত 
উদ্ধত, দিশাহারা কাণগুজ্ঞানরহিত কি যেন কি! 

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সুশিক্ষাপথের কন্টক। পক্ষান্তরে, 

দেশোচিত সংস্কৃত বিদ্যা এবং কালোচিত ইংরারী বিদ্যার মর্ম্ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, 
দুয়ের ধাহারা সারাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন : 

দেশ এবং কাল দুয়ের যাহারা মর্মস্াণীয় ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উভয়ের ভেদ 
অবগত হইয়াছেন। 

াহাদের নার়্ীজ্ঞান আছে; 

যাহারা কাহাকে কি বলে, কাহাকে কি বলে না. তাহা বিধি মতে বিচার করিয়া ঠিক 
ঠাক বৃঝিয়াছেন; 

কাহাকে সভাতা বলে, কাহাকে সভাতা বলে না; কাহাকে 97170157 বলে, কাহাবে 
71101 বলে না; কাহাকে স্বাধীনতা বলে, কাহাকে স্বাধীনতা বলে না; তাহা এবং তাহার 
ভিতরকার মারপ্যাচ, সমন্তই যাঁহাদের ভাল করিয়া জানা হইয়াছে, 

ধাহারা বুঝিয়াছেন যে, কাহারো কোনো তা রাখি না ভাষ এবং হাস্ড়া ভাব স্বার্ধানতা 
নহে, তাহা তমোগুণের অধীনতা; 

বাহারা বুকিরাছেন যে, গৃহে হিতাকাথ্থী গুরুজনের অধীনতা, কর্মক্ষেত্রে প্রতিপালক প্রভুর 
অধীনতা এবং রপক্ষেত্রে সেনাপতির অধীনতা পরাধীনতা নহে; 

যাহারা বুঝিয়াছেন যে, ভরসমাজোচিত নম্র ব্যবহার কাপুরুষত্বের লক্ষণ নহে; আর 
উদ্ধত্যপ্রকাশ, 5717 কলানো এবং মৌখিক গর্ব-আস্ফালন বীরত্বের লক্ষণ নহে; 

যাহার! বুঝিয়াছেন যে শিখেরা জন্কামাজিন্টরকে সেলাম করে বলিয়া তাহারা কাপুরুষ 
নহে; আর বাঙ্গালীরা উচ্চপদস্থ বাক্তিশালের প্রতি ন্যাষা সম্মান প্রদর্শন করে না বলিয়া, তাহারা 


58৬ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


মস্ত ধীব পুরুষ নহে, 

মেটি কথা এই যে, যাহারা এ দেশ এবং এ কাল, ভারতবর্ষ এবং উনবিংশ শতাব্দী 
দুয়ের শাসুসমূহ মন্থন করিয়া রসজতা, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা এবং প্রাজতা, এই চারিটি অমূল্য 
রখ উপাঞ্ছ্ন করিয়াছেন, কাবাশান্ মনন করিয়া রসজতা উ পাঙ্জনি করিয়াছেন; এবং দর্শনিশানু 
মন্থন করিয়া প্রাজতা উপার্জন করিয়াছেন; তাহাদের শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বঙ্গের সুশিক্ষা পথের 
দীপ-সস্ত। শেষোক্ত শ্রেপীর সুযোগ্য ব্ক্িদিগের উপরেই সাহিত্য-পরিষদের সমন্ত আশা 
ভরসা নির্ভর করিতেছে। 

ভাতঃপর আসিতেছে, সাহিতাপরিষদ পত্রিকা। পত্রিকা খানি সাহিত্য-সেবক-দিগের বাণিজ্য 
তরী। তাহা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞানীদির গুরুস্তার বহন করিয়া বন্দরে বন্দরে যাতায়াত 
করিতেছে, মন্দ না! তাহা যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিতে থাকিলে, তাহার বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবঞ্ি হইবে, এ আমাদের বলবততী আশা ফলবতী না হইবার কোন 
কারণ নাউ | বিশেষতঃ যখন নগেছা বাবুর ন্যার অমন এক জন উদ্যমশীল। সফাশয় এবং 
সুদক্ষ নাবিক তাহার হা ধরিয়া রহিয়াছেন। নগেন্র বাবুই তাহার স্থানের ঠিক উ পযক্ত-_ 
ইৎবাফিতে যাহাকে বলে, 796 ঘাম হাত) 1) 11007121101 

আমাদের স্রগোচরাথে মোট কথা যাহা আমার বক্তবা, তাহা এই যে, এই দুই বসব 
সাহিতাপরিষৎ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার স্থাধিত্বেব পক্ষে যথেষ্ট, কিন্ত 
উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহাব উন্নতির পথ উম্মক্ত করিয়া দিতে হইলে, শান্তুজ্ঞ 
রাধাণপণ্ডিতগগের সহিত ইংরাজী-সংস্কৃতজ ভদ্র বিনীত এবং স্শিক্ষিত ব্যক্তিশণের জোঁট- 
পাট সংঘটন করিয়া, কিরূপ প্রণালীতে কার্য করিলে ভাল হয়, তাহা আমার ফতদুর সাধ্য 
তাছা আমি সংক্ষেপে বলিয়া চুকাইয়াছি, আপনাদেব বিবেচনায় তৎসম্বষ্ধে আপনারা যাহা 
ভা বোঝেন, তাহাই কবিবেন। 

এইখানে আমি আজ একটি আনন্দজনক বিষয়েব প্রজ্ঞাপন করিয়া, মধুরেশ সমাপয়েৎ 
কবিতে পারিতাম, যে হেতু ইহাবই মধ্যে পরিষদ গোটা চার পাচ আয়াসসাধ্য অনুসন্ধান 
কারা যেরূপ বিচক্ষপতা এবং নিপণখতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন- -তাহা অনতিবিলম্বে 
শুণস্থাী সাধারণের নিকট যথোচিত আদরভাজন হইবে, সে বিষষে আমার কিন্দুমাত্রও সংশয় 
নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজ মধুরেণ সমাপয়ে কারবার এমন সুযোগ পাইয়াও এ যাস্তায় 
তাছা স্বগিত রাঙিতে বাধ্য হইতেছি, কেন না আমিও শ্রান্ত হইয়াছি-_আপনারাও শ্রান্ত 
হইয়াছেন। তা বলিয়া আপনারা মনযক্ষুপ্র হইবেন না। বর্তমান প্রবন্ধ ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার 
সময় এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগেই হউক, আর পৃথক কার্য বিবরণীতেই হউক. এ অভিনন্দনীয় 
বার্তাগুলির ফথাবিহিত পর্যালোচনার ক্রি হইবে না। 

তাতঃপর এ দুই বৎসর আপনারা আমাকে সভাপতির গৌরবাদিত আসনে অধিরূঢ করাইয়া, 
ফেরূপ সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমার কার্যোর অসহীচীনতা যেরাপ সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষা 
করিয়াছেন, তজ্জন্া আমি আপনাদিশগকে ভূয়োডূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষে নিকেছন 
করিতেছি যে. এখন যদি আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অবসর প্রদান করিতে সম্মত 
হন, তবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলুন, তাহা হইলে, আমি আহমিব্যৎ যোগ্যতর সভাপতির ফথাবিহিত 
গৎকারের জন্য, স্থাল খালি করিয়া সুপ্রসন চিতে সভাশতির আঙগন হইতে সরিয়া দড়াই। 


ন্খীণ 


উপসর্গের অর্থ-বিচার 


মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রণেতা বোপদেব তাহার বাকরণের ললাট ফলকে এইরাপ একটা 
চিতদমানিয়া ঘোষণা-বাণীর ফ্বজপতাকা লটকাইয়া দিয়াছেন %-- 
'"অহং চ ভাষ্যকারম্চ, কুশাগীয় বিরাবুভৌ । 
নৈব শব্দান্ুধেঃ পারং কিমন্যেজডবুদ্ধয়ঃ ॥ 
আমি এবং ভাষ্যকার-__আমাদের দুজনার উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্রের ন্যায় সুষম ; তাহা 
সত্বেও আমরা এ যাবতকাল পর্য্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়াও শব্দাধুধির পার পাইলাম নাকী 
ছার জড়বুদ্ধি অপরেরা !” তিমি মতস্যের দশাই যখন এইরূপ, তখন, আমাদের নায় পুরাটা 
শ্রেণীর ভাষার ব্যাপারীদের কী হইবে গতি? কোনো চিন্তা নাই। অকূল শব্দাম্থুধির একস্থানে 
আমি 86171691011 এর ন্যায় একটা সক সৌতা দেখিতে পাইয়াছি--তাহার এ পারে 
বঙ্গ-ভারতীয় এবং ও-পারে ইঙ্গ-ভারতীয় পাঠস্থান। এই দুই পারের দুই বিতীর্ণ ভাষাক্ষেত্র 
হইতে উপসর্গের পাকা ধান সন্্হ করিয়া স্রোত মহাজনদিগকে দিয়া তাহার মুল্য যাচাই 
করাইয়া লইব মনে করিয়াছি; আমাদের এ যাল্রার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 
অতএব আর-বেশী ভূমিকা না করিয়া তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওষা যাইতেছে। 
প্র এবং নি উপসর্গের 
পরস্পর প্রতিযোগিতা 
দষ্টব্য। 
বঙ্গ-ভাষার প্র এ ইংরাজি ভাষার শও 
বঙ্গ-ভাষার নি * ইংরাজি ভাষার 11 
প্র এবং নি উপসর্গের পরস্পর 


প্রতিযোগিতার 
দৃষ্টান্ত । 
প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের দৃষ্টান্ত। 
প্রশ্বাস ... ... নিংস্বাস। 
বৃত্তি... ... নিবৃতি 


এই দৃষ্ঠান্তগুন্িতে প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের অর্থ স্পষ্ট ধরা দিতেছে। স্পটে বুঝা 
বাছিতেছে যে, 


প্রবন্ধ সংখ - ১৭ 


২৫৮" প্রবঙ্গ সংগত 


প্র 0 » 01111 
পিন 
প্র-উপসর্গের লক্ষা সম্মুখের দিকে ;নি উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে । তাহার সাক্ষী-_ 
প্রশ্থাস ও 0০210181760) 
নিশ্বাস ০: 17110816717? 
প্রবৃণ্ধি নিবঙির মধোও প্র এবং নি উপসর্গের এরপ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় 
যথা. 
প্রবৃন্তি এ 0710401915 * সম্মুূখের দিকে ঝৌক। 
নিধৃত্তি " ভিতরের দিকে বৃত্তি টানিয়া লওয়া। 
প্রবাসের লক্ষা বাড়ীর বাহিরের দিকে। 
নিবাসের লক্ষা বাড়ীর ভিতরের দিকে। 
প্রবেশের লক্ষা সম্মুখের দিকে ; যেমন, সম্মখস্বিত অরণ্যে প্রবেশ। নিবেশের লক্ষ 
ভিতরের দিকে, যেমন পুস্তকের অভান্তরে মনোনিবেশ। তাহার মধ্য একটি কথা আছে 
এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে যাহা প্র. আর এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে তাহা নি। কোন শব্দের বাচ' 
বিষয়কে কোন্‌ দিক্‌ দিয়া দেখা হইতেছে, তাহা সেই শব্দের প্রচলিত অর্থ দৃষ্টে অতীব সহডে 
জানা যাইতে পারে। যেখানে দেখিবে, যে, প্র-পূর্বক কোন একটি শব্দের সহিত নি-পৃর্ককি 
আর একটি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য দেীপামান, সেখানে নিশ্চয়ই জানিবে যে. দুই শব্দের অথ 
দুই বিপরীত দিক দিয়া অবধারণ করা হইতেছে। [1০011৮11 এবং 10111081001) এই দুই 
শব্দের অথ অবিকল একইরূপ ; অথচ পূর্বোক্ত শব্ের আদিতে 010, শেষোক্ত শব্দের 
আদিতে 1171 দুই শব্দের অথথ কৌক। কিন্তু ঝোকের লক্ষ্য তাহার দুই প্রান্তের দুই বিভির় 
দিকে £-- 
ঝৌকই বলো. টানই হলো আর প্রবৃত্তিই বলো. তাহা লক্ষ্যকর্তার 191০0115115, লক্ষ 
বস্তুর প্রতি 11101)1031)01 | 
প্রবেশ শব্দের প্র প্রবেশ কর্তার সম্মুখ দিক্‌ দেখাইয়া দেয়; নিবেশ শব্দের নি লক্ষ 
বস্তুর ভিতরের দিক দেখাইয়া দেয় । নিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ শব্দের প্রচলিত অর্থের প্রতি দূ 
করিলে, যাহ! বলিলাম তাহার যাথার্থা আরও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিক্ষেপ শব্দের 
বিশেষ দৃষ্টি লক্ষা বস্তুর ভিতরের দিকে। 
নিক্ষেপ » 10 11)10%৮ 17. 
যেমন, দুর্গ মধ্যে গোলা-নিক্ষেপ, কিন্ত যখ্খন আমরা বলি যে, “অমুক পুঁথিতে এই ব্চনটি 
প্রক্ষিপ্ত" তখন বুঝিতে হইবে যে, পুঁথির বহিস্থিত প্রক্ষেপ কর্তার দিক হইতেই প্রক্ষেপ 
শব্দ ফ্যবহদত হইতেছে। এ স্থলে কেহ প্রন্ম করিতে পারেন যে, গোলাও দুর্গের অভ্যন্তরে 
নিশ্পাতিত হয়, প্রক্ষিণ্ত বচনও পুঁথির অভ্যন্তরে দিপাতিত হয় - ইহার বেলাই বা প্র হয় 
কেন, আর, উবার বেলাই বা নি হয় কেন? এক যাত্রার পৃথক কল হয় কেন? ইহার উত্তর 
এই যে. পৃথক ফা যাহা দেখিতেছ, তাহা এক যাত্রার ফল নহে। দুর্গের মধ্যে নিপাতিত 
হইবার জলাই গোলা হইয়াছে-- গোলার কাজই তাই ; গোলা দুর্শাভ্যন্তরে অথবা শঙ্রুর 
বক্ষাভান্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহার জন্ম সার্থক হয়। কিন্তু পুথির অভ্যন্তরে নিপাতিত 


উপলর্গের অর্থ-বিচার ২৫৯ 


হওয়া প্রক্ষিপ্ত বলের পক্ষে নিতান্তই অবৈধ কার্য্য। প্রক্ষিপ্ত কনের সহিত পুথির কোন 
প্রকার আন্তরিক সম্বন্ধ না থাকাতে সে জায়গায় প্র-উপসগের গদি ঠেস্‌ দিয়া বসিতে নি 
উপসর্গের নিতান্তই বাধে বাধো ঠাকে। 
প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ উত্তমাধম। এ অর্থ কোথা হইতে আইল? আইল 
যেখান হইতে, তাহা এখন আর কাহারও নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। 
প্রকৃষ্ট » প্র” কৃষ্ট » সাম্নে টানিয়া আনা। 
নিকৃষ্ট » নি - কুষ্ট * ভিতরে টানিয়া রাখা। 
গো-বিক্রেতা ভাল গোরুকে সাম্‌নে টানিয়া আনে-যে, ক্রেতা তাহা দেখুক ;আর, তাহার 
বিপরীত কারণে অধম গোরুকে ভিতরে টানিয়া রাখে। 
প্রদর্শনীর » ভাল: তাই প্রকৃষ্ট » ভাল। 
অপ্রদর্শনীয় » মন্দ, তাই, নিকৃষ্ট ০ মন্দ। 
এই প্রসঙ্গে এটাও বলিয়া রাখা শ্রেয় মনে করিতেছি যে, 
গ্রহণীয় ০ ভাল , তাই উৎকৃষ্ট (টানিয়া তোলা) » ভাল। 
বজ্জরীয় - মন্প; তাই অপকৃষ্ট (টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া) * মন্দ। 
পণ্ডিত মহাশয়কে প্রয়োজন শব্দের অর্থ জিরাসা করিলে তিনি হয় তো বলিবেন 
“প্রকৃষ্টরূপে যোজন”। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমরা বলি 01০-যোজল- সম্মুখ দিকে যোক্তন। 
ইংরাজিতে এইরূপ একটি বাকা-প্রয়োগ প্রচলিত আছে যে, | 21 1০06112 001৮/70৫10 
ও 01776 ৮110) & ০.. এই কথাটিতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বস্তুর সম্বন্ধে 1017৫ শব্দটি কেমন 
সুন্দর বসিয়াছে তাহা দেখা হউক্‌ , তাতা দেখিলে, প্রয়োজন শব্দের গোড়ায় কি সৃত্ধে প্র 
গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রয়োজনীয় বস্তুকে মনোনেত্রের 
সম্মুখে গঠন করিয়া তোলা--যোস্তনা করিয়া তোলা, আর, তাহার উদ্দেশে সম্মুখ দিকে 
দৃষ্টি প্রসারণ-পুঝ্কি পথ চাহিয়া থাকা, নৃতন কিছুই নহে , সেই সূত্রে প্রয়োজন শব্দের আদিতে 
প্র বসিয়াছে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে. এক দিক দিয়া দেখিলে যাহা প্র, জার এক দিক্‌ 
দিয়া দেখিলে তাহা নি। এইরূপ দিক্‌ পরিবর্তন গতিকে অনেকগুলি প্র-পূ্কি দেশীয় শব্দের 
ইংরাজ্জি প্রতিশব্দ 1?-পৃর্ককি (অর্থাৎ নি-পূর্বক) হইয়া গিয়াছে: তাহার সাক্ষী 
প্রভাব স 11170150706 
প্রগাঢ়  17-7796 
কিন্ত তাহা সন্তেও দেশীয় এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় প্র-উ পসর্গের প্রয়োগ সাদৃশ্য অনেক 
স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার সাক্ষী 
প্রবচন » 0০৬৩০ 
প্রপয়ন (পৃত্তক-প্রণয়ন) ** 10-00০6 
প্রকীর্তন » [80-০13110 
প্রলিম্বশ » 0010191782110) 
প্রচুর » 101009 
প্রজ্জন » 00801 * 


* শানে জাছে “প্রজনার্ঘং মহাতাপা প্জর্থা গৃহ-দীপ্তয়ঃ। 
স্থিয়ঃ পরিয়স্চ গেছহেধু ন বিশেযোদ্তি কশ্চন ॥” 


২৬৩ ধবন্ধ সংগ্রহ 


এইরংপ প্র পৃঝকি নানা শব্দের অধা হইতে প্র-উপসর্গের সম্মথ-প্রবণতা অর্থ জান্্বলামাদ 
ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নি-উপসরগেরও অন্তনিষ্ঠতা অর্থ অনেকানেক নি পুকি শব্দের গায়ে 
স্পষ্টরাপে অঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়-_কেবল দুই চারিটি স্থলে তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট 
আকার ধারণ করিয়াছে। নিদান শব্দের ঠিক অর্থ কি তাহা উপাদান শব্দের সহিত তাহাকে 
ভুলনা করিয়া দেখিলে স্পঙ্ট ধরা পড়ে। প্রাচীর গঠন করিবার সময় আমরা বাহির হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করি, কিন্তু নিদান পেরূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কেননা নিদান নিতান্তই 
অন্তরের সামগ্রী । ইংরাজি ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, "10 ০01519 0শি এবং +19 
0015851 11” এই দুইরূপ কথার দুই রূপ অর্থ। "অযুক 00515 0 এই এই সামগ্রী” 
বলিলে বুঝায় যে, সে সামগ্রীগুলি তাহার উপাদান ;আর, “অমুক ০0151591511 এই সামগ্রী” 
বলিলে বুঝায় যে, সেটি তাহার নিদান। তাহার সাক্ষী 11101190115 00751505 01101011001. 
81111781785, 16 ৪৫৮৫ ৮০৫" এ কথা বলিলে বুঝায় যে বুদ্ধি, মন, প্রাণ এবং শরীর, এগুলি 
মনুষাতের উপাদান। আর, যদি বলি যে, '111070101% ০0058515801 1231701918 তবে 
তাহাতে বুঝায় যে প্রজ্ঞা মনুষ্যত্বের নিদান। 
ন্যায়-শান্্রে নিগমন শব্দের অর্থ-ইংরাজিতে যাহাতে বলে ০9001105101. 

(১) নি » 

(২) গমন ₹ ০9001 

(৩) নিগমন » 10800178778 

(উপরে ০০৪৮০ এবং 'গম' ০০৮৮" এবং 'গৌ' এই প্রকার শব্দসাদৃশ্যের সুত্র ধরিয়া 

গমন শব্দের অর্থ করিলাম ০০71) ; ফলেও এই রূপ দেখা যায় যে আমরা যেখানে বলি 
“তোমার ওখানে যাব ইংরাজেরা সেখানে বলে 7 111 00770 10 ১০৪)। ন্যায় শান্তর 
০০085019510 এর সঙ্গে 17550170-এর কোনোও প্রকার সম্বন্ধ আছে--ইহা শুনিলে টোলের 
অধ্যাপকের দুঃখের হাসি হাসিবেন তাহা দোখতেই পাওয়া যাইতেছে : কিন্তু তাহারা যাহা 
ভাবিতেছেন,। এ সে 1150028 নহে-লশ্্বীর 16070 নহে। এ 11000 সরম্বতীর 
/7০01৮-_বুদ্ধির লোহার সিন্ধুকে তত্বের 11০0170। আমরা কথায় বলি--“এ থেকে আস্চে” 
অর্থাৎ এইরাপ যুক্তি হইতে আসিতেছে। ০01015801 ঘুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির বাহির 
হইতে বুদ্ধির ভিতরে আগমন করে-_-তাই তাহা নিগমন। মনে কর দুরে উচ্চাকার কি একটা 
বস্তু আমার নয়নগোচর হইতেছে-_কিন্তু তাহা খোঁটা কি মনুষ্য তাহা আমি স্থির করিতে 
পারিভেছি না। তাহা যে কি তাহার আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। তাহার পরে ঠাহরিয়া 
দেখিলাম বে, সে বন্তটা ক্রমশঃ আমাব দিকে অগ্রসর হইতেছে! তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
আমার বৃদ্ধিতে আসিব যে, এটা নিশ্চয়ই মনুষ্য। বুদ্ধিতে ষে আসিল-_ কোথা হইতে আসিল? 
“চঙ্িতেছে" এই যুক্তি হইতে। যুক্তি কি? না যোজনা । কিসের সঙ্গে কিসের যোজনা । যে 
মানত আমার মনোমধ্য এ দুই ভাবের যোজনা (5৮718:513) হইল, অমনি আমার বুদ্ধিতে 
আসিল “এ নিষ্চয়ই মনুষ্য ।” নিগমন কি অর্থে (8০08০ তাহা এখন বুঝিতে পারা গেল 
যুক্তি পথ দিয়া বুদ্ধিতে আসা » বুদ্ধির অভান্তরে আগমন » নিগমন এই অর্থে। ন্যায় শান্ের 
“ন্যায় শব্দটি কী? তাহা নি + আয়। আয় শব্দের অর্থ আগমন। টাকা ঘরে আসিলে তাহারই 


উপসশ্পের অর্থ-বিচার ২৬১ 


নাম আয়। কোন একটি তত্ব অন্যের নিকটে শুনিরা তাহা যদি মনোমধ্যে সঙ্গত করিয়া 
রাখা হয়, তবে তাহা বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে, যাহা যুক্তিদ্ধারা স্থির সিদ্ধান্ত 
করা যায়, তাহা বুদ্ধির আয়ত্বাভ্ান্তরে সম্যক্রূপে প্রবেশ লাভ করে। এইরপ যুক্তি পথের 
মধাদিয়া বুদ্ধির অভান্তরে তত্তবের আয় অর্থাৎ আমদানি ন্যায়-শব্দের বাচা : যেহেতু ন্যায় * 
নি+ আয়। ইউক্রিডের কৃত একটি জ্যামিতির সিদ্ধান্ত তুমি যখন যুক্তি পরিচালনা করিয়া 
বৃদ্ধিতে আয়ত্ত কর- তখন বুদ্ধির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ হইয়া তোমার নিজস্ব সম্পত্তি 
হুয়া দাড়ায় । এইরূপ নিজস্ব সম্পত্তির ভাব হইতে ন্যায়ান্যায়ের ভাব জন্ত্রাহণ করিয়াছে। 
যাহাতে যাহার নিজের অধিকার তাহাই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি-_-তাহাই তাহার নি + আয়। 
যাহাতে যাহার অধিকার নাই, তাহা কখনই তাহার নিজস্ব হতে পারে না। চুরি করা সামন্ত 
কখনই চোরের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না: চোর যদি সহত্রবার বলে, যে, সে সামগ্রী 
তাহার নিজের, তথাপি তাহা তাহার নিজের নছে। তাহা তাহার ন্যায় নহে নি + আয় নহে 
তাহা অন্যায় । আমি নিজে যুক্তি খাটাইয়া যে কোন তত্ত্ব উপাঙজ্জন করি, তাহাই আমার 
বৃদ্ধির নিজস্ব সম্পত্তি ; ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায় (₹ নি + আয়)। তেমনি 
আবার, আমি নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপাঙ্্জন বা উৎপাদন করি, তাহাতেই আমার 
নিজের অধিকার বার্তে, তাহাই আমার নিজস্ব ধন; নীতি-শান্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায় 
নি - আয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়শান্ত্রের ন্যার়ই বলো, আর নীতিশান্ত্রের ন্যায়ই 
বলো, নিজস্ব সম্পত্তির ভাব দুয়েরই গোড়ার কথা। নি-উপসর্গের লক্ষ উভয় স্থলেই ভিতরের 
দিকে। 

যিনি যাহা সুযুক্ি দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তাহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; মিনি 
যাহা সদুপায় দ্বারা উপাঙ্্জন করেন, তাহাই তাহার অধিকারাভান্তরে প্রবেশ করে। কোন 
ন্যষ্ষি যদি যাথেচ্ছা-সুলক কল্পনা শ্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অযৌক্িক সিদ্ধান্ত সকল মনোমধ্ো 
পোষণ করেন, তবে কোন বিষয়েরই সত্যাসত্য তাহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারে না। তেমনি আবার, কোন ব্যক্তি যদি অন্োর সম্পত্তি অন্যায়রাপে হস্তগত করিয়া 
নিজে ভোগ করেন, তবে তাহা তাহার অধিকারাভান্তরে প্রবেশ পায় না বলিয়া তিনি তাহা 
ভীর্ণ করিতে পারেন না- আত্মসাৎ করিতে পারেন না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ন্যায় 
শান্থের “ন্যায়” এবং ধর্ম শাস্ত্রের “নায়” দুয়েতেই নি-উপসর্গের অন্তুনিষ্ঠতা অর্থ সমানরাপে 
বলবৎ । নিজ » নি * জ; যেগুণ যাহার অন্তুর্জাত তাহাই তাহার নিজগুণ। 

নিউপসর্গ কোনো কোনো স্থলে নিষেধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা তাছার 
মুখ্য অর্থ নহে- গৌণ অর্থ। নিবৃত্তি শব্দের মুখ্য অর্থ বৃন্তিকে ভিতরে টানিয়া লওয়া ; তাহা 
হইতেই তাহার গৌণ অর্থ দাঁড়াইয়াছে বৃত্তি-শূন্যতা। 

প্র-উপসর্গের সহিত নি-উপসর্গের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখা গেল :অতঃপর তাহার সহিত 
সং এবং বি এ দুই উপসর্গের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার অধেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ে 
তদুপক্ষের ভূমিকা স্বরূপে গোটা দুই কথা বলা আবশাক। 

প্রথম কথা এই ষে, সং-উপসর্গ কখন কখন আপ্পনার গান্র হইতে অনুস্থার ঝাড়িয়া ফেলিয়া 
স হয়। স-উপসর্গের অর্থ. দহ. ইহা বিদ্যালয়ের শিশুছাত্রেয়াও জানে, কিন্ত সং উপসর্গেরও 
যে গোড়ার অর্থ তা'ই---ইহা বালক দূরে থাকুক, পঞ্চিত মহাশয়েরাও জালেন কি না সন্দেহ 


উক্ত প্রবন্ধ সংগুর 


ফেনা তাহা জানিলে তাহারা এরূপ কথা কখনই বলিতেন না যে. সং » সমাকরূপে। 
সায়নাচার্ধাকত বেদভাষো “সংবদধ্যং” শব্দের অর্থ করা হইয়াছে “সহবদত”, অতএব সং 
যে. সহ. ইছা এক প্রকার বেদবাকা ; একদিকে এই যেমন দেখা গেল, যে, স এবং সং 
দুয়েরই গোড়ার অর্থ, সহ, জার একদিকে তেমনি দেখিতে পাওয়া বায় যে সেই গোড়ার 
অর্থের মধা হইতে গোহার দৃই শাখা অর্থ দুই দিকে ছট্কিয়া বাহির হইয়াছে : তাহা এই-_ 
স' এর অর্থ সমান ; 
সং এর অর্থ এক সঙ্গে, 
তার সাক্ষী--- 
সপতী * পতী ইনি যেমন উনি তেমনি উভয়েরই সমান। 
সংগম * একসঙ্গে উপস্থিতি। 
ইংরাজি ভাষায় সং এবং স' এর অবিকল অনুবাদ ০0 এবং ০01 সং যমন অনুস্বার 
ফেলিয়া দিয়া স হয়, ০0 তেমনি ॥ ফেলিয়া দিয়া ০ হয় ০০ এবং ০01 এ দুয়ের মধ্যে 
যে, অতীব নিকট সম্বন্ধ তাহার প্রমাণ এই যে, 00111011005 হয় ০0 এবং ০011 0711710175 
এই দুই শাব্দের একই অর্থ। মনে কর 
ক 
ক টা খ 
গা 
ক খ রেখার খ-প্রান্ত এবং গ ঘ রেখার গপ্রান্ত এক স্থানে মিলিত হইয়াছে; এরূপ 
অবস্থায় ক খ এবং গ ঘ রেখাদয়কে ০071017211005ও বলা যাইতে পারে, ০01101718110715ও 
বলা যাইতে পারে ;-খ এবং গ সমস্থানে পড়িয়াছে বলিয়া রেখাদ্বয় ০01/16177110515 ; থ 
এবং গ একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে বলিয়া রেখাদ্বয় ০০10৩7771110851 ও দুই শব্দের অবিকল 
বাঙ্গালা অনুবাদ এইকপ : -_ 
(:010107178005 » সামপ্রান্তিক 
(0110171)118075 » সাম্্রান্তিক : 
স-এর মুখ্য অর্থ কিন্তু সহ 7. 
সবাঙ্ধব « বাঞ্ধব সহ; 
সঙ্রোধ » ক্রোধ সহ 
স'এর এইরূপ সহ্বর্তিতা অর্থ হইতেই তাহার সমকক্ষতা অর্থ গজাইয়া উঠিয়াছে ; তার 
সাক্ষী__ 
সপত্রী » ০০ পড়ী » 7521 পড়ী 
সজলী » সুখদুইকের ০০811 
সোদর » ০০ জঠর জাত ূ 
সহাদয় »« ০০ হালের "০ 5%7009110৩ 
আম্চর্যোর বিষয় এই যে, অনেক সুপশ্ডিত ব্যক্তিও “তোমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" 
না লিখিয়া সয়ে বফলা! দিল্লা জেখেন “তোমার স্বপক্ষে সাক্ষা দিয়াছি” : “সিংহ এবং ব্যাগ্রের 
মঞ্চে সাজাতা সন্বন্ধ” না লিখিয়া-- লেখেন “সিংহ এক ব্যাগের মধো স্বাজাত্য সম্বন্ধ” 


উপসর্শের অর্থ-বিচাব ২৬৩ 


“গো এবং গবয়ের মধ্যে সারূপা রহিয়াছে” না লিখিয়া-- লেখেন “গো এবং গবয়ের মধো 
স্বারপা রহিয়াঙ্ছে”। “অমুক ব্যক্তি স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন” এরূপ স্কুলে সয়ে বফলা 
দেওয়া যে নিতান্তই আবশ্যক এ কথা জমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্ত সেই সঙ্গে এ 
কথাটাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি” এখানে সয়ে 
বফলা দেওয়া হইতেছে শুদ্ধ কেবল গায়ের জোরে। যেখানে “তোমার সপক্ষ” বলিলেই 
সহজে তাহার অর্থ বুঝ! যায়, সেখানে “তোমার স্বপক্ষ” বলিয়া, অর্থাৎ তোমার আপনার 
পক্ষ বঙ্গিয়া, মিথ্যা একটা গণ্ডগোল বাধাইবার প্রয়োজন কি? ব-ফলা না দিয়া সাদাসিধা 
লিখিলেই তো হয় যে, তোমার সপক্ষে সাক্ষা দিয়াছি অর্থাৎ তোমার সমপক্ষে বা সহপক্ষে 
সাক্ষ্য দিয়াছি-- তোমার বিপক্ষে বা বিরোধী পক্ষে সাক্ষা দিই নাই। এই গেল আমাদের 
প্রথম কথা। 

দ্বিতীয় কথা এই যে, বি উপসর্গাট বড় সহজ পাত্র নয়-__তাহা এক প্রকার সিচ্ধির ঝুলি! 
একই বি-উপসর্গ হইতে কোনো স্থলে বা বিসঙ্জন কোনো স্থলে বা বৈপরীতা, কোনো স্থলে 
বা হেয়তা, কোনো স্থলে বা বিশেষত্ব, কোন স্থলে বা পরিবর্ধন, কোনো স্থলে বা অসামঞ্জস্য, 
এইরূপ নানা স্থলে নানা অর্থ বিজ্ন্তিত হইয়া পরীক্ষকের চক্ষে ধাদা লাগাইয়া দেয় : তাহার 
সাক্ষী__ 
সজ্ন, বিজন 
সধবা, বিধবা 
সলম্তর, বিবস্ত্র 
অনুলোম, বিলোম 
সপক্ষ, বিপক্ষ 


বিসঙ্জন অর্থ .. 


বৈপরীত্য অর্থ ... 


ছেয়তা অর্থ .. 


বিশেষত অর্থ ... 


কাস || পোপ আপস | পাস | পপি সস | পাস সস 
ন্‌ 
শ্্র 
রর 


অঙ্গ, ব্যাগ 
সকলাজগ, ধিকলাজ 
উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত গুলির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, 
বি-উপসশের গোড়ার অর্থ একটা কিছু আছে--তত্হাই অবস্থা ভেদে ভিন ভিদ্ নানা আরে 


পরিণত হয়। একই প্রকার কর্দেন্িয়ের অন্তর যেমন মৎস্য দেহে পাকনা-কূপে, পক্ষি-দোহে 


৮৬০৫] ধবিক্ক সংগ্রহ 


ডানা-রাপে, এবং মানব-দেহে হস্তরূপে পরিণত হয়, তেমনি খুব সম্ভব ঘে, বি উপস্গের 
গোড়ার জর্থ বিভিন্ন অবস্থা গতিকে বিভিন্ন শাখা-অথে পরিণত হইয়াছে। বি-উ পসর্গের সেই 
গোড়ার অর্থটি কি, এবং তাহা কোন্‌ সূত্রে কোন শাখা-অর্ধে কিরূপ করিয়া পরিণত হইয়াছে, 
তাহারই অন্বেষণে এক্ষণে আমরা প্রবতত হইতেছি। বি-উপসর্গের প্রচলিত অর্থ-গুজির মধ 
তাহার গোড়ার অর্থ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া ঘায়--শাখা অর্থই অনেক ; তাহার কারণ 
আলি কিছু না-খাঁটি রূপার ঘটিবাটা বাজারে দুজ্প্রাপা। আর একটি কথা এই যে, টাকা 
অপেক্ষা খাটি রূপা দেখিতে মলিন বলিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে তাহা অতীব অধম 
শ্রেপীর রূপা। অতএব, বি-উ পসর্গের মুখা অর্থটি যাহা আমরা খু্জিয়া পাতিয়া বাহির করিয়াছি, 
তাহ যদি প্রথম দৃষ্টিতে পাঠাকের মনঃপৃত না হয়, তবে তঙ্জন্য তাহাকে আমরা দোষ দিব 
না--প্রথম দৃষ্টিতে তাহা না হইবারহ কথা। 


উদাহরণ-মালা 
প্রকরণ বিকীর্ণ সংকীর্ণ 
প্রক্ষিপ্তর বিক্ষত সংক্ষিপ্ত 
প্রবর্ধনা  বিবধর্ধন,। সঙ্গর্দধন 
প্রকাশ, বিকাশ, সংকাশ 
পূর্বে বলিয়াছি যে. প্র স 1710 এ 10109, এখন বক্তব্য এই যে 
বি ₹ ৫15. 
সং * ০017 
তাহার সাক্ষী 
বিবাদী সুর শ ৫15০080 
সংবাদী সুর ০ 5010010৫ 
“পুজ্প প্রকীণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে, পুষ্প সম্মখে ছড়ান হইতেছে, “পুষ্প বিকীর্ণ 
হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে পুষ্প আশপাশে ছড়ান হইতেছে, “পুষ্পরাশি সংকীর্ণ রহিয়াছে" 
বলিলে বুঝায় যে পৃষ্পরাশি একর ঘেঁসাঘেসি করিয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত স্থলে তষ্টব্য এই 
যে অনেকে যখন একত্র খেঁসাঘোঁস করিয়া অবস্থিতি করে, তখন সকলের ঝৌক কেন্দ্রাভিমুখে। 
তেমনি 


বিক্ষিপ্ত «- আশপাশে স্ছিণ্ 
সংক্ষিপ্ত - একস্থানে কেন্দ্রীভূত 
প্রবর্ধন » সম্মুখে বর্ধন া 
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বিবর্থন - আশপাশে বা আড়ে বর্ধন 

সন্বন্ধন » সাকল্োে বর্ধন 

প্রকাশ » সম্মূখে কিরণ প্রসারণ 

কা» আলগা জালোকের কিরণ অব পপর পাপ বা 
সংকাশ « কেন্ত্রীুত বা ঘনীভূত আভা 


উপসগ্গের অরথ-বিচার ২৬৫ 


রক্তন-সংকাশ বলিলে বুঝায় যে রজতের গাহ্রে যেরূপ শুভ্র আভা ঘনীভূত দেখা যায় 
সেইরূপ সমজ্জল। উপরিউক দৃষ্টান্ত-গুলির প্রতি চক্ষু ধুলাইয়া আমরা পাইতেছি যে 
প্রউপসর্গের লক্ষা সন্মুখে : ূ 
বিউপসর্গের লঙ্কা আশপাশে ; 
সং উপসর্গের লক্ষ্য কেন্দ্রীভিমুখে। 
রা পার্স্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হোক। তাহার মধ্যে একটি 
কথা আছে £-_- বর্ধমান প্রবন্ধে সম্মুখ পাশ্থ কেন্জর প্রভৃতি স্থান- 
বাচক অর্থবা দিক্‌ বাচক শব্দ যাহা যখন উল্লেখ করা হইয়াছে, 
বি হইতেছে বা হইবে, তাহার অর্থ যেন লৌকিক প্রথানুষায়ী 
মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হয় ;তাহা না করিয়া কেহ যদি তাহার 
অর্থ নিক্তির ওজনের তৌল করিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাহার জানা উচিত যে, এখানে আমরা 
জ্যামিতিক তত্বের আলোচনা করিতেছি না-_ভাষাতন্বেন আলোচনা করিতেছি । জাহাজ 
চালাইবার সময় বটে-_-্রব-তারা দেখিয়া অথবা কম্পাসের কাটা দেখিয়া অতীব সাবধানে 
দিক্‌ নিরূপণ করা হইয়া থাকে আর কর্তব্যেও তাই :কিস্ত কথাবার্তা চাল্লাইবার সময় লোকে 
ধণ্বতারার প্রতি জুক্ষেপ না করিয়া উত্তর-পশ্চিমকেও উত্তর বলিতে কুষ্ঠিত হয় না--উত্তর- 
পূর্ধকেও উত্তর বলিতে কুঠিত হয় না। শেষোক্ত প্রকার লৌকিক প্রথাটিকেই আমরা এখানে 
আদর্শ মান্য করিতেছি। আমাদের এখানকার অভিধানে সম্মুখ দিক্‌ও যা--সম্মখ ঘেঁসা দিকৃও 
তা-_দুইই সম্মুখ দিক্‌ ; পারব এবং পার্থ খেঁসা স্থান দুইই আশপাশ ; কেন্দ্র এবং কেন্দ্র ঘেঁসা 
স্থান দুইই কেন্ছর স্থান। 
আর একটি কথা৷ এই যে প্র-উপসর্গের অভিপ্রেত সম্মরখের দিক্‌ বিশেষ কোন একটা! 
ধর! বাধা দিক্‌ নহে। আমি যখন চিৎ হইয়া শষ্যায় শয়ন করি, তখন কড়িকাটের দিক আমার 
সম্মখ দিক। আমি যখন দোতালা ঘরের জান্লার দ্বার দিয়া মুখ বাড়াইয়া কে গৃহে প্রবেশ 
করিতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করি, তখন নীচের দিক আমার সম্যখ দিক । অতএব "বক্ষ প্রবর্ধিত 
হইতেছে" এই কথাটির ভিতরে প্র-উপসর্গের বিশেষ সার্থকতা হৃদদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
নিঙ্গলিখিত যুক্তি সোপানের আশ্রয় গ্রহপ করা কর্তব্য £-- 
(১) বে দিকে যাহার গতি সেই দিক তাহার সম্মথ দিক। 
(২) বৃক্ষের গতি উপর দিকে। 
(৩) সুত্তরাং উপর দিকৃই বৃক্ষের সম্মথ দিক্‌ 
(8) অভগব উপর দিকে বৃক্ষের বর্ধন ূ 


সং 





* সম্মুখে বর্ধন 
_ প্রবর্ধন 
তেমনি আমার “গোযুখ হইতে গঙ্গা প্রসূতি হইতেছে" বলিলে এক হিসাবে যেমন বুঝায় 
ষে গঙ্গা শীচে নিপতিত হইতেছে, আর এক হিসাবে তেমনি বুঝায় যে, গঙ্গা সম্মথে অগ্রসর 
হইতেছে। কিন্তু “তরু প্রবন্ধিত হইতেছে” না বলিয়া যদি বলা যায় যে, তরু বিবঙ্ছিত হইতেছে, 
অথবা 'গজ্া প্রসূত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায় যে, গঙ্গা বিসত হইতেছে, তে 
উভয় স্থুলেই বুঝায় যে, উদাহৃত বস্তু আড়ে অথবা পার্শে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


২৯৮ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


প্র পার্ন্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক। এখানে এইরূপ 
একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে. বিকীর্গ » আশপাশে ছড়ানো 
নি-___ সং বি বিজন * জন মনুষ্য বিবজ্জিতি। কোথায় আশপাশে আর, কোথায় 


বিবর্জিত, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অতএব তুমি 
যে বলিতেছ ষে, বি উপসর্গের গোড়ার অর্থ পার্-প্রবকণতা, 
প্রতি আর, সেই গোড়ার অর্থটি অবস্থা গতিকে রূপান্তরিত হইয়া 
বিবঙ্ছন অথে পরিণত হই্য়াছে--এ কথা কোন কার্যেরই নহে : কেননা আশপাশ শব্দের 
মধ্য হইতে বিবজ্ঞন অর্থ টানিয়া বাহির করা অদ্ভূত ভেল্কি বাজি। সাপুড়ে যেমন লোকের 
চচ্ষে ধূলি দিয়া রাজবর্টীর সুপরিহ্ৃত প্রাঙ্গপের আশপাশ হইতে কেডটিয়া সাপ টানিয়া বাহির 
করে, উহ*ও সেইরাপ একটা কৃত্রিম কাণ্ড, তাহাতে আর ভূল নাই। ইহার উত্তর এই যে, 
প্রকৃতির কোন্‌ কাজটা ভেলকি-বাজি নহে? মনের আনন্দ হইতে যদি মুখের হাসি বাহির 
হইতে পারে, তবে বিউপসরগের পার্্ প্রবগতা হইতে বিবজ্্জন জর্থ বাহির হইতে না পারিবে 
কেন! বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে. মুখের হাসা এবং মনের আনন্দ, দুয়ের মধ্যে 
ফতটকু বাবধান দুই পাশে খাড় নাড়া এবং মনের প্রতাখ্যান এ দুয়ের মধ ব্যবধান তাহা 
অপেক্ষা এক ডিও অধিক নহে। পক্ষী যেমন বাম দক্ষিণ পার্খে চক্ষু হেলন দ্বারা অভক্ষ 
সামগী আশপাশে সবাইয়া ফেলিয়া গোবরের মধা হইতে ভক্ষা কীট বাছিয়া লয়, আমরাও 
তেমনি দুই পার্থে ঘাড় নাড়িয়া অস্থীকার্য্য তত্ব আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া সম্মখস্থিত বিষয় 
হইতে স্বীকার্যা তন্তু বুদ্ধির অগ্তান্তররে টানিয়া লই । মনে কর দর্শকের সম্ম্খ প্রদেশে ক্রোশ 
খানেক দূরে একটা গোরু দাঁড়াইয়া আছে। দর্শক দূরতাপ্রযুক্ত গোকরুটাকে অতীব ক্ষদ্রাকৃতি 
দেখিয়া মনে ভাবিলেন, “ওটা খরগোশ”। এইরূপ ভাবিয়া কাল্পনিক খরগোশটাকে ধরিবার 
জন মা? ভাঙ্গিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেন। পোয়াটাক পথ অগ্রসর হইয়া থামিয়া দাড়াইয়া 
বলিলেন “না এটা খরগোশ না--এটা ছাগল।” খরগোশকে মনোনেহ্রের সম্মথ হইতে 
একপান্থে সরাইয়া ফেলিয়া ছাগলকে মনোনেত্রের সম্মখথৈ আনয়ন করা হইল। তাহার পরে 
তথা হইতে আধ ক্রোশটাক পথ অগ্রসর হইয়া দর্শক বলিলেন “না টা ছাগল না 
এটা গোরু।” ছাগল পার্ে নিক্ষিগ্ত হল, আর, গোক মনোনোত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
তাহার পারে দর্শক যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গোরুটা ততই স্পষ্টাকার ধারণ 
করিধা আত্ম-সমর্থন করিতে লাখিল। তখন দর্শক স্বীকার করিলেন যে, হা এটা গোরু। গোরুকে 
তিনি মানোনেব্রের সম্মুখে আনিয়া তাহার যাথার্থ্য শিরোধার্ধা করিলেন, তাই তিনি সম্মুখ 
দিকে মাথা নাড়িয়া “হা” বলিলেন। গোরুকে যেমন তিনি মনোনেত্রের সম্তুখে স্থাপন করিলেন, 
ছাগলকে এবং খরগোশকে তেমনি মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে পার্থে সরাইয়া দিলেন ; আর, 
“পার্থে সবাইয়া দিলাম" এই ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছালে বাস্ত করিবার জন্য, দুইপার্থে ঘাড় নাড়িয়া 
বলিলেন, “না--এটা। খরগোশ না ;না এটা ছাগল না”। আশ পাশের ভাব কি সুত্রে অবস্থা 
যাইতেছে : তাহা আর কিছু না-স্বীকার্ধয বিষয়কে মনোনেহ্রের সম্মুখে স্থাপন করিবার জল্য 
বনজ্ছনীয় বিষয়কে আশপাশে নিক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা . এই সেই পার্খ্-প্রবণতার সহিত 
বজ্নীয়ত! কার্ধাগতিকে জড়িত হইয়া পড়ে। 


উপসর্গের অর্থ-বিচার ২৬৭ 


অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে বি-উপসর্গের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব কি সূত্রে প্রবেশ করে? 
ইহার তত্তর এই যে, বি-উপসর্গের পার্-প্রবণতা এবং বঙ্নীয়তা দুইই বৈপরীতোর প্রবেশ- 
দবার। প্রথমে পার্খব-প্রবপতার দ্বার দিয়া কিরূপে বৈপরীতা প্রবেশ করে, তাহা দেখা যা'ক্‌। 

প্রকৃত কথা এই যে. বি-উপসর্গের বৈপরীতা মুখ্য বৈপরীতা নহে, প্রতি-উপসর্গের 

প্রাচী . পূর্ব, প্রতীচী * পশ্চিম 

প্র এবং প্রতি'র মধো এইরূপ পূর্ব-পশ্চিমের প্রভেদ। কথাটা এই £-_ 

(১) একদিকে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবগতা ; 

(২) আর একদিকে প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্য ; 

(৩) মাঝখানে বি-উপসর্গের পারব প্রবতা।_ 

বিউপসর্গ এইরূপ দুয়ের মাঝখানে পড়া'তে, তাহার গান্রে কখনও বা প্র-উপসগের-_ 
কখনও বা প্রতি-উপসর্গের-_ছায়া সংক্রামিত হয়। 
পার্থস্থিত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হৌক্‌। 


টির জেলে যখন জাল নিক্ষেপ করে, তখন জাল 
সং শুদ্ধ বি বিস্তারিত হয় ; এই গতিকে “জাল প্রসারণ 





কর” এবং “জাল বিস্তার কর” দুয়ের অর্থ 
একই প্রকার দীড়ায়। বৃক্ষ অন্গুরিতাবস্থা 
প্রতি প্রতি ঘেঁষা বি হইতে ক্রমশই উচ্চে প্রবর্থিত হইবার সঙ্গে 
গতিকে দুয়ের অর্থ একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ঘটনা-সুত্রে প্র এবং বি উভয়ের 
গাতে পরস্পরের ছায়া সংক্রামিত হয়। প্র এবং বির মধ্যে পরস্পরের ছায়া-সংক্রমণ এই 
যেমন দেখা গেল, প্রতি এবং বির মধ্যেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লোমাবলী 
বিপরীত দিকে ফিরান হইলে সেই সঙ্গে তাহা আশেপাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে :এই গতিকে 
প্রতিলোম এবং বিলোম এ দুই শব্দের অর্থ অবিকল একই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন, 
বিবন্্জনের দ্বার দিয়া বিউপসর্গে কিরাপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যাক। 
পরথিবীতে ঘদি কেবল ভাল আর ফন্দ এই দুই শ্রেণীর বস্তু থাকিত-_স্ভালমন্দের মাঝামাঝি 
কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে “ভাল না” বলিলেই মন্দ বুঝাইত, “মন্দ না' বলিলেই ভাল 
বুঝাইত ; কিন্তু ভাল এবং মন্দের মাঝামাঝি অসংখ্য যস্ত থাকাতে “মন্দ না” বলিলে “না 
ভাল না মন্দ” বুঝায়, “ভাল” বুঝায় না; “ভাল না” বলিলেও সেইরূপ “না ভাল না মন্দ 
বুঝানো উচিত-_কিস্তু কাজে দেখা যায় তাহার বিপরীত। “ভাল না” বলিলে মন্দই বুঝায়। 
সুন্ক্ব বিচারে 
্‌ ভাল না » না ভাল না মন্দ: 
কেবল, “মন্দ না” কথাটাই ₹ না ভাল লা মন্দ; 
ভাল না * ফন্দ। 


একি ন্দিন্। সাত 


এরুপ হয় কেন? এক যাত্রায় পথক ফল হয় কেন? 

ইহার কারগ আর কিছু না তোমার এ কাজটা অতি মন্দ হইয়াছে" না বলিয়া আমরা 
যখন ধলি যে, “তোমার এ কাজটা ভাব্দ হয় নাই” তখন তাহার অর্থই এই যে, “তোমার 
৫ কাজটা খবই মন্দ হইয়াছে--তবে কিনা ভদ্রতার অনুরোধে সেরূপ স্পষ্ট কটু কথা তোমার 
সাক্ষাতে বলিতে আমার মুখে বাধ বাধ ঠেকিতেছে।” এরূপ স্থলে ভাঙ্গ-না' অর্থ শুধু কেবল 
ভাঙল না হইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না-এখানে তাহার অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবেই মন্দ। এমন 
কি ইংরাজি সংবাদ পত্রে বদি কোথাও এরুপ লেখা থাকে যে, “অমুক 185 (014 ৮171 
/$ 1801 086” তবে তাহার অথাই এই যে অমুক 1089 (01৫ ৪ 00711157181 এইরূপ 
লৌকিক ভদ্রতা রক্ষার দায়ে পড়িয়া বিবজ্ঞরন অনেক সময় বৈপরীত্যের কুত্ব-প্রশমন কার্ষো, 
অর্থাৎ বিষ প্রশমন কার্যো, নিযুক্ত তয় :আর সেই গতিকে বিবজ্ঞন এবং বৈপরীত্য উভয়ের 
খাতে পরস্পরের ছায়া সাক্রামিত হয়। 

আর এক কথা এই যে, এমন কতকগুলি সামগ্রী আছে, যাহার গায়ে বিবজ্্জনের একটু 
আঁচ লাগিলেই তাহার যুলা তদ্দগু ধুলিসাং হয়া যায় --যেমন সরলতা । সরলতা খাঁটি 
হইলেই 'তবে তাহা সরলতা নামের যোগা-- মাঝামাঝি সরলতা সরলতাই নহে। এই জন্য 
অকপট" ধ্লিলেই কপটের ঠিক উল্টা পঝায় সরলতা বুঝায় । অতএব দুইটি দ্বার দিয়া 
বন ভাবের গণ্ডির ভিতরে বৈপরীতার 'ভাব প্রবেশ শব 7 একটি হচ্চে লৌকিক ভদ্রতা 
রক্ষা করা, আর একটি হচ্ছে খাঁটি বস্তুর বিশেষ মর্যযান রক্ষা করা। শেষোক্ত দ্বার দিয়া 
বৈপরীতা কেন নয়--বৈপরীতোর লাঙ্গুল ধরিয়া অনেক সময় হেয়তা অর্থ ও বিবজর্জনের 
ই গণি মধ্যে বল পর্বক প্রবেশ করে। বস্তুর গাহে বিবজ্জনের একটু আঁচ লাগিলেই 
তাহা জাতিচাত হইয়া হে পদবীতে নিপাতিত হয়। ধর্ম অতীব ইষ্ট বস্তু এইজনা বিধ্ 
(অর্থাৎ আশপাশের ধঙ্ধ) লোকের চক্ষে অনেক সময়ে সাক্ষাৎ পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
সুপথ অতীব ইষ্ট বস্ত্র, এইজনা বিপথ (অর্থাৎ আপপাশের পথ) কুপথেরই সামিল। এতক্ষণ 
ধরিয়া যাহা বলিলাম, সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে, যে বিউপসর্গের 
পার্থপ্রবণতা, বিবঙ্জন, বৈপরীতা, হেয়তা এই চারিপ্রকার অর্থ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত রহিয়াছে। 

এই সুযোগে অপ উপসর্গের ব্যাপারটা এক কথায় চুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে : সে 
কথাটি এই যে, বিবন্্জন এবং হেয়তা বি-উ পসগের গৌণ অর্থ, কিন্তু অপ-উপসর্গের তাহাই 
মুখা অর্থ। তাহার সাক্ষী--_ 


অপক শা, বিক্ 
অপদেবতা 


অপধর্্, বিধম্ণ 
হেয়তা অর্থ .. | 
অপবজ্জনি, বিবজ্ছ্ন 
বিবজ্ঞন অর্থ ... | অপগত, বিগত 
অপেত, বীত 
ইংরাজ্জীতে অপ » ৪১. তাহার সাক্ষী 
সায়াটা এ অপ হোত) 


উপসার্গর অর্থ বিচার ২৬৯ 


8১010316 ০ অপবজ্ঞর্ন 
বিবজ্ছ্ন এবং হেয়তা এই দুই অর্থে বিউপসর্গ এবং অপ-উপসর্ণ উভয়েই নির্বিশেষে 
ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া অপ-উপসর্গ কখন কখন ইংরাজিতে ৫৫ (অর্থাৎ বি) যুত্তি 
ধারণ করে : তেমনি আবার, ৪) অর্থাৎ অপ উপসর্গ কখন কখন দেশীয় ভাষায় বি-মুপ্তি 
ধারণ করে: তাহার সাক্ষী । 
অপবশ » 06011721107 : 
(0 90519117) ₹ বিরত হওয়া। 
অপ-উপসর্গ সম্বন্ধে এই যাহা ইঙ্গিত করিলাম ইহাই যথেষ্ট ; কেননা, উহার অথ এত 
স্পষ্ট যে. তদুপলক্ষে অধিক বাক্য ব্যয় করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। একস্থলে কেবল অপ 
উপসর্গের একটু প্যাচাও অর্থ দৃষ্ট হয়: কিন্তু বিবজ্্জনের সহিত পার্থ প্রগবতার সম্বন্ধ যাহা 
ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে এখন আর সে অর্থ কাহারও নিকটে অপরিজাত 
থাকিতে পারে না। অশাঙ্গ শব্দের অপ-উপসর্গে পার্থ প্রবণতা, হেয়তা এবং বিবঙ্জ্ন তিনই 
এক সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। অপাঙ্গ শব্দের অর্থ নয়নের কোণ। যাহা আদরের বস্ত্র তাহাকে 
আমরা নয়নের সম্মুখে আনয়ন করি, কিন্তু যাহাকে আমরা দোখিতে না পারি, তাহাকে আমরা 
নয়নের সম্মথ হইতে সরিয়া দাড়াইতে বলি, আর সে ব্যক্তি পার্ধে সরিয়া দাড়াইীলে তাহার 
প্রাত আমরা নয়নের কোণ দিয়া আড়ভাবে দৃষ্টি করি---এখানো আছে কি গিয়াছে, গেলে 
আপদ যায়” এই ভাবে দৃষ্টি করিদ অপাঙ্গের পার্-প্রবণতার সহিত পরিবনজ্জনের এইরূপ 
বাঙ্গবাগ্তক সম্বন্ধ (00797070010) দেখিতে পাওয়া যায়। তবে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় ব্যাপারে 
অপাঙ্গের ওরূপ বিষাক্ত অর্থ একেবারেই তল্টাইয়া শিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টি অমুত-বষ্টিরই নামান্তর 
হইয়া দাড়ায় ; কেন যে, একপ হয়, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে 7 প্রেমাস্পদ বাক্তিকে 
নয়নের সম্মুখে আনয়ন করিবার ভরপুর ইচ্ছা থাকিলেও প্রণয়িনী লঙ্জঞাবশতঃ সে ইছায় 
জলাগ্জলি দিতে বাধ্য হয়, কাজেই সেরূপ স্থলে অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রকৃত অপাঙ্গ দৃষ্টি নহে 
তাহা অপাঙ্গ দৃষ্টির ভাণ মান্র। অপাঙ্গ দৃষ্টি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 
(১) চক্ষেরই অপাঙ্গদুষ্টি কিন্ত মনের সম্মুখ দৃষ্টি-_ যেমন দুশ্ান্তের প্রতি শকুষ্কলার অপাঙ্গ 
দৃষ্টি। 
(২) চক্ষেরই সম্মখ দৃষ্টি, কিন্তু মনের ভীষণ অপাঙ্গ দৃষ্টি--যেমন ওাথেলোর প্রতি 
ইয়াগো'র অপাঙ্গ দৃষ্টি। 
(৩) মন এবং চক্ষু দুয়েরই অপাঙ্গ দৃষ্ঠি-_যেষন ক্যালিবানের প্রতি মিরান্ডার অপাঙগ দৃষ্টি। 
কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহা ডাহা গদা ; এই জন্য বর্তমান 
স্থলে অপাঙ্গ বলিতে তৃতীয় শ্রেগীর সাদাসিধা অপাঙ্গ ভিন্ন প্রথম এবং তীয় শ্রেণীর ছেঁদো 
অপাঙ্গ বুঝাইতে পারে না। 
অতঃপর বি উপসর্গের মধ্যে বিশেষত্ব কোনখান দিয়া প্রবেশ করে, তাহা অনুধাবন করিয়া 
দেখা ষাক। 
বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে তৎপূর্কো শেষ শব্দের অর্থ কি তাহা জানা 
আবশ্যক। জতএব নিচ্ছে প্রপিধান করা হোক” 
শেষ ₹ পরিপাম » পর্যাবসান * পরিসমাপ্ধি। 


২৭০ ধরব সংগ্রহ 


শিষ্ট ৮ পরিগত » পর্যবসিত » পরিসমাপ্ু। 
শিল্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ -_ ইরোজিতে যাহাকে বলে ?01916৫ 221] তোাছহাত | ইহা 
হইতেই আসিতেছে যে, শিষ্টাচার * শিষ্টোচিত 20111078115 আচার ব্যবহার » যাঁদের 
শিক্ষা পরিসমাণ্ত হইয়াছে -যাঁভারা 717161850 হইয়াছেন তাহাদের অনুযায়ী আচার ব্যবহার। 
শিষা শব্দের অর্থ এই যে, যাহাকে ঠি)19) করিয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ বিদ্যার সক্কারদ্বার' 
যাত্াকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ষেরূপ বিপর্যায় শিক্ষা-প্রণালি 
তাহাতে বালকদিশাকে ঠি।9) করিয়া তুলিতে গিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবেই ঠি)।9) কর! 
হইয়া থাকে অর্থাৎ একেবারেই সারিয়া ফেলা হইয়া থাকে। শিক্ষা-শব্দের অর্থর ঠি51। 
করিবার ইচ্ছা। শেষের অর্থ যখন জানিতে পারা গেল, তখন বিশেষের অর্থ জানিতে মুত্র 
খাত্রও বিলগ্ব হইবে না। শেষের অর্থ যখন পরিসমাপ্তি, তখন বি-শেষের অর্থ বি-পরিসমাত্রি 
শ্র্থাং আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি, ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। নিঙ্গে প্রপিধান 
করা হৌক, 
৫৫ * বি, 
(তালা )11331001) « শেষীকরণ : 
0616117)1721)0171 » বিশেষীকরণ। 
বাশেষিত হওয়া * নানাদিকের একটা কোন দিকে 001017)11ধ0 হওয়া * নানা শাখার 
একটা কোন শাখায় পরিসমাপ্ত হওয়া। 
বাস্ত্রর ভাব একটি সামান্য ভাব, এই সামান্য ভাবটির গাত্রে আমি যদি স্থেতবর্ণের ভাব 
যোজনা করি, তবে উহা একতর শাখায় পরিসমাপ্ত হয়__ম্বেতবন্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়; উহার 
গাত্রে আমি যদি স্বেতবর্ণের পরিবর্তে পীতবর্পের ভাব যোজনা করি, তবে উহা আর এক 
শাখায় পরিসমাপ্ত হয়--পীত বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয় ; উহার গাত্রে যদি নীলবর্ণের ভাব যোজনা 
কবি, তবে উহা তৃতীয় আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়-_নীল বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপ 
আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তির নামই বিশেষ প্রাপ্তি। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, 
"150 0 811 15065 15 [859 01 201৮৩ যে ব্যক্তির সব কাজই কিছু কিছু আসে, 
সে ব্যক্তি কোন কাজেই সুপরিপক নহে। এক এক ব্যক্তি এক একটি কার্যে লাগিয়া থাকিয়া 
তাহাতেই সে পরিপকতা লাভ করিয়া অপরাপর বাঞ্তি হইতে পরথকৃকূপে বিশেষিত বা 
মণ্ডলী বিনিগতি হইয়া পরস্পর হইতে উত্তরোত্তর পৃথকৃরূপে বিশেধিত হইতে থাকে__ 
বণিক্মণ্ডলী, কারিকরমণ্ডলী, সেনামগ্ডলী এইরূপ বিভিন্ন শাখামগ্ডলীতে পরিসমাণ্ত হইতে 
ঘাকে। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি » বিপরিসমাপ্তি » বিশেষ প্রাপ্তি। পাশ 
প্রবণতার সহিত বিশেষত্বের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াই আমরা বলিতেছি যে, বি-উপসর্গের 
মধ্যে পূর্বোক্ত অর্থের দ্বার দিয়া শেষোক্ত অর্থ প্রবেশ করিয়াছে-_ পার্শ্ব প্রবগতার দ্বার দিয়! 
বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেবল এই একটি কথা বলিবার আছে যে, তুমি 
ধলিতেছছ বটে যে, পার্খ্ব-প্রবপতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে ; কিন্তু তাহাই যে 
ডিক তাহা কে বলিকা? তাহার পরিবর্তে আমি যদি বলি থে, বিশেষত্বের দ্বার দিয়া পার্থ 


উপসর্গের অর্থ-বিচার ২৭১ 


প্রকাতা প্রবেশ করিয়াছে, ভবে তাহাতে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে, তাহাতে এক 
বাত্রায় প্রথক ফল হয়: তাহার সাক্ষী-__ 
প্র উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবগতা ; 
নি উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ অন্তনিষ্ঠতা ; 
সং উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা : 
সমন্তই দিক্‌ দেশের সম্বন্ধ সৃচক। বি-উপসর্গ যখন উহাদেরই দলডুক্ত তখন এইরূপ 
সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, তাহারও মুখ্য পরিচয় লক্ষণ, উহাদেরই অনুরূপ দিকৃদেশের 
সন্বস্কসূচক। 
অতঃপর পরিবর্তন এবং অসামঞ্জস্য এই দুই ভাব বি উপসগের মধো কোথা হইতে 
কি সুত্রে প্রবেশ করে, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক। 
সুবিখ্যাত ডারুইন এক জোড়া কপোত লইয়া তাহাদের বংশানুক্রমে বিশিষ্টতম লম্বপচ্ছদিগের 
জোড়া মিলাইয়া অল্পকালের মধ্যে তদুৎপন্ন সন্তান-সম্তুতির আকার একূপ পরিবর্তিত করিয়া 
তুলিয়া ছিলেন যে, পরিশেষে সেই কপোত বংশে কশোত এবং ময়ূরের মাঝামাঝি জাতিবিশেষ 
ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ভাবায় ইহাকে বলে *ঞ্রাঃণে$ হইতে 9৯০০৩5-এর 
উতদ্তাবন, ব্যাকৃতি হইতে বৈজাতোর উদ্ভাবন, অর্থাৎ আকৃতি পরিবর্তন হইতে বিশেষ জাতির 
উতৎ্পত্তি। পরিবর্তন এবং বিশেষত্ব দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ নিকট সম্থপ্ধ রহিয়াছে, তখন 
উভয়ের গারে পরস্পরের ছায়া সংক্রামিত হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। অতঃপর দ্রষ্ঠব্য 
এই যে, বি উপসর্গের পরিবর্তন-সুচকতা, পার্খব-প্রবণতা, বিহীনতা এবং বিশেষত্ব এই চারি 
ঘারের প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই অসামগ্রস্য ভাব অতি সহজে তাহার অভান্তরে প্রবেশ করিতে 
পারে। প্রথমতঃ বৈধম্য ব্যতিরেকে পরিবর্তন ঘটিতেই পারে না: তাহার সাক্ষী পৃথিবীতে 
শীতোষের বৈষম্যই বায়ুর দিক পরিবর্তন এবং চাল পরিবর্তনের প্রধান কারণ । দ্বিতীয়তঃ 
বৈষম্যের যথোপযুক্ত মাত্রার ননাধিক্য হইলেই পরিবর্তনের শ্রোতঃ ব্যাহত বা উচ্ছষ্খলতা 
প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার অসামগ্রস্যে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার 
পার্শ্ব দিয়া প্রদর্শনীয় গোরুর পঞ্চম চরণের ন্যায় ফাকড়া বাহির হইলে তাহা অসামঞ্জস্যের 
সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া দর্শকের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়। চতুর্থতঃ কোন একটি বন্ত অঙ্গ 
হীন হইলে তাহা হইতে অসামঞ্জস্য বিজ্প্তিত হয়। পঞ্চমতঃ কোন একটি বস্তুর বিশেষত 
অতিমাক্র পরিস্ফৃট হইলে চতুর্দিকস্থ আর আর বস্তুর সহিত তাহার মিশ খায় না-_তাহারই 
নাম অসামঞ্জস্য। বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ পরিবর্তন ঘটনা; কিন্তু ভ্বর বিকারের বিকার 
একপ্রকার উচ্ছ্ন্খল পরিবর্তন ঘটনা। বিসদৃশ শব্দের মুখ্য অর্থ সাদৃশ্য হইতে পার্থে বিযাত, 
কিন্তু প্রচলিত অর্থ খাপদ্থাড়া বা বেমানান্‌। বিকল শব্দের মুখ্য অর্থ কলাহীন বা অঙ্গহীন 
কিন্তু বিকল অবস্থা বলিলে বুঝায় যে তদবস্থাপন্প ব্যক্তির মর্ম গ্রন্থি সকল অব্যবস্থিত ভাবে 
ছির ভিল্ন। বিকট শব্দের মুখ্য অর্থ বিশেষরূপে পরিস্ফূট, কিন্তু “বিকট শব্দ” বলিলে বুঝার 
অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর শব্দ। 
নানাদিক দিয়া আমরা এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি, যে, পার্ছ-প্রবগতা, বিহীনতা, বৈপরীতা, 
হেয়তা, বিশেষত, পরিবর্তন, অসামঞ্জসা সমভ্েরই মধো পদ্ধানুপুদ্ধরূপ ভাবের মিল 
্লহিয়াছে। অতএব প্রথমে যেমন আমাদের মনে হইয়াছিল-বি উপসর্গ কেমন করিয়া না 


ত্খ২ প্রবন্ধ সংগরি 


জানি অতগুলো ভাবের বোঝা একাকী বহন করে- এক্ষণে তাহার ধন্দ অনেকটা যিটিয়া 
গেল ;আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝিতে পারা গেল যে, বি উপসর্গের মুখ্য অর্থ পার্-প্রধণতা। 

প্র. বি এবং সাং এহ তিন উপসর্গের উদাহরপ-আলা ইতিপূর্বে বাহা আমরা প্রদর্শন 
করিয়াছি--সাহািতার উদ্যান হইতে ফুল তুলিয়াই আফরা সে সাথা গীপিয়াছি। এবারে, 
দশনারণা হইতে কথাক্ষ ফল সংগ্রহ করিয়া আর এক রকমের মালা গাথিবার উপক্রম 
করিতেছি --তাহা দার্শনিকদিগেল কাজে লাশগিতে পারে। 


উদাহরণ মালা 
প্রচার » সম্মথে ব্যাপ্ত 
বিচার * বাশষে বাপি 


সংচার 5 সাকলো ব্যাপ্তি 
| যেমন ইস্পন্জের অভ্যন্তরে জলের সঙ্ধকার ] 

প্রকার (9005$5) শ সম্মরথস্থিত লক্ষ্যের সাধনোপযোগী কার্ধ্য 

বিকার এ আশপাশে ছটকিয়া পড়া লক্ষাহীন কারধা 

সংস্কার *« অন্জুঃকরাণ কেন্ট্রাভৃত বীজরূপা কার্ধা 

প্রচ্কযা « সম্মখবধী অপরোক্ষ তু আন 

বিজ্ঞান « পার্্ব-তথেঁসা আপেক্ষিক (অর্থাৎ 10127110) তত্বআন 

সজঞো » কেন স্থানীয় বীজ আন 

উপরি প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত গুলির মধো, বিচার, সংস্কার, প্রজা, বিজ্ঞান এবং সংজ্ঞা, এই পাঁচটি 
শব্দের মুখ্খা অর্থ অবধারণ করা. দর্শনতত্বান্বেহীদিগের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। 

বিচার ধলে কাহাকে ? চার »* চালনা । ফোড়া অস্ত্র চালনা করা হইতেছে, আর, ফোড়ায় 
অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে দুয়ের অর্থ একই : তা ছাড়া দাড় চালনা করা আর দীড় [15 
করা একই। এইরূগে আমরা পাইতেছি যে, চার * চালনা » প্রয়োগ স্ 1০ 71711 বিচার 
* বিশেষে চারণ শ বিশেষে প্রয়োগ । মনে কর এক ব্যক্তির হস্তে আর ব্যক্তির নামাঞ্ষিত 
ঘড়ি ধরা পড়াতে পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রতি চৌর্যা অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে বিচারপতির 
সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। বিচারপতি এ অবস্থায় কি করেন? প্রথমে সাক্ষিগণের মুখে 
ঘাড় স্থানান্তরিত হইবার বিশেষ বিবরণ অবগত হ'ন। তাহার পরে, সেই বিশেষ বিবরণের 
অঙ্গীডৃত ধৃত বাঞ্চির আটরিত বিশেষ কার্যটিকে চৌর্য বলা যাইতে পারে কিনা, তাহা মনে 
মনে বিচার করেন; যাহা তিনি করেন তাহা আর কিন্তু নাঁ_ চৌর্োর স্বাপ নিবর্মাচন 
(02717107) যাহা বিধান-গ্রস্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই তিনি উপস্থিত ঘটনাতে চারপ করেন 
বা প্রয়োগ করেন ইহার নাম বিশেষে সামানের চারণ--ইহারই নাম বিচার। 

সংস্কার শব্দের অর্থ কি? সাধনীয় কার্ধোর নানা ভালপাঙ্া অন্তঃকরণ মধ্যে বীজ ভাবে 
চিরে চারার নারি ডা সুতরাং সংস্কার শব্দ সং উপসর্গের 

বাভিসুখ্িতার বিশেষ একটি প্রমাণ স্ুল। হখন দেখিতেছি যে, হংস-শাকক অণ্ড হইতে 
হাহ হারাই জালে রাগ চারা সারা যারে তখন কান্ডেই বলিতে হয় যে, সম্ভরণ করিতে 
হইলে ফত প্রকার পদ-চালনা কার্ধা আবশ্যক, মস্ত হংসের জন্তঃকরণে বীজ-ভাবে কেন্দ্রীস্কৃত 
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রহিয়াছে ; সেই কেন্দ্রীভূত কার্যাকলাশের প্রতি লক্ষা করিয়াই আময়া বলি যে জলে সম্তয়ণ 
করা হংসের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। 

্রস্কা শব্দের অর্থ শান্্ানুসারে প্রজ্ঞাতব্য বিবেক । সন্মৃখবতী জাতব্য বিষয়কে আশপাশের 
সমন ডালপালা হইতে বিবিক্ত করিয়া জানা « খোসা ছাড়াইয়া শীস গ্রহণ করা » প্রজ্ঞা 
গত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান-_সমগ্র জ্ঞানবক্ষের বিশেষ বিশেষ শাখা প্রশাখা, 
এইজন্য সমগ্র জ্ঞানের তুলনায় বলা যাইতে পারে। 

বিজ্ঞান ₹ বিশেষ বিশেষ শাখায় পরিসমাপ্ত বিশিষ্ট রূপ আন 
আর ৯010180০ 

প্রজ্ঞা করে কি? না নানা বিজ্ঞান প্রবাহিনীর সাগরসঙ্গম হইতে সার মন্বন করিয়া মনুষোর 
পরম পুরুঘার্ধ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথা-সম্তব তত্ব নির্ধারণ করে ; এই জন্য 
বলা যাইতে পারে ষে 

প্রজ্ঞা - ভালজ্ঞান - ৬/1500]া। 

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রজ্ঞা অগ্রে কি বিজ্ঞান অগ্রে? ফল জ্ঞান 
অগ্রেকি শাখা আন অশ্ে? ইহার উত্তর এই যে এক হিসাবে ফল অগ্রে, আর এক হিসাবে 
শাখা অগ্রে। ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর, অর্ধুর হইতে শাখা বাহির হয় সুতরাং 
ফল অগ্রে। আবার শাখা হইতে বৃত্ত, বৃন্ত হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল বাহির হয়, সুতরাং 
শাখা আগ্রে। অতএব ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মুল বটে--ফলও বটে; তাহার 
সাক্ষী-_ বেকন্‌ এবং দে-কর্তার প্রজ্ঞা-বাণী গুলি আরিস্ততেলিক এবং আরধিক বিজ্ঞানের 
ফল, কিন্তু নিউটনিক মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রঞ্া-বাণী গুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার 
ফল এবং ভারতবর্ষের মধামান্ধীয় বিজ্ঞানের মূল। লোক সমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া 
ঘায় যে, মনুষা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎকাল পর্যান্ত অজ্ঞান থাকে . তাহার পরে বিদ্যালয়ে 
প্রা হইয়া ওঠে। যাহারা বিদ্বান মাত্র, কাহারা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং শান্তের 
উদাহরণদ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রেত মত সমর্থন করেন , কিন্ত প্রজ্ঞা বাক্তি শাস্ত্র এবং যুক্তির কাথ 
বাহির করিয়া লইয়া এবং তাহার সিটি পার্খে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিগৃঢ় তত্ব 
জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে প্রতাক্ষবৎ উপলঞ্ধি করেন। আমাদের পূর্বা পূর্বপুরুষের প্রদ্থাদৃষ্টিতে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত, জার অজ ব্যক্তিদি্াকে 
তাহা বুঝাইবার জন্য অনন্ত নামক একটা বৃহৎ সর্পের কল্পনা করিয়াছিলেন। “পৃথিবী অনন্তের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত” এ কথাটি শুনিতে খুব সহজ : কিন্ত প্রথমে এ কথাটি ফাহার মুখ দিয়া 
বাহির হইয়াছিল, তিনি তাহার তৎকালোচিত বহুদর্শিতায় নিউটন অপেক্ষা যে, কোন অংশে 
ন্যুন ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিউটন বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেঙিলেন যে পৃথিবী 
ভারাকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহার এই আবিদ্বত তন্বটির তিনি যেরূপ ব্াখ্যা 
করিয়াছেন-_পৃর্বতিন আচার্যযদিগের প্রজ্ঞাবাণীর তুলনায় তাহা শিশুর অধ্ধস্ফট বচনের নায় 
অসম্পূর্ণ-_-বদিচ বিজ্ঞান অংশে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা “পৃথিবী সুর্যের আকর্ষণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত : যদি কল বে সূর্য্য সূর্যযান্তারের আকর্ষণের “উপর প্রতিষ্ঠিত” তবে তাহার পরে 
আইসে যে “সূর্্যান্তর কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত : যদি বল যে “সূর্ধ্যান্তর অবশিষ্ট জঙ্গতের 


প্রব্ত সাতাহি . ১৮ 


২৭ প্র সংগুহ 


জাকর্যণের উপর প্রতিষ্ঠিত” তবে তাহার পরেই আইঙে যে “অবশিষ্ট জগৎ কিসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত” ;যদি বলদ ঘে, “তবশিষ্ট জগৎ স্বপুতিষ্ঠ অর্থাৎ আপনার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত”. 
তাহা বলিতে পারা যায় না ; কেন না যদি জড়জগতের বড়ই হউক আর ছোটই হউক কোন 
একটি অংশ সবপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে পৃথিবী কি দোষ করিকা? পৃথিবী ্বপ্রতিষ্ঠিত 
না হয় কেন? তা গুধু নয়- পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুই স্বপ্রতিষ্ঠ না হয় কেন? “প্রত্যেক 
জড় বন্ত এবং জড়-বন্ত-সন্ভব অন্যের আকর্ষণে বিধৃত” এই না তোমার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত? 
তবে আর তৃমি কির্লাপে বলিবে যে, জগতের অমুক অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ! প্রন্া কিন্ত আশপাশে 
ভ্রাক্ষেপ না করিয়া একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন যে, পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত-_ 
ইছার উপয়ে আরও কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না। কেহ যেন ভুল না বোকেন-_ 
এরূপ না মনে করেন যে, যাহা ধরিতে ঘুইতে পাওয়া যায় না, এইরূপ একাস্তিক তত্ব লইয়া-_ 
অর্থাৎ একটা খণ্ু রেখার দুই অন্ত নাই কেবল এক অন্ত আছে এইরূপ একদেশিক 
(69159) তত্ব লইয়া প্রজার যতকিছু বাণিজ্য ব্যবসায় প্রজ্ঞার নিগুঢ় তত্ব সকল তোমার 
আমার চক্ষে এঁকান্তিক বা একদেশিক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না-_-ইহা সতা ; কিন্তু 
এটাও তেমনি সতা যে বাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা জঞান-দূরবীক্ষাণের একান্ত 
এবং অপরান্ত উভয় অস্ত সমসূত্ধে মিলাইয়া তাহার মধা দিয়া অনন্তের প্রতি পরিষ্কার সম্মতদৃষ্টি 
প্রসারণ করেন আর তাহাদের সেই নিবাত -নিষ্কম্প প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহারা যাহা অবলোকন 
করেন, তাহা সমীচীন সত্য বই আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তের প্রতি তুমি আড় দৃষ্টি 
প্রয়োগ করিতেছ-_কাজেই তোমার অনন্ত একটা এঁকাস্তিক অর্থাৎ (/0591190) আবছায়া 
মাত্র; কিন্তু আমাদের দেশের পুকতিন আচার্ব্য-মগ্ডলী যাহারা নিখিল জশাং সংসার পশ্চাতে 
ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের প্রতি সম্ুখ-দৃষ্টি নিবন্ধ করিরাছিলেন, তাহাদের অনন্তও কি তোমার 
আমার অনন্তের ন্যায় অপদার্থ এবং শুনা একান্ত মাত্র, :051801017 মাত্র তাহা হইতে 
পারে না। তাহাদের দুই একটি কথার আভাসে স্পষ্টই বুকিতে পারা যায় যে, তাহাদের 
বিরাজমান। অতএব এটা স্থির যে, প্রজ্ঞা শব্দের আদিতে প্র, আর বিজ্ঞান শব্দের আদিতে 
বি. দুই শব্ষের আদিতে যে দুই উপসর্গ বসিয়াছে-_ঠিকই বসিয়াছে। প্রজ্ঞা - জ্ঞান-নেত্রের 
সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রতাক্ষবং অপরোক্ষ তত্বের উপলৰি, তাই তাহার আদিতে প্র; বিজ্ঞান 
সমগ্র সতোর আশ পাশ দিয়া পরিস্ফুটিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা-প্রশাখা 
সন্বস্কীয় বৈশেধিক জান, তাই তাহার আদিতে বি। এখন সংজ্ঞা কাহাকে বলে তাহা দেখা 
ছোক। 

প্রজ্ঞা « ফলজ্ঞান (/150087) 

বিজ্ঞান - শাখাজ্ঞান (501) 

সংজ্ঞা * বীজনজান (0:079030197055) 

বীজাজ্ঞানে ফলজান এবং শাখাজান দুইই জপরিস্ফ্ট আকারে সমাহিত রহিয়াছে বা 

কেন্জ্ীভৃত রহিয়াছে, আর, সেই সমাহিত ভাবটি ইজিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংজ্ঞা 
শব্ষের আদিতে সং উপসর্গ নিধুক্ত রহিয়াছে। সং কি? না একস্থানে কেন্দ্রীভূত বীজন্ঞান। 
কোন্‌ স্বাদে? না জাতার অন্তঃকরণে। যেমন বীজ হইতে অন্কুর, অদ্ভুর হইতে শাখা, শাখা 


উপসর্গের জর্থ-বিচার ২৭৫ 


হতে ফল, তেমনি সংজ্ঞা হইতে (001501গ855 হইতে) লৌকিক আন বা বিষয় বুদ্ছি 
ধা 007818801) 50150, বিষয় বুদ্ধি হইতে বিজ্ঞান বা 9010700, বিজ্ঞান হইতে প্রজা বা 
৮/15৫07)1 (0190190511085 হচ্চ বীজ, বিষয় ঘুদ্ধি হ'চ্চে অঙ্গুর, বিজ্ঞান হচ্চে ডালপালা, 
প্রজ্ঞা হচ্চে ফল। ধান্য যখন মাটির ভিতরে থাকে তখন তাহা বীজ ; যখন তাহা শীষের 
আগায় বিরাজ করে, তখন তাহা শস্য । এক শসা যেমন আর এক গাছের বীজ হইতে পারে, 
তেমনি এক কালের প্রজ্ঞা আর এক কালের সংগ্ঞা হইতে পারে, তাহার সাক্ষী---বেগোপনিষদ্‌ 
মহাভারত রামায়ণ বাইকেল এবং সেক্সপিয়র়ের প্রজ্জাবাণী এক্ষণে জন সাধারণের সার 
সামিল হইয়া ধাঁড়াইয়াছে--অর্থাৎ এইরূপ হইয়াছে যেন মে-দকল মহাবাকা জন্মাবধি 
সকলের অন্তঃকরণে বন্ধমূল। সং এবং আধান এই দুয়ের যোগে সমাধান শব্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে। সমাধি কি? না একত্র সমাধান-_একতভ্র সমাবেশ- সমস্ত মনোবত্তি একস্থানে জড় 
করা। “বাণ সন্ধান কথা হইতেছে" বলিলে বুঝায়-_সমন্ত মনোবত্তি বাণের সহিত একযোগে 
লক্ষ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। সং উপসর্গ সংজ্ঞা শব্দের আদিতে বসিয়া ইঙ্গি 
তচ্ছলে বিজ্ঞান করিতেছে যে, জানের সমস্ত ভাবী শাখা প্রশাখা এবং ফলফুল শিশুর সংজ্ঞার 
ভিতরে জড়পটলি হইয়া রহিয়াছে, সংজ্ঞারূপী মুকুলের অভ্যন্তরে তাহার আশপাশের 
পাপড়ি-_বিজ্োন, এবং সম্মুখের বীজকোষ প্রচ্থরা, দুইই কেন্দ্রাভূত হহয়া রহিয়াছে । এতক্ষণ 
ধরিয়া যাহ! বলিলাম তাহার আদ্যোপান্ত স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে 

প্রউপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মখ-প্রবশতা 

বি-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্্-প্রবণতা 

সং-্উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা 

অতঃপর পরি-উপসর্গের কিরূপ অর্থ তাহা দেখা যাক । বি-উ পসগগের লক্ষা আশপাশে 
পরি-উপসগ্গের লক্ষ্য চতুর্দ্দিকে। তাহার সাক্ষী-_ 
পরিধি শু 01107011000106 
পর্ধ্যায় » পরি “ আয় * ঘুরে ফিরে আসা। 
পর্য্যায়ক্রমে » পালা-ক্রমে » ০7100109111 
পর্যায় এবং পালার মধ্যে মন্মান্তিক (অর্থাৎ অস্থি মজ্জাগাত) অভিন্নতা সম্বঙ্গে কাহারও 

মনোমধ্যে যদি কোনো প্রকার “কিন্ত” বা ছৈধ থাকে, তাবে তিনি নি্কে প্রপিধান করুন ৮ 


চি -, পর্য্যায় * পরে পরে ঘুরে আসা 
ৰ ইহা হইতে আসিতেছে যে € "" পর্য্যায়ক্রমে * ৮৬ (0015... 
» 10 08177 ১ সত [মাত ৭ তোমার পালা 


** 0৭ 1! ক পালাক্রিযে....ধ 
ক বলিতেছে যে, পর্য্যায়ক্রমে » ৮% 110থা। 
খ বলিতেছে যে, ৮৮ 1817) * পালাপ্রমে | জব সিদ্ধন্ত হইল যে, 
পর্য্যায়ক্রমে » পালাক্রমে। 
এ ফেন হইল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; সেটি এই যে, পর্য্যায়ের পালা 
স্তন, আর ডালপালা'র পালা সতন্থ। এরূপ স্ধেধস্থলে কথব্য যাহা তাহা এই $-- 


১ পুকিন্ধ সংশ্হ 


ক ১ যখন নবাবি চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, চলন হইতে চাল 
আসিয়াছে। 

ক ২।। যখন আতপ চালের কথা হইতেছে, তখন বুবিতে হইবে যে, তুল হইতে 

খ ১।। যখন গাছের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দারু হইতে ডাল 
আসিয়াছে । কেহ বলিতে পারেন যে. দারুকে ডাল বল্গিলে দারু- শব্দের নিতান্তই ব্যাপ্তি-সংকোচ 
করা হয়, যেহেতু দার-শঙ্গের অর্থ কাঠ। ইহারই জুড়ি আর একটি কথা এই ষে. পানীয় 
শ্জ হইতে খো্টার ব্যবহার্ষ্য পানী (জল) আসিতে পারে না: যেহেতু পানীয়কে জল মাত্র 
করা হায। আপত্তিকারীর জানা উচিত যে, কার্যাগতিকে অনেক সময় মুল-শক্দের ব্যাপ্তি সংকোচ 
অনিবার্ধা। কাঠুরে কুড়ালের ঘায়ে প্রথমেই গাছের এক পার্থ কাটিয়া ফেলে। সেই কার্থিত 
খণ্ডের শাখাংশহই জ্বালানি কাষ্ঠ, অবশিষ্ট অংশ পল্পব। এইরূপে পাইতেছি যে, 

শাখাপল্পন »* শাখা + পল্লব * স্বালানি কাঠ + পল্লব 5 দার + পল্লব * দারু পল্লব 
* ভাজপালা। 

খ ২|। যখন মুগের ডালের কথা হইতেছে. তখন বুঝিতে হইবে যে, 

যেমন, মেজে » মাক্ছর্জা « মাঙ্ছর্গিতব্ায অর্থাৎ মাজ্জনী দ্বারা কিনা ঝাটা দ্বারা মার্ঞিতবা 
তেমনি, ডাল * দাল্য « দলিতব্য অর্থাৎ জাঁতায় দলিতব্য। দলিয়া (অর্থাৎ ডলিয়া) বাহির 
করা হয়, তাই দাল্য বা ডাইল। 

অতএব যেমন কল্য হইতে কাল্‌ আসিয়াছে, তেমনি, দাল্য হইতে ডাল আসিয়াছে। 

গ ১।। য্খন গাছপালার কথা হইতেছে, তখন বুবিতে হইবে যে, পল্লব হইতে পালা 
আসিয়াছে। 

গা ২।। যখন তস্কর ভীত যাত্ি-গণের মধ্যে পালা-ক্রমে রাত জাগিয়া চৌকি দিবার কথা 
হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 

পর্য্যায় হইতে পর্যযা আসিয়াছে, পর্যযা হইতে পালা আসিয়াছে। 

কি আশ্চর্য্য! পর্য্যায়ের ধা দ-কেশ ধারণ করিয়া পালা-শব্দের মধো প্রবেশ করিয়া বসিয়া 
আছে! এইরুপেই _লোকের চক্ষে ধুলি দিয়া গাঙ্গুর্ধোর ধা গাঙ্গুলির মধ্যে এতকাল ধরিয়া 
অজ্ঞাতবাস করিয়া আসিতেছে, অথচ আজ পর্যন্ত একদিনের জলাও কেহ এরূপ প্রস্থ করিল 
না যে চট্টোপাধার চাটুষ্যে, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁড়্যে, মুখোপাধ্যায় মুখুষ্ে-_একা কেবল 
গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলি হইল কি অপরাধে! 

আখি কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে. গাঙ্গুলির উল, মুখুষ্যে-চটটর্ষে(-বাডৃষ্যের উ্ষে 
ভিন আর কিছুই নহে। পালার মূল স্বাদ আর গাঙ্গুলির মুল বৃত্ান্ত অবিকল একই রূ” 
তাহার সাক্ষী-__ 

পর্যায় * পর্যা « পালা 
গাঙগুর্যো * গাঙ্গুলি [ 

লোকে বলে যে, গঙ্গোপাধ্যায় হইতে গান্ধুলি হইয়াছে, চট্টোপাধার হইচ্ে চষ্টুফে 

হইয়াছে, সুখোপাধযার় হইতে মুখুষ্ে হইয়াছে- ইত্যাদি। কোন কোন শন্দাচার্য্য, উপাধ্যায 


উপসর্গের অর্থ-বিচার ২খ* 


শব্ষের উপরে আসুরিক অস্ত্র চিকিৎসা চালাইতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হান না। প্রথম উদ্যমেই 
তাহারা উপাধ্যারের পা কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে উধ্যায় করেন, তাহার পরে সুদীর্ঘ উ পবানের 
শোষণে উধ্যায়ের কণ্ঠের হাড় বাহির করিয়া তাহাকে উধ্যা করেন : তাহার পরে জ্রমাথয়ে 
উত্যাকে শিটিয়া উজ্যা এবং উজ্মাকে ঈশ্পৎ বাকাইয়া উদ্যে করিয়। ছাড়িয়া দেন। উপাধায 
যখন উত্যেমূর্তি ধারণ করিয়া খোড়াইতে খোঁড়াইতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন 
আমি এক আঁচড়েই বুঝিতে পারিলাম যে, সে উষ্যে কোন কার্ধোরই নহে-_-ধেহেতু তাহার 
মাথায় রেফ নাই। উপাধ্যায়ের উধ্যাকে ফতই কেন মুচড়াও না,__কিছুতেই সে বাগ মানিবে 
না; কেননা উধ্যা হইতে রেফযুক্ত উর্য্যা বাহির করা দেবতার অসাধ্য। তুমি হয়ত বলিবে 
যে, “রেফে আমার প্রয়োজিন নাই-_আমি ইংরাজিতে নাম সাক্ষর করিবার সময় 11০০1% 
না লিখিয়া 10067৩$ লিখিব : কিন্তু তাহা বল্সিলে চলে কই! রেফে তোমার প্রয়োজন 
না থাকিতে পারে-_কিন্তু আমার নিকট তাহা বহুমূল্য সামগ্রী: যেহেতু আমি অনেক চিন্তা 
ব্যয় করির়া এই নিশুঢ় তত্বটিব সন্ধান পাইয়াছি যে, গাঙ্গুর্যোর রেফের মধ্যে দিয়া গাঙ্গুলির 
লি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। রেফ উর্যের শিখা মাত্র নহে যে, তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলেই 
হইল-_রেফ ফণীর মণি, রেফ গেলে ভর্যের সবই যায়। ব্যাকরণের সন্ধি হইতে পাইতেছি যে, 

রি+অম্র্যা 
তাছাড়া অন্তাস্থ যয়ে ম-ফলা দিয়া তাহাতে রেফ দিলে তাহার প্রকৃত উচ্চারণ আর্দ নহে-_ 
তাহার প্রকৃত উচ্চারণ বিঅ। রিঅ যে অ ফেলিয়া দিয়া রি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য 

কি? তাহা তো হইতেই পারে: তার সাক্ষী 

চাতুর্্য » চাতুরি অ * চাতুরি; 

মাধূর্যা * মাধরি অ * মাধুরি। 
এইরূপ প্রত্াক্ষ দেখা যাইতেছে যে. ্য হইতে রি অতিসহজে আসিতে পারে; যখন 
রি আমিতে পারে তখন লি" আসিতে পারে। এমন কি “ডলয়োরলয়োরভেদঃ" এই প্রসিদ্ধ 
সূত্র অনুসারে রি'এর আব এক নামই লি, তাহার সাক্ষী-___অভিধান খুলিয়া দেস্, দেখিবে 
ষে, অঙ্গুরি এবং অঙ্গুলি উভযেরই অর্থ আঙ্গুল। এই জন্যই আমি বলি যে, গাঙ্গর্যের রেফের 
মধ্য দিয়াই গাঙ্গুলির ল বাহির হইয়াছে। এখন জিজআাস্য এই যে গাঙ্গুলি যেন গাঙ্ছুর্ষে হইতে 
আসিল-_গাঙ্গুর্ধো স্বয়ং কোথা হইতে আমিল? গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্য হইতে তো নহছেই 1 
আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব “গাঙ্গুর্ধ্ে” আসিয়াছে 
গাঙ্গীয় (গঙ্গারতীরবাসী) + আর্য হইতে “গাঙ্গ্যার্যা” হইতে। বদি বল যে, আর্ধ্য হইতে উদ্যে 
আসিবে কেমন করিয়া? তবে তাহার উত্তর এই ষে, কদর্ধ্য হইতে কদুকছ্জি আইল কেমন 
করিয়া? প্রথমতঃ গাঙ্গ্যার্যা হইতে গানর্যয অতি সহজেই জাসিতে পারে; ছিতীয়তঃ কদর্ধ্য 
হইতে যেমন করিয়া কদুর্ধি আসিয়াছে, গান্তর্যয হইতে তেমনি করিয়া গান্তুর্যি আসিয়াছে 
তৃতীয়তঃ পর্য্যা হইতে যেমন করিয়া পাল! আসিয়াছে, গান্ডুর্ধ্যি হইতে তেমনি করিয়া গাখুলি 
আসিয়াছে। অতঃপর বক্তব্য এই ফে, ধ্য হইতে হ্যি র্যা, এবং ধো তিনই অতি সহজে 
বাহির হইতে পারে। ধা হইতে ধ্্ি তো বাহির হইতে পারেই তার সাক্ষী আচার্য্য « আচার্ি 
ভা ছাড়া হ্যা হইতে ফ্যা বাহির হইবার পক্ষেও লেশমাত্র বাধা দৃষ্ট: হয় না, যেহেতু অকারের 
মূল উচ্চারণ আকারের সহিত অবিকল সমান- কেবল আকার অপেক্ষা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে 


বধ পশন্ধ সংখহ 


চুত্ব। পণ্চিত মহাশয়েরা এক্ষদে যেরূপ বালকদিগাকে কর খল” পড়ান, সেরূপ অশুদ্ধ 
উচ্চারণ পূর্বে ভারতবর্ষের কৃত্তাপি ছিল না--এমন কি কিম্যাপতির আমলে ভছ! বঙ্গের কোন 
স্থানে ছিল কি না সন্দেহ। ব্যাকরণ শাস্ত্র মানিতে হইতে বলি এবং বলী'র যয যেবপ 
উচ্চারপের কিঞজিৎ ইতর বিশেব---পদ্ছ এবং পদ্মার মধোও অবিকল সেইরূপ! আর একটি 
কথা এই যে শন্দের শেষ স্থানীয় স্বর হৃস্ব হইলেও তাহাকে একটু দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ 
করা আবশাক-_ কেন না তাহা না করিলে তাহা রীতিমত পরিস্ফুট হইতে সময় পায় না। 
এই জন) সাধুরি ধপিচ মাধুরিঅ হইতে আসিয়াছে, তথাপি আমরা মাধুরি লিখ্বিবার সময় 
ইঁকারটাকে দীর্ঘ করিয়া দিই । অতএব উপবীতের ত হইতে যেমন পইতার তা আসিয়াছে, 
তেমনি ফা হইতে ফ্যা অতি সহাজেই আসিতে পারে। আর ষ্যা তো যো হইয়াই রহিয়াছে 
তাহার সাক্ষী---.সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতি কার ভার্ষে।” আর একটি কথা এই যে আমাদের 
এই বঙ্গ-ভারতী। ভাশীরখী-মাতার পার্খচরী হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্কে ক্রমে ক্রমে পদপ্রসারণ 
করিয়াছে, সুতরাং পূর্বো বাঙ্গালা ভাষা মৈথিলি ভাষার ন্যায় আধ-খোটাই ভাষা ছিল, তাহাতে 
আর সন্দেহ মান পাই, তার সাক্ষী বিদ্যাপতিবর বাঙ্গালা ভাষা । এই জন্য খুব সম্ভব যে পুরো 
আমাদের দেশে মুখুষো শব্দ আধ খোট্রাই ছাঁদে উচ্চারিত হইত মুখুষা' এইরূপে উচ্চারিত 
হইত! এইরূপ নানাবিধ মুক্তির একএ সমাধান দ্বারা আমরা পাইতেছি যে মুখুমো দুইলা্ে 
আসিতে পারে ১৮7 অকাবের দার্ঘথ আকার এই সৃরে এক দিক দিয়া আমরা পাইতেছি যে, 
মুখার্যা » মুখষ্যা ৮ মুখুষ্ে 
আর ইকারের গুণ একার এই সুত্রে আর এক দিক দিয়া পাইতেছে যে. 
মুখাযা ০ মুখয্য _ ঘুখুর্ষি। ও 
গরখনও জিজ্ঞাসা মিটিতেছে না। কেহ বলিতে পারেন লোকে যে বলে "ফুলের 
সুখুটি”---মুখুটি কোথা হইতে আইল॥ ইহার উদর স্পষ্ট পড়িয়া আছে 
মাধূর্যা ল মাধুরি অ 1 অঙ্গুরীয় ০ অঙ্গুটি 
মুখুষে » মখুবি অ মখুরিঅ - মখুটি 

র মুক্ধণা বর্ণ কিন্তু তাহার রব অস্পঞ্ট :ট মুদ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার টঙ্কার সুস্পষ্ট, অত এব 
র যে কর্খন কখন ইতর ভাষা পল্রীতে ট-বেশে দেন্খা দিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্যোর বিষয় 
নছে। চাটুটি মুখুটিরই সহোদর, কিন্ত চাটুটির দুই টয়ে টক্‌বা টক্রি বাধিয়া গোলোযোগ 
উপস্থিত হওয়াতে ছ্িতীয় ট প্রথম টয়ের নিকটে নরম হইয়া ত হইল---চাটুটি নরমিয়া 
চা্টতি হইল। চট্টিঘযে মহাশয় ইহাতে সন্ত না হইতে পারেন” তিনি বলিতে পারেন যে 
“বালাকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিখিয়াছি কোন গাই * --চাটুতি গাই'--তুমি আমাকে 
আজ নূতন শিখাইতে আসিয়াছ্ছ যে চার্টুতি চাটুর্যযের অপত্রংশ? তোমার তো স্পর্ঠা কম 
নহে!” ইছার উত্ধরে আমি বলি এই ষে চট্টিতি গাই বলিয়া ষে একটা গাই আছে, তাহা 
জাই কেন করিয়া সেটাও তো একবার ভাবিয়া দেখা উচিত! আমি জানি যে ঘশোহর 
প্রদেশে নরেজ্পর নামে একটি গ্রাম আছে, এ নানটির উতপপ্তি-বিবরণ আর কিছু নাঁ- 
অনতিশূর্বে এ গ্রামের পার্গবস্তী, কোন একটি গ্রামে নরেন নামক একজন যাথালো বাক্তি 
ছিলেন, তিনি এ গ্রা্টি নৃতন প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ উহার নাম দিলেন নরেন্্পূর। এইকগ বাজি" 


উপসগের অর্থ-বিচার ২৭৯ 


বিশেষের নামে গ্রামের নামকরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত যে তাহার নিদর্শন পথে ঘাটে 
ছড়াছড়ি যাইতেছে, তার সাক্ষী-__সুর্সিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুরসিদ কৃলি খাঁ, আত্গাদাবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা গুজরাটের শাসনকর্তা আন্ছাদ: রামগিরিতে রামচন্দ্র এক সময়ে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার নাম রাষ-গিরি। এরপ প্রথা কেবল আমাদের দেশেই জাবন্ধ নহে; আমেরিকা- 
খণ্ডে উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তার সাক্জী-চিরস্মরণীর মহাত্মা 
ওয়াসিছুটনের নামানুসংজ্ঞিত ওয়াসিঙটন নগর; পেনের প্রতিষ্ঠিত পেকিল্বানিয়া উপয়াজ্য 
ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয় সম্বদ্ধে বঙ্গদেশের সহিত আমেরিকার প্রথা-সাদৃশ্োর বিশেষ একটি 
কারণও আছে, তাহা আর কিছু না-_বঙ্গদেশে যেমন এক সময়ে ত্রাঙ্মাণ কৃলের নূতন পত্তন 
হইয়াছিল, আমেরিকা প্রদেশে সেইরূপ ইউরোপীয় ছান-মণ্ডলীর নৃতন পত্তন হইয়াছিল। তা 
ছাড়া, প্রধান আর একটি কথা এই যে পূর্বতনকালে ব্রাক্মাপাধিষ্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা 
অধিষ্ঠাত-ব্রাহ্মণকুলের কুল-মাহাত্ম্ে আপনাদিগকে বিশিষ্টরাপে গৌরবান্ধিত মনে করিত। 
তখনকার আমলের অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ এবং অধিষ্ঠিত গ্রাম দুয়ের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল তাহা দেখিলে মনে হয়-_অধিষ্ঠাত় ব্রাহ্মাণকুল ফেন অধিষ্ঠিত গ্রামের আত্মা, আর অধিষ্ঠিত 
গ্রাম যেন অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণের শরীর । অধিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে এমনতর যেখানে 
ঘনিষ্ঠতা, সেখানে উভয়ের মধ্য দিয়া উভয়ের পরিচয়-জঞানের প্রথা প্রচলিত হইবে--ইহা 
কিছুই আশ্চর্ষযা নহে। এরূপ স্থলে পরিচয়-জ্ঞানের প্রশ্নোন্তর পদ্ধতি কিরাপ হওয়া সম্ভবপর 
তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে, তাহার একটি নমুনা এই £-- 

প্রশ্ন কোথাকার আর্য । 

উত্তর। চট্টগ্রামের আর্া _ চট্টার্যয » চাটুযো। 

প্রশ্থ। কোন্‌ গ্রাম। 

উত্তর। চট্টার্যোর গ্রাম » চট্টা্যাগ্তাম » চাটতি গাই। 

চট্টগ্রাম হইতে কেমন করিয়া চা্রুতি গাই আসিতে পারে--এ জিজ্ঞাসার এইখানেই 
পরিসমাপ্তি হইল বটে, কিন্ত তাহার উত্তপ্ত চিতা ভন্ম হইাতে আর একটা জিজ্ঞাসা গাযোখান 
করিল, তাহা এই ষে, গ্রামের ব্যালাই বা চট্টুতিগ্রাম হইল কেন, আর ব্রাহ্মণের ব্যালাই বা 
চাটুষো মহাশয় হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রাঙ্মাণকে “তত্র ভবান্” বলিয়াও আশ 
মেটে না কেন, আর, ব্রাহ্মাণের আসন-বসনকে “তত” বলিয়াই “যথেষ্ঠ বলা হইয়াছে" মনে 
করা হয় কেন? ধাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বলিবেন যে, ঘটিবাটির পক্ষে একটা যৎসামান্য 
তকারান্ত বা টকারান্ত নামই ঘথেষ্ট-_তৎ বা া%21ই যথেষ্ট, কিন্তু ব্রাঙ্মাণের মর্য্যাদা রক্ষা 
করিবার জন্য তাহার নাম উছারই মধ শুনিতে একটা লম্বা চওড়া হওয়া বিধেয়ং আর, 
যাহা বিধেয় তাহা কার্যাগতিকে স্বভাবতই ঘটিয়া উঠে-_যেমন চাষা মুখ দিয়া সত্যকথা 
স্বতাবতই বাহির হইয়া পড়ে। মুখুটি-শব্দ অপেক্ষা যে মুখুয্য-শন্দ মুখার্ধা-শক্ের নিকট- 
সম্পকীয়-_. শ্রোতার কর্ণই তাহার সমুচিত ক্টিপাথর: সুতরাং কাহারও কর্ণ থাকিতে তিনি 
হছা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, একদিকে যুখুটি এবং আর একদিকে মুখষো- দুয়ের 
মধো যখযো- অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা; আর, তাহা অপেক্ষাকৃত সাধভাষা বলিয়াই শ্রাক্ষণের 
ঝ্যালা আমরা তাহাকে যুখুযো মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করি; আর তাহার বাস-প্রামের ঝ্যালা 
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“মখুটি গ্রাম" বলিয়া সংক্ষোপে সারি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে-_-সেটি ভুলিলে 
চলিবে নাং-আমেরিকায় ওয়াসিজটন, পেল্সিল্বানিয়া, এবং আর গোটা দুত্তিন স্থান তত্তৎ 
প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুসংঞ্সিত হইয়াছে দেখিয়া- নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কেহ? আর এরাপ 
কথা ললে না যে, নিউইয়র্ক চিকাগো প্রড়ৃতি আমেরিকার সমস্ত প্রদেশেই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা 
তাব নামে অনুসংজিত । অতএব, মুখুটি এবং চাটুতি এই দুই গ্রামের নাম মুখার্ধ এবং চট্টার্যা 
হাতে উতৎপয় হইয়াছে বলিয়া বন্দিঘাটিও যে বন্দার্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিতে 
হইবে--এমন কোন বাধাবাধকতা নাই; বরং পৃথক পরথক্‌ প্রাহ্মাশাধিষ্ঠিত গ্রামের নাম পৃথক 
পথক্‌ অবস্থা এবং ছটনা সুরে পথক পৃথক প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছিল মনে করাই যুক্তি 
সঙ্গতি । বর্তযান প্রসঙ্গে কেবল এই পর্যন্তই আমি সহজ করিয়া বলিতে পারি, আর বলিয়াছিও 
তাই-.-ফে, বন্দার্ধা হইতে শুধু কেবল বীঁড়যো আসিয়াছে, কিন্তু মুখার্যা হইতে মুখুয্যে এবং 
মখুটি দুহই আসিয়াছে, চট্টার্যা হইতে চা্টয্যে এবং চট্টিতি দুইই আসিয়াছে। আর্ধা হইতে 
কিকপে উর্যো এবং উলি আসিতে পারে, তাহা আমি পূর্বে দেখাইয়া চুকিয়াছি, অধিকত্ত 
একটু পুর্ধে এটাও দেখাইলাম যে. অঙ্গুরীয় হইতে অঙ্গুটি আসিয়াছে যদি সত হয়, মুখুবিঅ 
হইতে মুখটি আসিবে চাটিরিঅ হইতে চাট্্রটি পু ভাই ঢাটুতি আসিবে- তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
ক1 আর যেখানে রাশ নাম আর ডাক নামের ন্যায় একই গ্রামের একটি নাম চট্ট এবং 
আর একটি নাম চাটুঠি, সেখানে চট্টাধা গ্রাম (চাটুতি গাই) যে চট্টগ্রামেরই নামান্তর হইবে, 
্রাহাতেই বা আম্চর্যা কি? সুখুটি এবং চাটুতি যেখান হইতেই আসুক না কেন_ আমার 
যেটা মুখা প্রতিপাদা সিদ্ধান্ত (7১1701070515) সেটা এই যে, আর্য হইতে ভর্ষ্ে এবং উলি 
এই দুইটি যমক সহোদর বঙ্গতূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে । আমার এই প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তটি 'আমি 
চাটুষে, যুখুষো, বাড়ুযো, গাঙ্গুলি এই চারি স্থানে খাটাইয়া দেখিলাম যে, উহাদের চত্ডু সীমার 
মধো কোন স্থানেই তাহা তিলমাতরও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি আর 
এক প্রকার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন; তাহারা বলেন যে. উপাধ্যায় হইতে ওঝা 
শ্বাসয়াছে, ওকা হইতে উব্যা আসিয়াছে । উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ইহা আমি 
সর্ধান্তীকরণের সহিত শিরোধার্ধা করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এটা€ বলি- কথাটার প্রতি একটু 
ধার ভাবে প্রণিধান করা হউক যে ওঝা'র মাথায় যেহেতু শিখা নাই (অর্থাৎ রেফ নাই) 
এই জনা ওঝা হইতে কোন প্রকারেই গাঙ্গুলির উলি আসিতে পারে না, তা ছাড়া আর একটি 
কথা এই যে, উপাধ্যায় যখন একবার উপধীত পরিতাগ কারয়া (অর্থাৎ ঘ-ফলা পরিত্যাগ 
করিয়া) ওকা হইয়াছে, তখন আবার সে ষে কাচিয়া উপবীত (অর্থাৎ য-ফলা) ধারণ করিয়া 
উষ্যে হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্পস। উপাধ্যায় হইতে যে ওঝা আসিয়াছে, তাহা তুমিও 
বলিতেছ-_আমিও বলিতেছি, কিন্তু “উপাধ্যায় হইতে ওকা আসিয়াছে” এই মান্র বৃজান্তের 
বলে কিছু এটা প্রমাণ হয় না যে, ওঝা হইতে উর্ধে বা উদ্দি আসিয়াছে; বরং উপরে আমি 
যাহা বলিলাম তাহাতে হখযোচিত প্রমাণ হইতেছে যে, ওঝ' হইতে উলিও আসিতে পায়ে না 
উব্োগ আসতে পারে নাং উলি আসিতে পারে না কেস? না যেহেতু ওবার গলার উপবীত 
নইি। পক্ষান্তরে আমি যথেষ্ট, প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছি যে, উদ্ষে। এবং উলি দুই আর্বা 
হইতে অতি সহজে আমিতে পায়ে, যেহেতু আর্ষের মন্তকে শিধা উজ্ডীয়মান-- জমকালো 
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রেফ; আর তাহার গল-দেশে উপধীত লক্বমান--- দিবা সর্পাকৃতি য-ফলা। অতএব আর্ষোর 
কাজ আর্য করুন, ওঝার কা ওঝা করুন্‌, তাহা হইলেই দেখিতে ভাল হয়. নচেং পবস্পরের 
অধিকার হস্তক্ষেপ করিয়া অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষেব কাহারও তাহাতে 
ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই-_-তৃতীয় পক্ষ জ্ধান সমাজের ততৈবচ_অতএব তাহাতে ক্ষাত্ত থাকাই 
সবর্ধতোভাবে শ্রেয়ঃ। 

শব্দ ভাঙিয়া গড়িয়া মুচড়িয়া খই যে আমি একটা নতুন সিন্ধাত্ দাড় করালাম যে 
দুখার্ধা হইতে মুখুষো হইয়াছে--গাঙ্গার্যা হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে_-বন্দার্যা হইতে বীডুযো 
হইয়াছে-_সাধারণ লোকমগুলীর স্কুল দৃষ্টিতে ইহা এক প্রকার ভেল্কি বাজী মনে হইতে পারে, 
সাহারা তো জানেন না যে. পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 15২ 18110 ভট্টাচার্য শরমা হইতে 11010117 
বাহির করিয়াছেন, দহনা হইতে [0010 বাহির করিয়াছেন। ভাষা তত্ের বিচিত্র গতি বিষয়ে 
ঠাহাদের চক্ষু একেবারেই বন্ধ-কপা্ট। শব্দের মার পাচ ছাড়িয়া দিয়া, এবার, একটা চক্ষে 
দেখা এবং কাণে শোনা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি-_-দেখি যদি তাহাতে তাহাদের কাহারো 
চক্ষু ফুটাইতে পারি। কিন্তু এ সভায় যাহারা অদা উপস্থিত আছেন, তাহাদের মধ অনেবে 
হয় তো আমি মুখ খুলিতে না খুলিতেই আমার সমস্ত নস্তবা কথা বুঝিয়া বসিয়া আছেন-- 
আর তাহাদের মধো এমনই দূরদরশী এবং বিচক্ষণ পণ্ডিতের অভাব নাই যীহারা অনেক বিষয়ে 
আমার অর্ছস্ফুট চক্ষু পূর্ণ মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন” এ সকল শ্রদ্ধেয় বাঞ্জি যদি 
আমার বক্তবা বিষয়টি 'ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সতাসতা অপক্ষপাতে বিচার করেন, 
তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রন সার্থক মনে করিব। 

শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্বে পত়্ীরা স্ব স্ব স্বামীকে আর্ষ- 
পৃত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অধূনাতন কালের অস্তঃপুর প্রদেশে স্বামীকে না হউক-- স্বামীর 
ভাতাকে প্রকারান্তরে আর্ধাপূত্র বলিয়া সম্ভাষণ করা হইয়া থাকে, যেহেতু আর্ধাপুগ্ণ যা আর 
ঠাকুরপো্ড তা একই। শ্বশুর হচ্ছেন ঠাকুর বা আর্ধা আর শ্বশুরের পুর হাচ্চেল ঠাকুর- 
পো বা আর্ধ্য পুত্র। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ঠাকুর শব্দ আর্ধা শব্দের এক প্রকার অবিকল 
অনুবাদ। হৃহা হইতে আসিতেছে যে, চট্ট-ঠাকুরের অবিকল অনুধাদ চট্টার্যা, বন্দ-ঠাকুরের 
অবিকল অনুবাদ বন্দার্য, গাঙ্গী-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ গাঙ্গ্যার্য। অতএব অধুনাতন কালে 
ব্রাঙ্মণেরা ফেভাবে ঠাকুর বলিয়া সন্ভাষিত হ'ন-_পুরের্ব এক সময়ে যে তাহারা ঠিক সেইভাবে 
আর্যা বলিয়া সম্ভাষিত হইতেন--এরূপ অনুমান কেবল অনুমান মাত্র নহে; কেননা একটি 
চক্ষে দেখা কথা এবং আর একটি কাণে শোনা কথা এই. দুইটি প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
সর্ধার্গীণ সৌসাদৃশ্য এ অনুমানটির অটল ভিতিমূল। আর্ধপুত্র শব্দটি সকলেই পুস্তকে 
দেখিয়াছেন আর ঠাকুর-পো শব্দটি সকলেই কাণে শুনিয়াছ্ধেন, এখন দুইটিকে নিক্তির ওজনে 
তৌল করিয়া দেখুন্‌-__ দেখিবেন যে দৃ'য়ের মধ্যে একচুলও ভাবের ইতর বিশেষ নাহি। 
তুলাদগ্ডের দুইদিকের ছুই ভারপান্রের একটিতে রাখিলাম ঠাকুর পো এবং আর একটিতে 
রাখিলাম আর্যা-পৃত্র; তুলাদশড দৃইদিকের কোন দিকেই হেলিল না- দুই ভারপার সমসূদ্রে 
স্থির রহিল। একদিকের ভারপাত্র হইতে পো এবং আর খএকদিকের ভারপাত্র হইতে পৃত্র 
এই ছুই সমান অংশ উঠইয়া লইঙাম। এ পাতে অবশিষ্ট রহিল হুকর আর ও পাত্রে অবশিষ্ট 
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প্রতি 'জার্ধা। ইহাতে দুইদিকের দই ভার পাত্র পুকবিৎ সমসহে স্থির রহিল। তবেই হইতেছে 
যে, আর্যা"ঠাকুর। 

তনতিপূক্ে বঙ্গিয়াছি যে অধুনাতন-কালে ত্রান্মাণেরা যেভাবে ঠাকুর বলিয়া সন্ভাষিত 
হ*ন---পৃর্ষধে এক সময়ে তাহারা ঠিক সেই ভাবে আর্ধা বলিয়া সম্ভাধিত হইতেন। এখন 
জিাপা এই যে অধুনাতন কালে ব্রাহ্মাণেরা কি ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাধিত হ'ন? এ প্রশ্নের 
শীমালো অতি সহজে হইতে পারে। পথের কোন ব্রাহ্মাণকে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া 
অতিথি করিবার ইচ্ছা হইলে গৃর্ঠী বাণ্ডি ছ্বারদেশে দীড়াইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গেন 
যে, "ঠাকুর এই দিকে আঙ্সন।"' এমন কি রীদুনে বামুনকেও আমরা বাষুন ঠাকুর বলিয়া 
সম্বোধন করিয়া থাকি । ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কোন ব্রাহ্মাণের কোন বিশেষ গুণ দেখিয়া 
আমরা তাহাকে ঠাকুর বলি না- সাধারণ সকল ব্রাহ্মপকেই ঠাকুর বলি। অতএব মিষ্টর 
যেমন ইংয়াজের সাধারণ উপাধি-_-আর্ধা তেমনি পূব এক সময়ে ঠাকুরের নায় ব্রাহ্মণবর্ণের 
সাধারণ উপাধি ছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তাহা যদি হইল-__আর্ধা যদি ব্রাহ্মণের সাধারণ 
উপাধি হইল--তবে বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণদিপের শ্রবশা বিশিষ্ট উপাধি আছে, --সে উপাধি কি? 
আপাতত? তিনটি বিশিষ্ট উপাধি প্রধানত আমার চক্ষে পড়িতেছে--€5) ভট্টাচার্য (২) আচার্ষা 
এবং (৩) উপাধায়। তা ছাড়া প্রারো অনেকগুলি বিশিষ্ট উপাধি আছে--যেমন বিদালক্কার 
তর্যালগ্কার নায়রত ইতাদি, কিন্তু শোষাজ্জ উপাধিগুলি বিশিষ্ট হইতে বিশিষ্ট-_-ও গুলি 
বিশ্িতর। বিশিষ্টতর উপাধিশ্ছলি ব সহিত আপাতত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই । 
কিছু পৃর্ধে এই যে তিনটি উপাধির কথা আছি উল্লেখ করিলাম-যে ভট্টাচার্য, আচার্ষা এবং 
উপাধায়, এগুলি হচ্চে বিশেষ বিশেষ অধাপক মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ উপাধি। আমাদের 
দেশে যাহারা স্মৃতি নায় কাবা অলঙ্কার বাকরণ এই সকল শাস্ত্রের অধাপক তাহারা শুধু 
আচার্য অর্থাৎ সামানা 'আচার্ধা শ্রাচাজ্ছি ঠাকুর। এ দেশের সভাসমাজে স্মৃতি দর্শন এবং 
সাহিতোর নায় জ্োতিযাদি শান্সের ফেমন কোন বিশেষ মর্যাদা ছিল না, এইজনা শুধু আচার্য্য 
যাহাদের উপাধি তাহারা পুবোহিতদিশের নায় নি্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন। 
ভট্টাচার্য এবং আচার্ধ উভয়েই [সেও 1 ভ্টাচার্য) প্মৃতিদর্শন এবং সাহিতোর 91905501 
বলিয়া বিশেষ সম্মানাহ্‌,. আচার্মা সামানা জোতিষদিগের 9005590 বলিয়া অবস্তাম্পদ | 
আর এক শ্রেণীর অধ্যাপক হ'চ্চেন উপাধায়। উপাধায় শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ লিখিত 
আছে যে. অধ্যাপক উপদেশক বেদের এক দেশ যিনি অধায়ন করা'ন। খুব সম্ভব যে স্ক্ 
প্রথমে যে পাঁচন্ধন ত্রাঙ্গাণকে বঙ্গদেশে নিমন্ত্রদ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই 
বেদের কোন না কোন দেশ অধায়ন করাইতেন; কিন্তু বর্তনান কালে তাহাদের বংশজাত 
প্রাঙ্ষাণেরা বেদের কোন দেশই অধায়ন করান না। 

বৃছুদ্ী সুবিদ্ধান পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্্রী সেদিন সভা সমীপে প্রসঙ্গ ক্রমে একটি 
এতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন--ইতিপৃর্কে ভাহা আমার জানা ছিলনা । তিনি 
বলিলেন যে, পর্বতন কালে যাহরো বেদাধায়ন করাইয়া বৃকতিগ্রহণ করিতেন, তাহাদের একটা 
স্বতস্র জেণী ছিল আর সেই শ্রেণী ছিল আর সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ উপাধি ছিল 


উপসর্গের অর্থ-বিচার ২৮৩ 


'উপাধ্যায়'। তাহার এ কথাটা বেস্‌ আমার মনে লাগিতেছে, কেননা পরাতন গ্রীক দেশের 
শেষাবস্থায় এরাপ বিদ্াদানের বিনিময়ে বৃত্তি গ্রহণের প্রথা সুর হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 
প্রদর্শিত এঁতিহাসিক দূরবীণের মধ্য দিয়া আমি যেন প্রতাক্ষ দেখিতেছি যে, বৃতি যোগাইবার 
দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আকক্ষা ছাত্র মণ্ডলীর অভিভাবকদিগের মনে জোয়ারের জলের 
নায় ক্রমশই প্রবর্ধিত হইতেছে, আর তাহার প্রবল তোড়ে উপাধায় মণ্ডলীর অধাপনা শালায় 
ভাঙ্গন ধরিয়া ভষ্টাচার্ধগণের চতম্পাঠির দিন দিন অবয়ব-পৃষ্টি হইতেছে। তাহার কিয়ৎপরে 
দেখিতেছি, যে ছাত্ত্রহীন উপাধ্যায়েরা আপন আপন পাততাড়ি গুটাইতেছেন। তাহার পরেই 
সবেগে যবনিকা পতন। সেই ববনিকা পতন অবধি এ কাল পর্বাড় উপাধায়-শ্রেণী নিতাই 
বেকার অবস্থায় পড়িয়াছেন। এখন ঠাহারা বেদও পড়ান বা বেদাঙ্গও পড়ান না। এক্ষণে 
একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভট্টাচার্য পদবী কেবল বৈদিক ঝেগীর ব্রাহ্মাপদিগের মধোই 
আবদ্ধ রহিয়াছে, আর একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় ষে অধাপক ব্রাহ্মণ মাত্রই লোকসমাছে 
ভট্টাচার্য নামে খাত । উপাধ্যায় ব্রাহ্মাপদিগের মধো যাহারা ভট্টাচার্যোর দলে মিশিয়া ভট্টাচার্ষা 
হ'ন, তাহারাই কেবল অধাপনা কার্ষো ত্রর্তী হ'ন; আর সেই উপলক্ষে তাহারা তাহাদের 
টপিতৃক উপাধি (উপাধ্যায়) বিসর্জন দিয়া তাহার পরিবর্ধে বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার বিদ্যাভৃূষণ 
প্রভৃতি ভট্টাচর্যোচিত উপাধি পরিগ্রহ কারেন, কিন্তু এরূপ যাহারা করেন, তাহাদের সংখা 
অপেক্ষাকত অলস: অধিকাংশ উপাধ্ায় ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা কার্যোর কোন ধারই ধারেন না অথচ 
অধ্যাপনা কার্য পূর্বে ব্রাঙ্গণদিগের একটি প্রধান কার্ধা বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষোক্ত 
ব্ান্দাণদিগের মান বজায় রাখিবার জনা উপচাবচ্ছালে (অর্থাৎ 011 01 ০081165%) তাহাদের 
নামের শেষ ভাগে উপাধ্ায় পদধী অদ্যাবধি সংযোদ্ধিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহাদের 
পর্র্বপরুষেরা কাজে উপাধায় ছিলেন ইহারা কেবল নামে উপাধায়। এই গতিকে. 
বেদাধাপক বংশীয় ব্রাহ্মাণদিগের নামের পরিশিষ্ত ভাগে দুই কারণে এইরাপ উপাধি সংযোদ্িত 
হইল, (১) তাহাদের পূর্বপূরুষদিগের নাম বক্তায় রাখিবার জনা উপাধ্যায় উপাধি, এবং (২) 
তাহাদের বর্তমান আচার বাবহার দৃষ্টে সাধারণ ব্রাহ্মণ জাতি-সুলভ আর্া উপাধি । সাঁটে এইরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, উপাধ্যায় বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের পোষাগি উপাধি, আর ঘআর্ষা 
উহাদের শ্রাটপৌরে উপাধি। আমাদের দেশের ভাষা দুইরূপ পোষাগি ভাষা এবং আটিপোরে 
ভাষা । সাধুভাষা পোষাগি ভাষা, ইতর ভাষা আটপৌরে ভাষা । এখন বক্তব্য এই মে, আটপোরে 
ভাষার পর্ণকুটীরে আর্য শব্দ উর্যে এবং উলি বেশ ধারণ করিয়া অন্ঞাতবাস করিতেছে; 
আর সেইসঙ্গে পোষাণি ভাষার প্রশস্ত অট্টালিকায় উপাধায় শব্দ যেমন তেমনি অবিকৃতভাবে 
বিরাক্তমান রহিয়াছে । গঙ্গঠাকুর পোষাগি ভাষাতেই পোষাগি উপাধি ধারণ করিয়া গাঙ্গোপাধ্যায় 
হান। কিন্তু আটপৌরে ভাষাতে এন আটপৌরে উপাধি ধারণ করিয়া সামানা গঙ্গার্যা বা 
গাঙ্গুলি হইয়াই সন্ত থাকেন। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টবা এই ফে উপাধ্যায়নের উপাধি কেখল 
বিশিষ্ট ব্রা্মণ কুলেরই উপাধি ছিল- সকল ব্রাহ্মণের নহে। খুব সম্ভব যে ঘোষাঙ্গ উপাধি 
ঘোষার্ষ্য হইতে আসিয়াছে-__সান্যাল উপাধি সানা হহাতি আসিয়াছে । এরূপ হইলেও হইতে 
পারে যে, যেখন চট্টগ্রামের বা চাটুতি গ্রামের চট্টার্যা তেমনি, ঘোন পাড়ার ঘোষার্য্য। পর্যায়ের 


২৮৪ প্রবন্ধ সংগ্রহ 


ধা যখন পালার ল হইয়াছে, তখন ঘোষার্যের ধাঁ ঘোযালের ল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য 
কি? তাবে ঘোষালের যেহেতু পোষাপি উপাধি নাই এইজনা সান্দেহ হয় যে তিনি সুখোপাধ্যার 
প্রভৃতি সোপাধ্যায় ব্রাঙ্গাপদিগের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, অথচ আবার ঘোবাল কুলীনের 
মন্ত্রপত পাশ্ির মধো স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহার ভিতরে কি যে নিগুঢ রহসা লুকায়িত 
আছে, ইতিহাসবেস্বারা তাহা বলিতে পারেন। এরই প্রসঙ্গে আর একটি কথা যাহা আমার মনে 
হইতেছে তাহা এই-আন্্রাজ অথচলের সন্ান্ত ত্রাঙ্মাপদিগের উপাধি আইয়র। আইয়র যে আর্য 
হইতে শ্রাঙিয়াছে তাহাতে আর ভুল নহি। পুবের্র মান্্রাজ নিতান্তই অনার্য প্রদেশ ছিল, সুতরাং 
নাল্পান্ত অঞ্চলে আর্ধাই যে ব্রাহ্মণদিগের সর্বোচ্চ উপাধি হইবে. ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় 
শহে। 

পরি উপসর্গের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া এ আবার কি একটা নূতন উপসর্গে আসিয়া 
পর্ড়িলাম। গতিক যখন এইরূপ, তখন আমার পক্ষে আজ ম্রহামানা সভাপতি এবং সভা 
মহোদয়গণের অনুমতি লইয়া এই খানেই বিশ্রাম করা শ্রৈয়। তা বলিয়া আপনারা মনে 
করিবেন না যে আমি আমার হাতের কার্য অর্থ সমাপন করিয়হি কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইতেছি। 
প্রতোক উপসর্গের সম্বদ্ধেই আমি সাধানুসারে ভাবিয়া চিন্ভুয়া এক একটি সিদ্ধাত্ত স্থির 
করিয়াছি, যদি আপনারা তাহা শুনিতে ভার বোধ না করেন, তবে বারাস্তুরে আমি তাহা 
নিংশেষে বলিয়া ফেলিয়া আমার মনের ভার লাঘব করিতে কোনা বাধাকেই বাধা জ্ঞান করিব 
না. কেননা আপনাদের মত অভিজ্ঞ শ্রোতৃমগ্ডলী অন্যপ্র দুর্লভ। 

অব উপসর্পণের লক্ষা নিচের দিকে। প্রথমত নিচু দুই প্রকার--€(১) দেশে নিচু এবং 
(২) ভাবে নিচু। দ্বিতীয়জ্ ভাবে নিচু দুই প্রকার--(১) লৌকিক ভাবে নিচু (২) দার্শনিক 
ভাবে নিট! সবশুদ্ধ ধরিয়া তিন প্রকার নিচু পাওয়া যাইতেছে_-€১) দেশে নিচু, (২) লৌকিক 
ভাবে নিষ্ু, (৩) দার্শনিক ভাবে নিচু। অব উপসর্গের এই তিনপ্রকার নিচু অর্থেরই উদাহরণ 
যাথট রহিয়াছে; তাহার গোটাকত নুমনা দেখহিতেছি প্রণিধান করা হোক $-- 

অবরোহণ 
[দাশ নিচু অবতরণ 
অবলুষ্ভন 


অব 
লৌকিক ভাবে নিচু অবহেলা 
অবমাননা 
অবাস্তব 
দার্শনিক ভাবে নিচু | অব্ধারণ 
অবগতি 
অবতরণ, অবরোহণ, অবলুষ্কন এই তিন শবের আদিস্থিত অব-উপ-সর্গের দেশে লিচু 
অথ, আর অবজ্ঞা অবহেলা অবমাননা এইতিন শব্দের অদিস্কিত অব-উপসর্গের লৌকিক 
ভাবে শি অথ এ এ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 


উপসর্গের অর্থ-বিচার ২৮৫ 


প্রপিধান করা হোক $-- 

অবযোহণ » নিচে নাবা। 

অবতরণ » নিচে অবতীর্ণ হওয়া। 

অবলুষ্ঠন »- নিচে গড়াগড়ি দেওয়া। 

অবস্ধঞা - হেয় জ্ঞান করা » নিচু করিয়া দেখা। 

অবহেলা » নিচে হেলন করা * নিচে ঠেলিয়া ফেলিবার মত ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করা। 

অবমাননা » নিচু করিয়া মানা » তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। অবধান শব্দের মৌলিক অর্থ-- 
নিচের দিকে প্রপিধান; কিন্তু কালক্রমে “নিচের দিকে” এই সুন্ষ্ষ অংশটি বাঞ্জাচির ল্যাজের 
ন্যায় খসিয়া শিয়া উহার স্থুলাংশটিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে-_শুধু প্রণিধান এই অর্থটি মাত্র 
অবশিষ্ট রহিয়াছে । অবলোকন শব্দের আমিস্থিত অব-উপসেরও এরুপ দশা। উভয় স্থলেই 
অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা অর্থ সাপের পায়ের মতো লপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। 
তোমার আমার চক্ষে সাপের পা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক: কিন্তু বৈররানিক পণিতেরা-- 
চর্মচক্ষে এক আনা এবং ভ্রোানচক্ষে পনেরো আনা সবশুদ্ধ ধরিয়া ফোলো আনা-_সান্পের 
পা তাহার পাজরের ভিতরে লুক্কায়িত দেখেন। অবধান এবং অবলোকন শব্দের আদিস্িত 
অব-উপসর্গের নিম্মশীলতা অর্থ সাপের পায়ের মতো লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিলেও 
এ দুই শব্দের গোটা দুই মুখ্য প্রয়োগ স্থলে উহা চক্ষুত্ান্‌ বাক্তির নিকটে স্পষ্ট ধরা পড়ে। 
পরিধান করা হউক $-- 

সাবধান » স + অবধান। 

এ শব্দটি প্রধানশ্ঞ পথের কাটা খোঁচা এবং জঞ্জাল উপলাক্ষেই বাবহৃত হয়। “দেখো 
যেন কাদায় পা পড়ে নাঁ_-দেখো যেন পায়ে কাকর বেঁধে না_ দেখো যেন ভিজে মাটিতে 
পা পিছলোয় না সাবধান!” এই সকল স্থানে সাবধান শব্দের অর্থ স্পষ্টই নিচের দিকে 
মনোযোগী হওয়া। তা ছাড়া চাসা রাইয়ত “অবধান"' এই বাকা উচ্চারণ করিয়া জমিদারের 
দৃষ্টি নিচের দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকে আকর্ষণ করে। কপাবলোকন শ বৃপা পাত্রের প্রতি 
অবলোকন ₹ নিচু ব্যক্তির প্রতি উচু বাক্তির অবলোকন । নিন্নগামী শ্লেহ-দুষ্টি উপলক্ষেই আমরা 
বেশীর ভাগ মুখাবলোকন শব্দ ব্যবহার করি, যেমন পুত্রের মুখাবলোকন, বধূর নুখাবলোকন 
ইত্যাদি। তবে কিনা শ্নেহ-দৃষ্টি বা রসপূর্ণ দৃষ্টি মাত্রই নিশ্রগামী-_-বাস্তবিক নিশ্নগারী যদি নাও 
হয় তথাপি ভাবে নিম্নগামী তাহাতে আর ভুল নাই। এইজনা উচ্চস্থানীয় বস্তুর প্রতি যখন 
আমরা সন্সেহ অথবা রসপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করি, তখন সেই রসাম্মক উর্ধগানী দৃষ্টিকে এক 
হিসাবে অবলোকন বলা যাইতে পারে। 

এইরাপ আমরা দেখিতেছি যে, অব-উপসর্গের দেশে নিচু এবং লৌকিক ভাবে নিচু এই 
দুই প্রকার অর্থ তাহার মধ্য হইতে খুব সহজে বাহির করা হয়; কিন্তু তাহার দার্শনিক ভাবের 
নিচু অর্থ উদ্মোচন্ করা অতটা সুখসাধ্য নহে--উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া তাহা টানিয়া 
বাহিন্ন করিতে হয়। 

ইংরাজি ন্যার দর্শনের ভাষা +70 488 ১4৪” কাহাকে বলে তাহা কাহারো অবিদিত 


৯ প্রবন্ধ সংগ্াহ 


নাহি। এখানে অন উপসণের অর্থ বিশেষ এক প্রকার সম্বন্ধে নিচু: কি সন্ধঙ্গে! না বাপাব্যাপক 
সন্বান্ধে। ব্রাহ্মণ গতি একটি বাপক শ্রেণী, আর রাটি শ্রেণী বারেন্তর শ্রেগা, বৈদিক শ্রেণী 
এগুলি হচ্ছে তার অবান্তুর শ্রেণা র্থাৎ নিষ্বস্থ শ্রেগী। 

ছাবধারণ কাহাকে বলে? 

নধারণ করা আর কিছু না-অবধারিতবা বিষয়টি কোন সু্পরিজ্ঞাত শ্রেণীর লিঙ্গে 
মরধস্থিতি করে তাহা স্থির করা। তার সাক্ষী -_সন্মুখস্থিত জীবকে শোরু বলিয়া অবধারণ করা 
মা, শ্রার, ভাতাকে গোর শ্রেণীর বা গোজাতির নিদ্ে নিক্ষেপ করাও তা একই কথা। অবগত 
হওয়া কাহাকে বলে? স্স্কৃত ভাষায় অনেক স্বলে গত শব্দের অথ প্রাপ্ত . যেমন 

নিদ্রাগত » নিদ্রাপ্রাপ্ত, 
শরণাগত ₹ শরণ-প্রাপ্ত ; 

অবগত হয়া ও অয + গত হওয়া ল নিলে প্রাপ্ত হওয়া। কাহার নিমে কাহাকে প্রাপ্ত 
হওয্টা! হিষহাসা বিষয়কে কোনো একটি সপারিজআত শ্রেপীর নিলে প্রাপ্ত হওয়া : তার সাক্ষী 
'কাড্রাদিশাকে বধরিজাতি বলিয়া অবগত হইলাম” এই কথাটি নৈয়ায়িক ভাষায় অনুবাদ 
করিতে হইলে বলা উচিত যে. ঝাষ্্রাদিশাকে বর্বর শ্রেপীর নিশ্গে প্রাপ্ত হইলাম।” বাপাব্যাপক 
সম্বন্ধ একপ্রকার দার্শনিক আধার আধেয় সম্বন্ধ বা আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ । এই কারণ গতিকে 
পান্চাতা নায় দর্শনের অবয়ব-ব্যহে হেতু স্থানীয় এবং উদাহরণ স্থানীয় বাপক তার নাম 
দেওয়া হইয়াছে 9018150 । এদেশীয় নায় দর্শনের অবয়ব-ব্যুহের অভাস্তারে যদ্চি 19071190 
এর তুলাথবোধক কোনো একটা পথক অবয়বের উল্লেখ নাই, কিন্তু দেশীয় ন্যায় দশনের 
মূল গ্রন্থে যে স্থানটিতে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিবর্ধাচিত হইয়াছে, সেই 
স্থানটিতে 11011055-এর নাম দেওয়া হইয়াছে অভাপগম সিদ্ধান্ত, আর, চি৩1715৩ এর 
নাম দেওয়া হইয়াছে অধিকরণ সিঙ্গার । সিওা1190 এবং 1৩017%655 এর এই দুই খাঁটি 
স্বদেন্দীয় তাঁস্্রক সংজ্ঞা (71601171071 (তোমা) আধুনিক বঙ্গীয় লেখকদিগের হয় তো বা কোন 
না কোন সময়ে কাছে লাগিয়া যাইতে পারে ; অতএব প্রণিধান করা হোক 

শৌতম সতের ভাষাকার বলিতেছেন “অনবধারিতাথ পরিগ্রহঃ তদ্-বিশেষ পরীক্ষনায় 
অত্াপগম সিদ্ধান্ত; বিশেষের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে (৬০710511017-এর) অনবধারিত বিষয় 
গ্রহণ করার নাম অভাপণম সিদ্ধান্ত । আশেল-পাত দেখিয়া নিউটন যখন মাধাকর্ষণের সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইন্দেন তখন সেটা ঠাহার অনবধারিত বিষয় ছিল-__অনবধারিত হইলেও তিনি 
তাহা গ্রহণ করিলেন : কি অভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলেন? না তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণের পরীক্ষা 
অভিপ্রায়ে : অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তুটিকে বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া 
তাহার সতাসতা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে। তবেই হইতেছে যে অভাপগম সিদ্ধান্ত 
11৮00৮55151 কিন্তু অন্ভাপশগম শকাটার বেজায় পায়া ভারি--তাহা বাগুলায় চালানো দুষ্কর, 
বিচ তাহার অর্থ খুব সোজা। অভ্যুপগ্ত কিঃ না বাহা সম্ফুখে উপগত বা উপস্থিত । আপ্েল- 
পাত দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্ত নিউটনের মনোনেহে উপস্থিত ইইল--অভ্যুপগত হইরল, 
তাই জার নাম অভ্ভাপগম সিদ্ধান্ত ; সে সিদ্ধান্তটি তখন মনোনেত্রের সন্কুষে উপস্থিত হইল 


উপসপগের অথ-বিচার ২৯৭ 


তাহা নহে--তখনকার কার্য সেই অভ্যাগত অতিথিকে 110155)5 বলিয়া গ্রহণ পূর্বক 
তাহাকে পরীক্ষিতব্যের কোঠায় স্থান দান করা। এখানে অভ্যাগত এবং অভুশপগত এই দুই 
শব্দের অর্থ-সাদৃশা সবিশেষ দ্রষ্টব্য । অতএব, অভ্্যুপগম সিদ্ধান্ত যে, 11591116513 ছাড়া আর 
কিছু হইতে পারে না ইহা দিবালোকের নায় স্পষ্ট। তবে কি না যাহা বলিলাম--শব্দটা 
বেজায় ভারিখ্যিগোচের! কিন্ত আর একদিকে তেমনি এটাও দেখা উচিত যে, ভারিখ্যাগোচের 
ওজ্রন-সই ভাবা দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গের ভূষণ। যদি দশকোশী তালের ভাষা দর্শন-রাজ্জা হইতে 
সকশিরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় যে, তাহাকে চিনিতে 
পারা কঠিন হইয়া উঠে। অত কথায় প্রয়োজন নাই-_মহর্ষি গৌতম যখন 17570118651 কে 
অভাপগম-সিদ্ধাত্ত নামে সংজ্িত করিয়াছেন তখন তাহা উপ্টানো তোমার আমার দাধা নহে। 
এই গেল অভ্যুগপম সিদ্ধান্ত। অধিকরণ সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গৌতম স্বয়ং বলিতেছেন ““যৎ 
সিদ্ধ অন্য প্রকরণ সিচ্ধিঃ সোহধিকরণ সিদ্ধান্তঃ |” যাহা সিদ্ধ হইলে অনা প্রকরণ সিদ্ধ 
হয় তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধাত্বু। ভাষাকার বলিতেছেন ““যস্ার্থসা সিদ্ধ অনো অর্থা 
অনুসন্দান্তে” যে বিষয় সিদ্ধ হইলে অন্যান্য বিষয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয়, ন তৈরবিনা 
সোহর্থঃসিদ্ধাতি সেই সকল অস্বাশ্রিত বিষয় ব্াতিরেকে তাহা আপনা আপনি সিঙ্গ হয় না, 
আব, তেহর্থা যদধিষ্ঠানা”' সেইসকল অন্বাশ্রিত বিষয় যাহাতে ভর করিয়া অবস্থিতি করে 
“সোহধিকরণ সিদ্ধান্ত" তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ইহার অস্মৎকৃত টাকা এইরাপ $-- 
“মনুষ্য আ্রানবান্‌ জীব'' এই বিষয়টি সিদ্ধ হইলে “দেবদত্ব জ্ঞানবান জীব" এ বিষয়টি তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয় ; দেবদত্, ধনঞ্য় এবং আর আর বাক্তি (1121%10891) যদি আনবান 
জীব না হয়, তবে "মনুষা জ্ঞানবান জীব" এ কথাটা কীচিয়া যায় : কিন্ত মনুষা আোনবান 
জীব" এ কথাটা! যদি পাকা পোক্ত রকমে সিদ্ধ হয়, তবে "দেবদত্ত জ্রানবান জীব'' এ কথাটা 
তাহারই লেজুড় ধরিয়া পার হইয়া যায়। এরূপ স্থলে "মনুষ্য আনবান জীব" এই সিজাতুটি 
অধিকরণ শব্দের বাচা। এইরাপ দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাতা ন্যায়শান্ত্রে যাহার নাম [সত119, 
দেশীয় ন্যায় শাস্ত্রে তাহারই নাম অধিকরণ। [81155 এবং অধিকরণ উভয়েরই অথ আশ্রয়- 
স্থান। ফলে ব্যাপাবাপক সন্বন্ধকে একপ্রকার আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধরূপে কল্পনা করিবার প্রথা 
প্রাচ্য এবং প্রতীচ উভয় দেশীয় দর্শন শান্ত্রেই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে । আশ্রয়াশ্রিত 
সম্বন্ধ ঘসিচ ঠিক গশিত শান্ত্ানুষায়ী উচ্চ মীচ সম্বন্ধ নহে, তথাপি তাহা ভাষে একপ্রকার 
উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ; তার সাক্ষী-_ 

আজ্িত কর্মচারী 0706 017০৩ * নিচের কর্মচারী । দার্শনিক হিসাবে যেমন ব্যাপা 
শ্রেণী ব্যাপক শ্রেপীয় আশ্রিত, জ্যামিতিক হিসাবে তেমনি অংশ অংশীর আশ্রিত। এইজনা 
এক হিসাবে যেমন ব্যাপা শ্রেণীকে অবান্তর শ্রেণী (কিন! নিল্নস্থ শ্রেণী) বলা হইয়া থাকে 
তেমনি ঠিক সেই হিসাবে না হউক তাহারই অনুযাপ আর এক হিসাবে অংশ বিচ্ছি্ন অংশকে 
অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নিম্নের শেষাংশ বল! হইয়া খাকে। অবশেষ অবঙচ্ছেদ এবং অবকাশ 


২ ডুবি সংখ 


এই ভিন শব্দের জামিতিক ভাবের নিচু অর্থ অতীব স্পাটাকার ধারণ করিয়াছে, তার সাক্ষী. 

অবশেষ * নিচের শেষভাগ » প্রথম অশে বা প্রধান অংশ অপনীত হইলে দ্বিতীয় অংশ 
কিনা লেজুড় অংশে যাহা পড়িয়া থাকে! 

অবচ্ছেদ « নিম্বস্থ বিষয়ের ছেদ * মুল বনজ হইতে খণ্ডাংশের ছেদ । 

আবকাশ * আশ্রিত শুনা এই অর্থে নিচের শূন। * অংশ স্থানীয় শুনা। 

যেমন, মৌচাকের মধ্য হইতে যৌমাছ্িরা উড়িয়া পালাইলে পরিতাক্ত শুন্য ঘরগুলি 
মৌচাকের মধান্থিত অবকাশ ; - ইংরাজিকে যাহাকে বলে ৬৪০৮ঘএা। । ৯৪০৪1) কেও 
ভাবে গাঁতিকে অবকাশ বলা যাইতে পারে, বলা হইয়াও থাকে। 

আমরা যখন কথায় বলি আমার অবকাশ নাই" তখন সেটা অবকাশ শব্দের একটা 
আালক্কারক প্রয়োগ মাত্র। যদিচ বন্তরই ফাক সম্ভবে, কার্যোর ফাক সন্ভবে না; তথাপি আমরা 
কাধ প্রবাহের মধাস্থিত শুনা কালাংশকে ফাক রূপে কল্পনা করিয়া-- সেই কালাশ্ত্রিত ফাককে 
অধকাশ নামে সঞ্জিত করিয়া থাকি। এই সকল স্বলে অব উপসপণের অর্থ জামিতিক ভাবের 
নিচু অথাং আহ্রিত খণ্ডাংশ এইভাবে নিচু! অবকাশ এবং অবসর এই দুই শব্দের অর্থ প্রায় 
একই রাপ। সর কিনা নড়িবার চড়িবার পরিসর ; তাহারই নান ফাঁকা স্থান। সর * ফীকা 
স্বান মর কাশ * শুনা আকাশ, দুয়ের মধো কেবল নামেরই প্রভেদ। এতক্ষণ ধরিয়া অব 
উপসগ সম্বক্ষে যাহা বলিলাম সমস্ত কুঁড়াইয়া আমরা এইরূপ পাহাতিদ্বি-- 

(১) অবতরণ অবরোহ্ণ অবলুষ্ঠন এ শব্দ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ পষ্টাপষ্টি দেশে- 
নিচু। 

(২) অবজ্ঞা অবহেলা অবমাননা, এগুলিতে অব-উপসগের অর্থ লৌকিক ভাবে-নিচু। 

(৩) অবান্তর, অবধারণ, অবগতি এগুলিতে অব-উপসগের অগ এশানিক ভাবে-নিচু। 

(8) অবশেষ, অবচ্ছো, অবকাশ এগুলিতে, 'অব-উপসগের অর্থ ধযামিতিক ভাবে-নিচ। 

তাহার পর আসিতেছে প্রাত উপসর্গ। প্রতি উপসর্গের মুখ্য অথ |?কি বৈপরীতা । মনে 
কর তি আমাকে একখানি পন পাঠ কাঁরতে দিলে, আমি তাহা পাঠ কাখয়া তোমাকে প্রতাপণ 
কারিলান। এর স্থলে পত্রখানি গ্রহণ করিবার সময় আট তাহা পৃর্রবদিক হইতে পশ্চিন 
(দকে টানিয়া লই, তবে তাহা প্রতার্পণ করিবার সয় তাহাকে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে 
চালাইয়া দিই । এইপ্রকার দিক-বৈপরীতাই প্রতি-/পসর্গের মৌলিক অর্থ তা বই উহার আর 
আর যত প্রকার অথ আছে সমন্তুই এ মৌজিক অথ হইতে উৎপতিলাতের স্পষ্ট নিদর্শন 
ঘ ব ফলাটে ধারণ করে। 'অনুক বাকি সন্থযবহাঈ করিল বা অসন্থাবহার করিল, সত্ব 
হইল বা বিরক্ত হইজ"' এরূপ বলিতে প্রতি উপসগে্ধ মন্ত্রুণে হঠাৎ মনে হয় ষেন সে 
দুই ব্যক্তির এক বাকি পশ্চিম মুখো এবং আর এক ঝংক্তি পর্রমুখো অথবা এক ব্যতি 
উত্তরমুখো এবং আর এক বাক্তি দক্ষিণ মুখে! হইয়া দণ্ডায়মান থাকা কালীন উভয়ের মধো 
একপ বাপার সংঘটিত হইল। একাপ যে মনে হয় অবলা তাহার করণ আছে, দে কারণ 
এই. 

(১) মনস্চক্ষে বা চল্চক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎকার বাতিরেকে দুইজনের মধ্যে বেন প্রকার 


সাহিতা সস্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ ওল 
সত্য যদিচ এক বই দুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশকাঙাপাত্রে ভিন্ন ভিন 
আকার ধারণ করে। বৈদান্তিক আচার্ধোরা তাই বলেন. 
ঈগতা তিন প্রকার, 
(১) পারমার্থিক সতী : 
(২) ব্যবহারিক সত্য ; 
(৩) প্রাতিদ্ভাসিক সত; 
আর, তদনূসারে তাহারা আনরাজের পংক্তি-বিভাগ ধার্য করিয়াছেন তিনটি ; 
(১) পরাবিদ্যা বা তত্বজ্ঞান, 
(২) অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান, 
(৩) অবিদ্যা বা ভ্রমজ্জঞান। 
বিজ্ঞান ব্যষ্টি-আান বা শাখা জ্ঞান; তত্ুজান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। মোট জনের মেট 
সত্যের নাম পারমার্থিক সতা। মে সত্য কী---আপনারা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা 
হইলে সত্য কথা যদি বলিতে হয়--তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তর 
দিতে প্রস্তত নহি। কিন্তু আবার--একটা কথা কোমর বাঁধিয়া বলিতে আরস্ত করিয়া পথের 
মাঝখানে থামিয়! যাওয়া দোষ। অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির মোটামুটি রকমের একটা মিমাংসা 
যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে- সংক্ষেপে তাহা আপনাদের সুবিবেচনায় সমর্পণ 
করিতেছি প্রণিধান করুন। 
সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক মতামতের রাজ্যে নগর-সংকীর্ত্নের ধূম বেজায় 
অতিরিক্ত । সে নগর-সংকীর্থন কম নহে কীর্তন! তাহা মতবাদীদিগের স্ব স্ব মতের এবং 
দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের মাহাত্মাকীর্তনি। সে নগর সংকীর্তনের খোল পিটান হচ্চে বাদের 
বাদ্যোদ্যম আর, করতাল সঙ্ঞার্ষণ হচ্চে 19 এর ঝমাঝম-ধ্ানী। বাদের বাদ্োদ্যমের চরম 
পর্যাপ্তি হচ্চে বিবাদের উন্মন্ড কোলাহল 1514 এব কবমাঝম ফানির- চরম পর্যাপ্তি হচ্চে 
50715 এর দণ্ত-আস্ফালন। আমাদের দেশে যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সন্দার 
শ্রেণীর প্রধান দুই মল্ল হচ্চে অদ্বৈতবাদ এবং দৈতবাদ। দেশ-শুজধ লোকের এইরূপ ধারণা 
যে, উপনিষদের তন্বমসি বাকাটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ডাহা অদ্বৈতবাদ। আমার কিছ্তু এটা 
প্রুব বিশ্বাস যে, উপনিষদে এক যা বাদ আছে সত্যবাদ, তদ্বাতীত দ্বিতীয় বাদ তাহার জ্রিসীমার 
মধো নাই। তবে যদি উপনিষদ-শাস্ত্োক্ত ব্রচ্ম্জানের এ সাঙ্কেতিক সাধনযগ্্রটাকে কোনো 
দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত করিয়া সাজাইয়! দীড় করান্‌--সে কথা স্বতন্তু ; ষিনি 
সাজাইয়া দীড় করান্‌ তিনি তাহার জন্য দায়ী, তা বই উপনিষদ তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও দায়ী 
নছে। তত্তমসি বচনটির শব্দার্থ যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের 
নিক্গশ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, তৎ শব্দের অর্থ তাহা বা সে-বস্ত, ত্বং শকের অর্থ তৃমি। 
“তথ সং” কি না সে-বন্তু তুমি। কথাটা ওটা যে নিতান্তই একটা হেঁয়ালি-চগের ধচস, তাহা 
দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, উহার প্রকৃত মর্ম এবং তাৎগর্যাটি তলাইয়! না বুঝিলে 
উহা কেফল একটা মুখের কথা হইয়া--ফীকা আওয়াজ হইয়া--বাতাসে উড়িয়া বায়। তং 
পারে লা। আমি যেমন তোমাকে বং বলিয়া সম্বোধন করি, তুমিও তেমনি আমাকে বং বলিয়া 


শব্ধ সংগ্রহ - ২০ 


০ প্রদ্্ছধ সংগ্রহ 


গন্বোধন কর ; আর, বেদান্তের সেই যে এই দেবদত্ত (“সোহয়ং দেবদত”) যিনি ভাগ্যক্রুমে 
জামাদের সম্মথে উপস্থিত, ইহাকে আমরা উভয়েই ঘ্বং বঞিয়া সম্বোধন করি । তুমি তব 
আমার নিকটে, আমি ত্বং তোমার নিকটে, দেবদত্ত বং আমাদের উভয়েরই নিকটে । অতএব, 
আকা কেবল তৃমিই যে ত্বং তাতা নহে , তুমিও তং, আমিও ত্বা, দেবদতও ত্বং। ইছাতেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, তব আমি-তমি-তিনি'র প্রতিনিধি স্বরূপ, এক কথায়-- সমষ্টি আত্মার 
প্রতিনিধিস্বরূপ। তবেই হইতেছে যে তং শব্দের বাক্ার্থ যদ্চি “তুমি” বই না, কিন্তু তাহার 
ভাবার্ঘ সমষ্টি আব কিনা পরমান্ধা। এমাতে দীড়াইতেছে, যে, “তত্বমসি" বচনটির বাকার্থ 
দিচ “যে বস্তু তুমি” কিন্তু তাহার ভাবার্থ “সে বস্তু পরমাধ্মা”। উপনিধদে ও আছে__ 
তদ্ররক্মাও আছে-দুইই আছে। তার সাক্ষী “তদ্থিভিতাসস্থ তদ্ত্ক্ষ” ; ইহার অর্থ এই যে, 
যে বস্তুকে বিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা করসে বন্তু বক্ষ! সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতিই 
বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর সেইজনা সাংখ্যের পরিভাবায় ব্রহ্ম প্রবৃতিরই আর এক 
নাম। দীতাশান্তে ত্রন্ম শব্দ স্বল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে এবং স্থৃল-বিশেষে পরম পুরুষ অর্থে 

“সর্ধা যোনিষু কৌন্তেয় যুর্ধযিঃ সন্তবন্তি যাঃ। 

তাসাং বন্দ মহৎ যোনি বহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥" 

এখানে ব্রক্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি। আবাব 
"পর্রক্জা পরংধাম পবিভ্রধং পরমং তবান্‌। 
পুরুষ: শান্তং দিব্যং আদিদেবং অজ বিভুং | 
এখানে ব্রন্ষা শব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্ত তৎসৎ শব্দ এবং তদ্বন্ম শব্দের 

মধ্যে মূলেই কোনো অর্থ-ভেদ নাই। সং শন্দের অর্থ ধ্রপ্ব সত্য । সকল শাস্ত্রের মতেই পুরুষ 
অপরিকর্তশীয় প্রব সত্য-_প্রকৃতি পরিবর্তনশীল! তবেই হইতেছে যে "তৎসং" বলাও যা 
(অর্থাৎ “সে বস্তব পরব সত্য” বলাও যা) আর, "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাল্মা” বলাও তা, 
একই কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, তিন স্থানের এই যে তিনটি উপনিষদ্-বচন 
(১) স্বং, (২) তদ্ব্ক্ষ, (৩) তৎসং, ভিনটিরই ভাবার্থ “সে বস্তু পরম পুরুষ পরমান্মা।” 
তৎ শব্দের সামান্য অথ হচ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটি'র ন্যার যা-তা জয় বস্তু অর্থাৎ 
সর্বোৎকৃষ্ট জানিবার বন্তু। সৎশব্দের বহুবচন হচ্চে “সন্তঃ”, সন্তঃ শব্দের অর্থ সংপুরুষেরা! 
এতদনুসায়ে ধীড়াইতেছে এই যে. সৎ শব্দের সামান্) অর্থ তুমি-আমি তিনি প্রভৃতির শ্যায 
বে-সে সংলোক বা সৎপুরুষ আর তাহার বিশেষ অর্থ পরমপুরুষ পরমান্মা। বেদান্তাদি শাস্ত্রের 
মতে ত্রক্ধ শুধুই কেকল পরম জের বন্ত নতেন- শুধুই কেবল তৎ নহেন ; একদিকে যেমন 
তিনি জানের পরম লক্ষা তৎ, আর এক দিকে তেঙ্গি তিনি আত্মার পরমন্রতিষ্ঠা স্দান্ধা! বা 
পরমান্মা। 'তৎ' কিনা সতান্বরুপ পরম বন্ধ: “সৎ" কিনা মঙ্গল স্বরাশ পরম আন্মা। ইংরাজি 
দার্শনিক ভাষার--তৎ হচ্চে 7ি91081ত8) 9000:81৮06, সত হচ্চে 90 950৩1 
বর্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে আয় বেশী বাকাব্যয় এবং সময়-ব্যর় না করিয়া সংক্ষেপে আমার 
ব্তহা কথাটার উপসংহার করি। 


সাহিতা সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ ৩০৭ 


পারমার্থিক সতোর মূল মন্ত্রও তৎ-সৎ। এই মহা মন্ত্রটর অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে 
আমি যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহ! এই £- 

তৎ কিনা জের প্রকৃতি। 

সৎ কিনা জ্াতা পুরুষ। 

তত উপাদান কারণ। 

সৎ নিমিত্ত কারণ। 

তৎ সতৎ; সৎ মঙ্গল। 

“ওঁ তৎসৎ” কিনা যিনিসৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা তিনি সতা এবং মঙ্গল একাধারে ; তিনি 
জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্তা একাধারে ; তিনি 59১61370 এবং 90৮৩০ একাধারে 
তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে, তিনি প্রকৃতি এবং প্রুষ একাধারে তিনি 
মাতা এবং পিতা একাধারে ; এক কথায়-_তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য ; আর তাহারই 
নাম পারমার্থিক সতা। 

পারমার্থিক সতা যেমন মোট জানের মোট সতা ; বাবহারিক সতা তেমনি বিভিন্ন জানের 
বিভিন্ন সতা : যেমন__ জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদিঘটিত সতা, বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য 
ক্ষেত্রতত্তের স্থানাধিকার ঘটিত সত্য : রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বা গুণ-ঘটিত সতা ; ইত্যাদি। 

পারমার্থিক সতা এবং ব্যবহারিক সত্য ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় 
নাম-_প্রাতিভাসিক সত্য । “প্রাতিভাসিক” অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 15161)0170188]1 
রীতিমত বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সতাকে (যেমন পৃথিবী গোলাকার 
এই একটি সত্যকে) বিজ্ঞান-রাজ্যে ফয় সমাদরের সহিত অভার্থনা করিয়া তাহার জন্য 
যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় :আর সেই সঙ্গে মনের সংস্কার-মূলক আপাত- 
সুলভ সত্যকে (পৃথিবী চ্যাপ্টা এই রকমের কীচা সত্যকে) দ্বার হইতে বহিদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যের সুপরীক্ষিত সত্য খুব কাজের সত্য তাহাতে আর সন্দেহ মাস নাই, 
কিন্ত তথাপি তাহ! ব্যবহারিক সত্য বই পারমার্থিক সতা নহে। বিজ্ঞানের সতাকে ব্যবহারিক 
সত্য বলিবার কারণ কি--আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমার বিবেচনায় 
সে কারণ এই £-- 

বড় বড় বণিক মহাজনের কিছু-আর জাহাজ বোঝাইকরা সমগ্র বিক্রেয় বস্তুর মোট ভাষ্চিরা 
তাহার ক্ষু্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ পৌরজলের ব্যবহারার্থে আপনারা বিক্রয় করেন না; সে কার্ষোর 
ভার তাহার! খুচরা জিনিসের ব্যাপারীদিগের হককে গছাইয়া দ্যান্‌। তত্তুজানের সমগ্র সত্য 
বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারে না এই জন্য-_- যেহেতু অতবড় মহামূল্য সামগ্রী যে-মানুষ 
ক্রয় করিতে পারে তদুপযুক্ত ক্রোড়পতি বিশ্বজ্জন সমাজে সুদুর । তাহা ক্রয় করিতে হইলে 
বেদান্ত শান্ত্োক্ত শমদমাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক! ধিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্‌ না কেন তাহার 
ঘর-পোর। বিরটি বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্যা নিধির সিকির সিকিরও সাস্থোন নাই। 
পৌরভানেরা যেমন স্ব স্ব ব্যবহার্য সাম্ী-সকল ছোটো খাটো দোকানদারদিগের নিকট হইতে 
ক্রুর করে, তা' বই বড় বড় বণিক মহাজন দিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, ব্দ্া্থী 
বডির! তেছি স্ব স্ব ব্যবহার্য সতা-সকজ বিচ্যানের দোকানদারদিগের নিকট হইতে জয় 
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করেন, তা' বহ তত্তুজ্ঞানের মহাজিনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না; আর দেই জন্ম 
বিজ্ঞানের সতাসকল ব্যবহাবিক সতা নামে সংজিত হইয়াছে । 

আমাদের এই ভারতবর্ষ যে. বিজানের জন্মভূমি তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নান। প্রকার 
লক্ষণ দৃষ্টে ;কিছ্ত। তাহা কতবিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রথর বুদ্ধি জুরি-মহোদয়গণপের নিকটে 
প্রমাপ করিতে পারিবার মতো এতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয়া ওঠা আমি বড় সহজ 
মনে করি না। যাহাই হোক না কেন- পর্ণ বিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার 
মহোদয়গণের মুখের দিকে লক্ষা কবিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও ভীত নই যে, পূরাকালে 
আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বয়স বিচি খুব অল্প ছিল-_কিন্তু তাহার সেই কচি বয়সেই তিনি 
যেরূপ তাহার অসামানা ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে বড় বড় প্রবীণ 
পঙিতগণের কিন্যাবৃদ্ধির মাথা হট হইয়া যায়। এ বিষয়ে বেশী ওকালতি করা আমার পক্ষে 
নিতান্তই একটা তেলামাথায় তেল দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কার্ধা, কেননা, পুরাতন ভারতে 
জোতিষ-বিদ্যা, বীজগাপিত, ক্ষেত্রতত্ব, বসায়ন-বিদ্যা, পশু পালনী-বিদ্যা, স্কা'পত্া-বিদ্যা, চিত্রকর্ম 
সঙ্গীত-বিদা' প্রভৃতি অনেককানেক বিদ্যা! কতদূর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা 
ভিজতে রাী। তা ছাড়া--রাবণের পুষ্পকবিমানের কথার ভিতরে যদি কোনো প্রকার 
এরতিহাসিক সতা চাপা দেওয়া থাকে--তবে তো ব্রেতাধুগেরই জিত ! কিন্তু বতক্ষণ পর্যান্ত 
তাহার একটা তাম্রলিপি বা আর কোনো প্রকার মাতকর-গোচের এঁতিহাসিক দলিল 
ভারতবাসীর হস্তগত পা হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনো কথার উচ্চবাচা না 
করাই ভারতের উকিল ব্যারিষ্টার-গণের পক্ষে সংপরামশসিদ্ধ। 

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহ! জানি না_-কিন্ত। আমার কঠের তেজ নরমিয়া আসিতেছে দেখিয়া 
আমার মন বলিতেছে সময় নাই। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমার অবশিষ্ট 
বন্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র উপকথা'র বেশ পরিধান করাইয়া তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি 
যাচঞ্া করিতেছি। আপনাঁদিগকে মাঝে মাঝে হু দিতে বলিতে আমি সাহস করি না- কেবল 
যদি আপনারা গল্পাটকে অযোগ্য- বোধে শ্রবণদ্ধার হইতে বহিচ্ধৃত করিয়া না দ্যান, তাহা হইলে 
আমি আন্জা আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত মনে করিব। 

পুরাকালে আমাদের দেশে তন্তুজ্ঞান ছিলেন সতাতা রাজের রাজরধি। প্রাবিদ্যা ছিলেন 
রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাহাদের সবে মাত্র একটি পুত্র। স্মৃতিপুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। 
রাজধি তত্বজান মনে মনে সংকল্প করিলেন _যাজ্বন্ধ; খষির ন্যায় পড়ী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করিবেন। বিজানের বয়ঃক্রম সাত আট বসরের অধিক না তা নইলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে 
যৌববাজ্ অভিযিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের 
বয়ঃপ্রাণ্ডি না হওয়া পর্যান্ত রাজ্যশাসনের ভার ডাহার প্রধীণ মন্ত্রিবর স্মৃতি-পুরাণের হত্তে 
আবন্ধ করিয়া রাশিতে মন করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্বে রাজ্যময় ধর্দূর্তিক্চ 
হইয়াছে শুনিয়া মান্বর স্থতিপূরাপকে ডাকাইয়া প্রজার! খাহাতে অক্ষয় রাজ-ভান্ডারের 
অন্বভোপম ভক্ষা পানীয় সকল সুলভ যুল্যে পাইতে পারে তাছার একট সন্ধ্যবস্থা করিতে 
আদেশ করিলেন আর সেই সঙ্গে-_-কিরূশে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সকাবিদ্যার এবং সবর্তণে 
সন্ত করিয়া তুলিয়া ফখোপধুক্ত বয়সে রাজধন্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান 
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যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের 
একটা সারগর্ভ উ পদেশ-পত্র স্বহন্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মস্ত্রিবরের হুত্তে তাহা সধতে সমর্পণ 
করিলেন। অতঃপর রাজধির আজ্ঞাক্রমে মন্্িবর বর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃপুন শপথ করিলেন 
যে, তাহার জীবন খাকিতে উপদেশ পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। 
অনতিপরে রাজবি-তত্বজ্ঞান পত়্ী সহ তপোবনে শ্রয়াপ করিলেন। 

মন্্িবর স্মৃতিপুরাপ রাজাজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া রাজ-ভাগ্ডারের অপর্বাণ্ড ছক্ষা-পানীয় 
সকল যাহাতে প্রজ্জারা সুলভ মুল পাইতে পারে, তাহার উচিত মতো বাবস্থা করিতে 
লাগিলেন। তিনি ফ্ঠাহার অনেক কালের বন্ছদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সবদিক বাঁচাইরা যে হযোর ফে-মূল্য ধার্য করিলেন, তাহা 
প্রজাদিগের আদবেই মনঃপৃত হইল না। কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের 
নিকটে এইরূপ আবেদন আনাইল যে. “ন্যায়মতে রাজভাগ্ডারের ভক্ষা-পেয় সকল আমরা 
বিনামূঙ্গে পাইবার অধিকারী । নিতান্তই যদি আমাদিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, 
তবে এক টাকার জিনিস এক পয়সা মুল্যে লইতে আমাদের মনকে কোনোমত প্রকারে 
লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি : নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি 
পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।” 

মন্ত্রিবর ফা'পরে পড়িলেন! মঞ্ত্রিবরেব মন্ত্রিণী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপতী। তাহার কৌশলা 
ছিলেন রক্ষানীতি, আর, তাহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের এরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার 
কথা উভয় মস্ত্রণী ঠাকুরাপীরই কর্পে পৌছিল। মস্ত্রিকর মধ্যহু-ভোজনে বসিয়া ভাল করিয়া 
আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রী রক্ষানীতি ধলিলেন “ভাব্চ কেন অত : প্রজাদের 
যার প্রধান মোড়ল-_যাদেব বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে 
ভাল ক'রে বুঝিয়ে বাল্লেই তারা বুঝবে , আর প্রধানের বুঝলই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝবে 
তা হলেই আপদ বালাই চুকে যাবে।” ছোট মন্ত্রী লোকরঞ্জনা বলিলেন “দিদি যা বলচেন 
তা যদি ভাল বোঝো তবে তাহ কর'। সখীমণি ঘাটে জল তুল্তে শিয়েছিল--জল তুলে 
এনে আমাকে বল্লে যে, রাস্তায় লোকেব ভিড় হয়েচে এগ যে, দুই দণ্ড তাকে পথের 
একধারে দাড়িয়ে থাকতে হ'য়েছিল ;আর, প্র্জারা সবাই মিলে যা বলছিল, সেইখানে দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে সব সে শুনেচে, তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর খুছরো 
চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে ব'ল্ছিল যে, তারা না খেয়ে মরবে তবুও তারা এক 
টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক না খেয়ে মে 
আমি তা চ'কে দেখতে পার্ব না, তার আগে যাতে তা আমাকে দেখ্তে না হয়, আহি 
তা না-খেয়েই হোক আর যা-খেয়েই হো'ক- যেমন করে হোক কারে কদ্ধে ঢুকে 
নিষ্চিন্তি হা'ব। 

তা হ'লেই দিদি ঘরের একেম্বরী হবেন আর তোমার সব আপদ বালাই চকে যাবে।” 
মহ্রিবির তার কৈকেয়ীঠাকুরাগী লোকরগ্রনা'র শক্ত আব্দার কিছুতেহ থামাছাতে পারিলেন না 
তিনি জার কোলে উ পায় না দেখিয়া রাজভাগারের বিশুদ্ধ তন্ায়ের সহিত লানা প্রকার অর্থহীন 
এবং অসার ক্রিরাকম্ম্মের ভেজব মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার জিনিস সিকি পয়সা 


সু গ্রন্থ গং 


মূলো বিলি করিতে আরম করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন হঙ্গিও খুব কম তথাপি যস্্িবরের 
এর'প গৃহিত কার্ধা তাহার একটুও ভাল লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর 
তাহাকে হলিলেন “তুমি আমার কার্ধে অসন্তপ্ট হইয়াছ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকাজ- 
পাযোচিত বিধি-ব্বস্থা প্রবর্তনা করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় 
নাই ; আমার মতো বখন চুল পাফিবে তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ 
মন্ত্ীটি ছিলেন বলিয়া, রাজ্য এখনো পর্যন্ত টেকিয়া আছে, নহিলে কোন্‌ কালে তাহা রসাতলে 
যাইত।” বিজ্ঞান বলিল “আপনি এ যে কদর্য সামগীতুলো বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও 
যে বিষ!” মহ্রিষর স্মৃতিপুরাণ বল্সিলেন “এ ভ্রব্গুলারই মধ্যে দুই চারি ফোটা অমৃত যাহা 
সঙ্গোপিত আছে তাহা অমনধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া খাইতে পারে।” মন্ত্রিবরের 
সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মস্ত্রিবরকে বলিল, “আমি 
বালক বল্গিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহা করিবেন তাহা আমি জানি, কিচ্ত তবুও আমি 
বলিতেছি যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে যখন আপনার দুনীতির ফল পাকিয়া 
উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে, সতা কথা বালকের মুখদিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য 
বই মিথ্যা নহে, আব অস্ত কার্য প্রধীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশুভ বই শুভ 
নহে।” বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাদিতে কাদিতে আপনার জননী ভারতভূমির নিকট 
হইতে জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ কবিলেন, আব কিয়ংপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার 
বান্ুবলে নানা বিদ্ববিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপতা অটলরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলঘ্ে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম 
সামী সকল উদরস্থ হগুয়াতে দেশের আবাববৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক 
ধাধির সঙ্ধার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া কর্মের 
ভারে তত্বুজ্ঞানের রাজভাগারের বিশুদ্ধ আধ্যান্থিক ধর্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে 
আর্ধাসভ্ার জ্যোতিম্য় যুখশ্রা তমসাচ্ছম হইয়া গিয়া আর্যাসভ্যতা অধম বঝরিতায় পর্যাবসিত 
হইল তাই আমাদের আজ এই দশা! 

বিজ্ঞান এবং তত্তুজানের অপব্যবহারের যে কিরূপ বিষময় ফল এই তো তাহ! দেখিলাম। 
বিদ্কু মঙ্গলমর পরমেন্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে 
এবং হইতেছে কিগ্তু তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য জ্যোতিকে তিল মাত্রও খর্ব করিতে পারেও 
নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্বজানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এক হইতেছে 
কিন্তু তথাপি তাহা তত্জ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই পারিবেও 
না। 

প্রবীণ স্মৃতিপুরাপ নবীন বিজ্ঞানকে এই যে একটি কথা বলিয়াছিলেন- _- যে. রাজ-ভান্ডারের 
ভক্ষাপেয় সামগ্রীতে সহহ ভেম্াল মিশ্রিত থাকা সন্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ ফৌটা 
অযুত হাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা সকল রোগের মহৌবধ, তাহার এ কথা সতা বই 
মিধ্যা নহে তার সান্ধী-__রামারণ এবং মহাভারত এখনে পর্যন্ত আমাদের দেশের আধ্যাঞ্মিক 
সভাতাকে মৃড়াষ হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, তাও বলি-_সস্ত্রিবরের উপর 
রাগ বন্যা বিজ্ঞান বে. সাহার শিতার জঅনভিমতে আপনার জনশীতুলা জস্মভূষিকে পশ্চাতে 


সাহিতা সশ্রিলনের সভাপতির আভিভাবণ ১১ 


কার্ধ হয় নাই। ব্যবহারিক সত্যের জানোপাজ্জজন মনুষাবুদ্ধি কর্ধৃক হইয়া ওঠা যতদূর সন্ভবে-_ 
বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদি, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, 
পারমার্থিক সতো ক-খ-গ-ঘ-ও আজ পর্যান্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধো ধরা দিল না। বিজ্ঞানের 
উচিত ছিল__ভারতভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাহার দেবতুলা পিতার নিকটে পারমার্থিক 
সতোর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্দ্বের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাহার জ্ঞানভাগ্ারের শুন্য উ পর- 
মহুলটা প্ররাইয়া লওয়া। তাহ! না করিয়া তিনি তাহার অর্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারতভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাতে তাহার রাজামধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশখলা 
ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যস্তাবী-_ প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন : বুঝিতে 
পারিয়া- কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুিক্ষ, ক্রেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয় যাহা যাহ! 
ঘটিবে তাহা ভারতময় ট্যাঢুরা পিটিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্ীর 
হিতপরামর্শ শোনে তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন, ফিরিয়া আসিয়া ঠাহার লোকপুজ্য পিতার 
নিকটে দীক্ষিত হউন্‌; দীক্ষিত হইয়া ভারতররষীয় আর্ধাসভাতা'র যৌবরাজের সিংহাসন 
অধিকার করিয়া তাহার রাজর্ষি পিতার চিরপোধিত মনস্কামনা পূরণ করুন্‌, তাহা হইলে তাহার 
পৈতৃক প্রাচারাজোরও মঙ্গল হইবে। আমার ক্ষুদ্র উপকথাটি ফুরাইল। আমারও শাস্তি হইল, 
আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তি; শান্তি; শান্তিঃ হরিঃ ও। 


